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৷ শ্ৰীঃ॥ 


বিগত ৯ই আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর, কাঁলকাতা বিশবাবদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের 
এক সভার ব্যবস্থা অন্সারে, বিখ্বাবিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে অধ্যাপক ও faxq- 
বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দের সমক্ষে ‘কাঁবগান’ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ‘কবিগান’ বাংলা 
দেশের সংস্কাতির এক আত মনোহর এবং 'বাশিষ্ট প্রকাশ: এই কবিগানে শ্রীষুক্ত 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার প্রাতপক্ষ উভয়েই প্রশংসনীয় Pow দেখাইয়াছলেন। 
আমরা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথের কবিত্বশন্তি, শাস্তুজ্ঞান, বাশ্মিত! এবং সঙ্গতশান্ত দোখয়া 
সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছ। ইহার মত সুযোগ্য কবগায়ক দেশের সবর্প 
সমাদৃত হউন, ইহাই আমাদের আন্তাঁরক কামনা । দেশের সংস্কৃতি রক্ষণের জন্য 
কবিগানের প্রচলন হওয়া এবং যুবকগণের মনে ‘কাঁবগান’ সম্বন্ধে ওৎসুক্য ও প্রণীত 
সঞ্জীবিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বাঁলয়া মনে কাঁর। হাতি ১৫ই আঁ্বন, ১৩৪৪ 
(১লা অক্টোবর, ১৯৩৭) 


স্বাও শ্রীহেমচন্দ্র রায় স্বাঃ শ্রীসৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
স্বাঃ শ্রীধীরেন্্রনাথ সেন স্বাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র 
স্বাঃ শ্রীসকুমার সেন স্বাঃ শ্রীইন্দডভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিখ্যাত কবিয়াল ৬রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ( খুলন| ) মুখে কবিগান শুনে মুগ্ধ 
অধ্যাপকবুন্দ প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের প্রতিলিপি। এ গানে বাজেন্দ্রনাথ 
সরকারের প্রতিপক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট কবিয়াল ৬বিজয়রু্ অধিকারী ( যশোহর )। 


ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল 
সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্তমান বাংলায় কবিয়ালারাই প্রথম 
প্রবর্তন করেন।...কাবর দলের গান আমাদের সাহত্য এবং সমাজের ইতিহাসের 
একটি অঙ্গ-এবং ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহত্য রাজসভা ত্যাগ 
কাঁরয়া পৌরজন সভায় আতিথ্য গ্রহণ কাঁরয়াছে, এই গানগদীল তাহারই প্রথম 

পথগ্রদর্শকি।” 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


“TT AX ও রস আহরণের পূর্বতন আয়োজনগৃলি সবই 'বপর্যস্ত 
হইয়াছে। এখন জনতার শতমুখে যাহা নিঃসৃত হয় তাহা রাজনোতিক উত্তেজনার 
উগ্র সুরা ভান্তরসমধুর কাব্যসৃধা নহে। তথাঁপ'সাহত্যের ইতিহাসে এই কাঁব- 
গানের একি চিরন্তন তাৎপর্য আছে।”» 

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রসঙ্গতঃ 


পল্লাগণীতির ate আমার আশৈশব আকর্ষণ। আমার শৈশব ও কৈশোর 
কেটেছে লোকপ্রচলিত সাঙ্গীতিক পাঁরমণ্ডলে। দোল দূঞেৎসবাদি বার মাসে 
তের পার্বণ ছাড়াও সুর ও ছন্দাশ্রত আচার অনচচ্ঠানের sale ছিল না আমাদের 
ছেড়ে আসা ভেঙ্গে পড়া সমাজজশীবনে | ভূমিষ্ঠ হওয়া কালীন উলু্ধনির কলধবান 
থেকে শর করে নানা সুর নানা ছন্দ আমাদের কর্ণ কুহরে অহরহ কলরোল তুলেছে। 
আমাদের কোলে কাঁখে নিয়ে মা-ঠাকুরমারা বাঁড় aie বিয়ে, বাঁস বয়ে, অষ্টাহ 
অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে সমবেত মেয়েলী সঙ্গীতে কন্ঠ দান করতেন। শান ও 
বৃহস্পাঁতিবারে শাঁন-লক্ষমীর পাঁচাল” এবং প্রায় সন্ধ্যায় রামায়ণ মহাভারত ভাগবত পাঠ 
চলত এঘরে ওঘরে। সান্ধ্যকীর্তন, নারায়ণ সেবা, fst আসর মিলত 
সপ্তাহান্তে কোন না কোন গৃহস্থ বাঁড়। Aes বারোয়ারী কীর্তন, ময়দানের 
লুট, মহোৎসব, বৈষ্ণবসেবা, রামলণলা, কৃষ্ণলীলা, কালাীকীর্তনের অনজ্ঠান হতো 
নিজ নিজ গ্রামে বা পাশের প্রমে। জলে মাঝদের উদাত্ত সুরে,. আর স্থলে 
গাড়োয়ানদের নিদ্রাজাঁড়ত কণ্ঠের স্বরাচত সখদঃখের গান শুনতাম বর্ষায় TCH 
মাঠে মাঠে-চাষীদের কন্ঠে 'সাইর' ‘ সারি) গানের fete, আর চামর দুলিয়ে ato 
বাঁড় ফিরত গাজীর গানের ফাঁকর। খোল করতাল, একতারা দোতারা, খঞ্জনী মান্দিরা 
বেহালা বাজিয়ে বাউল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা গাইত রাধাকৃষ্ণল?লা গুরূভজন ও গৌর- 
we! আর রাঁসকজনেরা আড়ালে আবডালে গাইত ETA! বর্ষশেষে চৈত্র মাসে 
ঢাকের যাজনার তালে তালে নেচে লেচে ঢাকগান এবং ন নশষে *মশানবন্ধুরা গাইত 
শেষ বিদায়ের গান 


ও তোর আর হবে না মানব জনম 
ভাঙলে মাথা পাষাণে॥ 
কিন্তু সবার উপরে কাঁবগান ছিল আমাদের বিস্গয়ের fear কাঁব’'র “সরকার' 
(কবিয়াল ) ও-কাঁবর দল খাতাপন্র বইপুজ্তক না দেখে কেমন অনায়াসে পদ 'মালয়ে 
গান গায়, ছড়া-পাঁচালীতে বন্তৃতা করে। ওদের এই তাৎক্ষাণক পদ 'রচনার ক্ষমতা 


দেখে আমরা অবাক বিস্ময়ে তাঁকয়ে থাকতাম, অভিভূত হতাম। কাঁবয়ালদের 
গাওয়া LM টেনে মাঠে ঘাটে সমর ধরতাম__ 


(ক) আরে ও রঙ্গিলা নায়ের নাইয়া 
সোনার বৈঠা নষ্ট করাল তালের কোন্দা বাইয়া ॥ 


খে) মার হায় রে হায় 
কচু বনে CWA ব্যাঙে হারমাঁন বাজায় ॥ 


(গ) মনা রে তোর সোনার তরী লোনায় দিছে খাইয়া রে 
কাল কাটাল ভাঙা তরী 'বাইয়া॥ 


[খ] 


তখন সবেমাত্র ছন্দের সঙ্গে আমাদের পাঁরিচয় ঘটেছে। আমরা সকাল সন্ধ্যা 
দলে দুলে সুর করে শিশুপাঠ্য পুস্তক থেকে আবৃত্তি করতাম 


(ক) খরতর বরশর হতদশ বদন 
খগচর নগধর ফণধর শয়ন 
জগদধ মপহর ভবভয় শমন 
পরপদ লয়কর কমলজ নয়ন 

(খ) পাঁখি সব করে রব রাত পোহাইল। 
কাননে PT কল সকাল FOTN 

(খ) রাত পোহাল ফর্সা হল 

ফুটল কত ফুল। 
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা 
Soa আঁলকুল॥ 


(ঘ) সকালে উঠিয়া আম মনে মনে afer 
সারাদন আমি যেন ভাল হয়ে চাঁল॥ 


(6) ঘোড়ায় চাঁড়ল আছাড় খাইল 
কাপড় খসিল আসন নাঁড়ল 


এমান সময় নোয়াখালী জেলার ইতিহাস প্রাঁসদ্ধ সন্দ:বকাইত চৌধুরী বাড়িতে 
(প্র্ববঙ্গ avers চৌধুরীর লড়াই” খ্যাত) মাতুলালয়ে এক বসন্ত ভোরের 
দক্ষিণা বাতাসে ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডত UTS পাশ্ববর্তী বাব্‌পুর গ্রামের কালীতলা 
থেকে ভেসে এল কাঁব'র সখী-সংবাদের ALA 


ক'রে চন্দ্রালয় নিঃশ জাগরণ, 
রাধারমণ রাধার কুঞ্জে ATA! 
তখন, Ta দূতী কয় শ্রীমতী 
আমার কথা রাখ, 
নীল বসনে চাঁদ বদন ঢাক, 
কইস নে কথা এলে শ্যামরায় 
কবিগানের সেই সুর ঢোল SHA বাঁশ সঙ্গতের সঙ্গে আধো ঘুম আধো জাগরণে 
কানের ভিতর দিয়ে মরমে পেশছে গিয়োছল। মনে হয়েছিল-দূরের বাদ্য লাভ 
কি শুনে, মাঝখানে তার বেজায় ফাঁক। সুতরাং তড়াক করে fae ছেড়ে এক 
দৌড়ে ধান-পাটক্ষেত মাড়িয়ে কঁব'র আসরে হাজির হযোছলাম। বলাই বাহুল্য, 


(4) 


সেই কাঁব'র আসরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁণ্ডতদের মাঝে এ অসময়ে আমিই ছিলাম 
একমান্র অপোগণ্ড। সেদিন স্কুল কামাই হল। স্কুল কামাই ক'রে কাঁবগান 
শোনার খবর স্কুলেও পেশছেছিল জনৈক সহপাঠীর মারফং। ফলে, বেয়াদাঁপর জন্য 
আট আনা জারমানা। তবে তথাকাঁথত ভাল’ ছেলে বলে বেত্রদণ্ড থেকে রেহাই; 
অর্থ দন্ডেই মাপ। 

তারপর পদ্মা-মেঘনা-যম্দনা দিয়ে ধর্মধতা ও লাতাবদ্বেষজানত অশ্রু; ও রন্ত- 
ঘোলা অপাঁরামত জল বয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও AOI মন্বন্তরের 
ধকল কাটতে না কাটতে শুর; হল রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগর লড়াই, 
সক্ষপ্রদায়ক দাঙ্গাহাঙ্গামা, পারস্পারক আস্থা ও 'বশ্বাসহান, সহনশীলতা ও 
সৌভ্রাতৃত্বের অপলাপ। সংখ্যালঘু প্রাতিবেশীর প্রতি পাশবিক আচরণের বিশ্বরেকর্ড 
স্থাঁপত হল বঙ্গদেশে। ফলে বিশ্বের বৃহত্তম জন-বাস্তুষ্্যাতি ঘটল এদেশে। 
আঁচরাৎ সেই চোখ জড়ান ধানের এবং কান জুড়ান গানের দেশের নিশ্চিন্ত কোল 
থেকে উৎখাত ও নির্বাসন 


স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার সময় কাঁলকাতা-কেন্দ্রিক প্রাচীন কবিগান 
নিয়ে কিছু Tee, আলোচনা চোখে পড়ে। তখন মনে পড়ে গেল শৈশবে শোনা 
পূর্ববঙ্গের কাবগানের কথা । সে দেশের কাঁবগান এযাবত সংগৃহীত হয় নি; তা 
নিয়ে কোন আলোচনা গবেষণাও কেউ করে নি। পশ্চিমবঙ্গের কাঁবগান ষুণধর্ম 
প্রভাবে কালক্রমে স্তামত হতে হতে প্রায় লুপ্ত হতে যাচ্ছে। কিন্তু. পূর্ববঙ্গের 
কবিগানের ভাগ্যে ঘটে রাজনোৌতিক দ্বন্দ-সংঘাতের দরুণ অকালে বিল্া*্তর 
আশঙ্কা । এই আশঙ্কার বশবতর্শ হয়ে পয়ান্রশ বৎসর পূর্বে বাটানগর স্পোর্টস 
ক্লাব ম্যাগাঁজন 'নবার্‌ণ-এ এক প্রবন্ধ 'লাখ-_“অবল্যীপ্তর পথে পূর্ববঙ্গের কাঁব- 
গান” শিরোনামে । তখন থেকেই কাবগান সম্পার্কত wate সংগ্রহে ব্রতী হই। 
ক্রমান্বয়ে যুগান্তর, স্বাধীনতা, জনসেবক, পশ্চিমবঙ্গ, বাঁক, শতাঁভষা, Wola, 
ম্যাগাজিন প্রভাত ছোট বড় পন্রপান্রকায় বহু প্রবন্ধ ইলখে পূর্ববঙ্গের অবল:স্তপ্রায় 
কাঁবগানের এতিহ্য ও স্বরূপ তুলে ধরতে প্রায় একক প্রচেষ্টা চাঁলয়ে গোঁছ। 

ভাগরুমে ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের ..কাবগানের স্বর্ণযুগের শেষ ও শ্ৰেষ্ঠ প্রাতীনাধ 
কাঁবয়াল নকুলে*বর সরকারের (বরিশাল-ঝালকাট ) সংস্পর্শে আঁস। তাঁর 
বিচিত্র কাবজীবন অবলম্বনে পূর্ববঙ্গের কবিয়াল এবং কবিগান সম্পাঁক্ত অনেক 
অজ্ঞাত তথ্যপূৰ্ণ এক রচনা আটাশ AAT পূর্বে অধ্নাল,স্ত Aaa’ পান্রকায় 
প্রকাশ করতে শুরু কাঁর। চার বৎসর পর 'রঞ্জন' বিলুপ্ত হলে আমার সম্পাদিত 
'কৃশান? পান্রকায় দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে GSE কাঁহনী খণ্ডাকারে মুদ্রিত হয়। অবশেষে 
@ রচনা 'কাবয়াল কাঁবগান’ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে তা এই বিষয়ে 
একমান্র প্রামাণ্য ও অনন্য গ্রল্থরূপে সুধাঁসমাজে স্বীকৃতি পায়; এবং 'কবিগানের 
হয়ু। 

কবিয়াল নকুলে*বরের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে আগত অন্যান্য 
কাঁবয়ালের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে। সারাজীবন তাঁরা আনন্দ "বাঁলয়েই গেলেন, পেলেন 
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না, কোন পাঁরচাতি কিংবা স্বীকৃতি । উলটে, রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সুখ-শান্তিময় 
ভিটেমাটি এবং পেশাগত সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে রাঁফিউজী 
ক্যাম্প কলোনীতে উঞ্চময় জীবনযান্রা। সুতরাং তাঁদের কথা লিখতে কলম ধরোছ 
জেনে তাঁর। নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে APPT দিয়ে সাহায্য করেন। 
পাসপোর্ট-ভিসা করে বারবার পূর্ব পাকিস্তানে যাতায়াত কাঁর । নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতি 
ও লোকাচারানুষ্ঠানে সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গের িন্দদসমাজ fen নোটিশে রাতারাতি 
সাতপুরুষের ভিটামাটি হারয়ে পাশ্চমবঙ্গ, বিহার, Sivan, আসাম, আন্দামান, 
THM, দণ্ডকারণ্য প্রভাত স্থানে সতদেহের মতো খণ্ডারখণ্ড হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 
এই বিপর্যস্ত সমাজের পল্লাকোন্দ্রক সংস্কাতি বিষয়ক তথঘাঁদ সংগ্রহ কি দুরূহ তা 
লোকসংস্কৃতি সম্পার্কত তথ্যানদসন্ধানকারী মাত্রই জানেন। আমার অভিজ্ঞতাও 
আভিন্ন। পূর্ববঙ্গের কাবগান সৃসময়ে সংগৃহীত ও আলোচিত হয় নি। উপরন্তু 
ইতিহাসকার ও গবেষকগণের আলোচনার গন্ডীর বাইরে থাকার দরুণ তথ্যগত 
বিচার বিশ্লেষণে পূর্ববতাঁদের সংগ্রহ ও সমালোচনা থেকে তেমন কোন সাহায্য 
পাই নি। যে সামান্য উপকরণ এখানে ওখানে মিলেছে তা কাঁতিপয় কবি-প্রয় ব্যক্তির 
আন্তারকতার TVA ফসল। 


সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের উপাদান সংগ্রহে ও AWA কবিয়াল ছাড়াও বহ, 
গায়ক, দোহার এবং শ্রোতার শরণাপন্ন হই; অজস্র fiom লেখালোখ কাঁর। 
বছরের পর বছর গ্রাম গ্রামান্তরে AAAS উদ্বাস্তু উপনিবেশে কবিয়ালদের সঙ্গে 
গানের আসরে আসরে ঘুরে ACE! বিয়ের আসর থেকে শ্রাদ্ধবাসরে আমার চোখ 
খুজে ফিরত কাঁবগানের সঙ্গে সবা*ল্ট ব্যান্তর সন্ধানে। হখন যেখানে যার্‌ কাছে 
পেয়োছি একাঁট পদ, একটি ভগ্নপদ বা একাঁট কাল, তাই ঢুকে রেখোঁছ। এই 
তথ্যাননসন্ধান ও উপাদান সংগ্রহের পেছনে আছে AWS fey বংসরাধিক কালের 
অক্লান্ত পাঁরশ্রম এবং আমার সামান্য মাস মাঁহনা থেকে অকাতরে অর্থ ব্যয়। 
গবেষণাপন্রের মাল-মসলা সংগ্রহার্থে কত বাঁড়র কত হাঁড়ির ভাত খাই তার fe 
কোন হিসাব আছে? এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ “aad কাঁবয়াল কবি- 
সঙ্গত” গ্রন্থে সেসব ভদ্রমহোদয়গণের অনেকেরই নাম-ধাম যথাস্থানে উল্লেখ করোছি। 
এই গ্রন্থেও স্থানে স্থানে তার সকৃতজ্ঞ স্বীকীতি আছে। 

যা হোক, সংগৃহীত কাগজপত্র, পঠাথপুস্তক পাণ্ডুলাঁপ সমেত একদম প্রয়াত 
বন্ধ দিলীপ ভট্টাচার্যকে (বাটানগর) য়ে শ্রদ্ধের অধ্যাপক আঁসতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সীন্রাগাঁছির বাসভবনে হাজির হই; এবং তাঁর তত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের 
কাবগানের উপর for, এইচ, ডি, গবেষণার অঁভপ্রায় জ্ঞাপন কাঁর। তান সেসব 
কাগজপন্র নেড়েচেড়ে দেখে বললেন-এ তো দোঁখ নতুন আঁবন্কার হবে মশাই। 
আমরা তো PAT বাক্য শিরোপার্য করে কাবগান মৃত ও APS as কথাই বলে 
আসছি। কন্তু এ তো দোঁখ পূর্ববঙ্গে কবিগান মর। তো দূরের কথা, বরং উন্নত 
ও শোঁধত অবস্থায় বেচে ছিল আরও দীর্ঘকাল। আপনি কাজ শ্যরু করন; 
আম আপনার গবেষণা কর্মের তত্বাবধায়ক হতে রাজী হলাম। 


যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত হল; এবং অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর দুইজন 
পরাক্ষকের [অধ্যাপক ভবতোষ দন্ত (বিশ্বভারতী) এবং ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র 
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(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় )] Ge প্রশধাসত অন্কুল প্রাতবেদনের 'ভাত্ততে 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পি. এইচ, ডি, Genta প্রদান করেন। 


লোকসাহত্য, লোকগীতি ও গণীতকা সংগ্রহ চর্চা এবং সংরক্ষণে এদেশে 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় পাঁথকৃৎ। 'বিশবাবদ্যালয়ের এই এঁতহ্যে আশান্বত হয়ে 
এবং বিশিষ্ট পরাক্ষকগণ কর্তৃক গবেষণাপত্রের উচ্চ প্রশংসায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি 
আমার গবেষণাপন্রাট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশনার জনা তৎকালীন সহ-উপাচার্ষ 
(অর্থ) SRS অরুণ রায় মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাই ৷ তান প্রাতবেদন 
MOT দেখে খুবই ate হন এবং এই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অশিক্ষক 
কমর্শর গবেষণাপত্র মৃদ্রণের অনুমাঁত প্রদান করেন। 

তারপরের ইতিহাস বড়ই করুণ। Ae রায়, বলোছলেন-_-বই প্রকাশের 
অনূমাতি ত দিলাম. কিন্তু এই বই আমার চাকার SAA তো দেখে যেতে পারব 
না; আপনার চাকুর জীবনে দেখে যেতে পারেন কিনা দেখ্যন। তাঁর এই আশঙ্কা 
যে এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হবে তা কে জানত? দশ বছর আগে বিশব- 
বিদ্যালয় বাইরের এক প্রেসে বইটি ছাপতে দেয়। চার ফর্ম! ছাপার পর কাজ বন্ধ। 
আর দশ বৎসর পরে অব্যবস্থার ভবসানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মুদ্রণালয় থেকে 
কর্মচারী বন্ধুদের আন্তারিক প্রচেষ্টায় মদ্রণকার্য সমাপ্ত হল। যা হোক, আমার 
চাকার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে অবশেষে বইটি যে দিনের আলো দেখতে পেল, 
তজ্জন্য AAG সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 

অগেই বলেছি পূর্ববঙ্গের কবিগান সম্পর্কে আমার প্রথম রাঁচিত গ্রন্থ “কবিয়াল 
কাঁবগান”: দ্বিতীয় গ্রন্থ গবেষণাপনত্রের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ কাঁবয়ালদের জীবনী ও 
তাত্বিক অংশ নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ “পূর্ববঙ্গের কবিগান”, এই 'তিনখানা গ্রল্থকে 
একত্রে বলা যায় পূর্ববঙ্গের কাঁবগানের পট্রলোজি'(11110989) পূর্ববঙ্গের কবিগানের 
স্বরূপ সন্ধানে কেউ আগ্রহী হলে তনখানা গ্রন্থই তাকে পর্যালোচনা। করতে হবে। 
এছাড়া আরও যে সহস্রাধিক বিভিন্ন ধরনের কবিগান ও জবাব আমার সংগ্রহে 
Ware অবস্থায় রয়ে গেল, সেগ্ীলর সাচ্চু প্রকাশন আমার উদ্যম থাকলেও 
আর্ক ক্ষমতার বাইরে । তাই orf কখনো ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে কনা 
আলোচনা ও সংগ্রহ ষোলকলায় পর্ণ হতো। 

কবিগান পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সাঁদনের সঙ্গী সঙ্গীতসম্পদ, wat জাঁবনের 
স্বাক্ষর। বর্তমানে তার ANTE যেমন ছিন্নমূল, কবগানও তেমান মৃল- 
ভূমি থেকে উৎখাতপ্রায়। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গে বসে পূর্ববঙ্গের কবিগান নিয়ে 
আলোচনা করতে হতো না। বানর বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতগ অঙ্গও বটে কবিগান। 
রাজনোৌতিক বিভাজনে বঙ্গদেশ পূর্ব ও পশ্চিমে বিভন্ত। কাবগানও force 
দ্বিখাণ্ডত। তার অধাংশ অর্থাৎ পাঁশ্চমবঙ্গীয় কবিগান, অপর অংশনদারের 
অনুপাষ্থাঁতিহেতু আট আনার শাঁরক ষোল আনার TAS বলেই এ যাবত পাঁরচিত। 
আর অপরার্ধ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের কাবিগান প্রায় বিনাচর্চায় বিদ্ধজ্জন সমাজের সারস্বত 
দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য ছিল। প্রকাশিত অর্ধাংশের সঙ্গে অপ্রকট অধাংশ 


[চ] 


সংযোজন করে TASC অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন কাঁবগানের পূর্ণাবয়ব 
প্রদানের প্রয়াস কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে তা সুবিবেচক সংধীবর্গের বিচার্য। 


অপ্রিয় হলেও একটি প্রাসাঙ্গক কথা না বলে পারাঁছ না। সাহত্যসেবী waz 
জানেন কবিগান বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধূনক য্‌গের সাম্ধক্ষণের সৃষ্ট | 
কাঁবগান বাংলার অন্যতম গ্রাম্য সঙ্গত এবং সাঁহত্যও বটে। গত ১৫০ বংসর ধরে 
কাব ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুর; করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক 
সশীলকুমার দে, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক আঁসতকৃমার 
বন্দ্যোপাধ্যয়, অধ্যাপক ভবতোষ দু প্রমুখ বিদপ্ধজনেরা কাবগান নিয়ে বিস্তর 
লেখালেখি "আলোচনা সমালোচনা করেছেন। কাঁবগানের উপর গবেষণা করে 
পি. এইচ-ডি, হয়েছেন বেশ কয়েকজন। কাবগানের উপব ভিত্তি করে যান্রা-নাটক 
“সনেমাও হয়েছে। বস্তৃতপক্ষে বাংলা সাহত্যে একই সঙ্গে এমন নান্দত ও নিন্দিত 
বিষয় দ্বিতীয়টি আর নেই। বাংলার সাহত্য সঙ্গীত ও সংস্কাতি ক্ষেত্রে কিবগানের 
যথার্থ স্থান ও অবদানের কথা ভেবেই কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবভাগের 
কর্তৃপক্ষ এককালে 'বিশবাঁবদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাবর আসর বাঁসয়ৌছলেন। 'বশব- 
বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে পাশ্চমবঙ্গীয় প্রাচীন কারগান সংগ্রহ; এবং 
পরবতাঁকালে কাঁবগান বাংলা এম. এ, পাঠ্য-তালিকাতুন্ত হয়েছিল। 


অথচ সেই বিশ্বাঁবদ্যালয়েই বাংলা এম, এ.র নতুন পাঠক্রমে কাঁবগান পাঁচালশী- 
গান বাদ পড়েছে। একদিকে বাংলা পাঠক্রম থেকে কবিগান বাতিল, অপরদিকে 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাঁবগানের কই প্রকাশ- হাস্যকর বৈপ্রীত্যই বটে! 


সিনেট হাউস, দীনেশচন্দ্র সিংহ 
২৪ জানুয়ারী, ১৯৯৩ সহকারী নিবন্ধক, 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


EAST BENGAL BINAPANI KABI PARTY 


PROP. KABI NAKULESWAR SARKAR 


P.O. & St. Chakdaha. 


KHOSHBASH MAHALLA 


AJGUBITALA, KABI KUTIR 


DIST. NADIA. 


পূর্ববঙ্গ কাবর রাজ্য 
ঢাকার সেই হার আচার্য 
অসংখ্য তাঁর শিষ্য-ছান্র 
বাংলাদেশে কাবির ক্ষেত্র 
গোটা বাংলাদেশটা জুড়ে 
কাঁবর কন্ঠে ঝরে পড়ে 
বঙ্গ বিভাগ হওয়ার ফলে 
বাংল। পড়ল পাকিস্তানে 
দেশবরেণ্য কাঁবগানে 
পড়ে পাঁকস্তানের হাতে 
সেই কাঁবগান বাংলা হতে 
স্বনামধন্য কবি যত 
সবাই হয়ে বাস্তুচ্যুত 
প্রাণ বাঁচবার অভিলাষে 
ঘৃণ্য ষাষাবরের বেশে 
এসোঁছ এই তরজার দেশে 
কবিদের এই কাব্যরসে 
বাংলার কবির রসতত্তব 
তরজা গানে হয়ে মত্ত 
তারা বলে কবির খাঁন 
ফাঁরঙ্গী কাঁব এন্টান 
শালপ্রামের মাথার পরে 
তারা fe বঁঝতে পারে 
বাস্তৃত্যাগের সাথে সাথে 
চির অবলুস্তির পথে 
দীনেশচন্দ্র সিংহ যান 
গুপ্ত কাঁবর লুপ্ত খাঁন 


Branch 
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তার ভিতরে জনপ্‌জ্য 
সকলের প্রধান। 
সকলে হয়ে একত্র 
করলেন নিরমাণ॥ 


ঢোল কাঁস আর সানাইর সুরে 


মধুর সুরের রেশ। 
সকল গেল রসাতলে 
ডুবে গেল দেশ॥ 

রাষ্ট পেল মুসলমানে 
ভাটা পড়ে যায়। 
দেশাঁবভাগের সাথে সাথে 
অবলুপ্তগ্রায় ॥ 

কেউ জীবিত কেউ বা মৃত 
করে পলায়ন। 
পশ্চিমবঙ্গে ছুটে এসে 
করেন কালষাপন॥ 
তরজা তারা ভালবাসে 
তুষ্ট হয় না মন। 
বুঝতে তার অসমর্থ 
থাকে সেই কারণ॥ 
লম্বোদর আর শেখ গুমানী 
ভোলা ময়রার নাম। 
Fo ঘষে সব চর্মকারে 
শালগ্রামের দাম | 
বাংলার কাঁব বাংলা হতে 
যেতেছে বখন। 

বাংলা দেশের ছেলে তান 
করতে উদ্ঘাটন ॥ 


( 


কর্মে যজ্ঞে নিলেন দীক্ষা 
বাংলার কবির স্মৃতিরক্ষা 
ত্যাগ কাঁরয়ে আত্মস্বার্থ 
বাংলাদেশের কাঁবতীর্ঘ 
গোটা বাংলা ঘুরে ঘরে 
সব তথ্য সংগ্রহ করে 
কাঁবয়াল কবিগান নামে 


মাইকেল নজরুল বঙ্কিম রাবি 


মৃদ্রণষন্মের কাছে সবই 
যে যা fae জনম ভরে 
বাংলার কাব এত দিনে 
তরজা কাব UT পক্ষ 
গ্রন্থাকারে দিলেন সাক্ষ্য 
ঠাকুর ফেলে কুকুর স্পাষে 
কাঁবরাল কাঁবগান কিনে 
কোনাদনও কাচ-কাণ্চনে 
স্রষ্টা যাহা সৃষ্ট ক'রে 
বাংলার কবির আদ অন্ত 
দীনেশবাব্দর ছাপা গ্রল্থ 
অসংখ্য বিদ্ধানের মেলায় 
গবেষণার পাঁরপাট 

গবেবকেরে পি, এইচ, ভি, 
আম কাঁব নকুল দত্ত 

দীনেশবাবুব এই মহত্ব, 
যে কাবদের তথ্য খ্‌লে 
শোধ হবে না' কোন কালে 
মানুষ হয়ে জল্ম ধরে 


অসাম তাহার ত্যাগ তিঁতক্ষা 
কারবার কারণ। 

বায় করিয়ে নিজের অর্থ 
করেন পর্যটন ॥ 

সকল কাঁবর ঘরে ঘরে 
কাঁরতে প্রকাশ। 

প্রকাশ করলেন ক্রমে কমে 
কবির ইীতিহাস॥৷ 

যার যত কাঁবত্বের ছাঁব 
বাঁধা চিরাঁদন। 

বদ্ধ খাতায় থাকতো পড়ে 
সবই মূল্যহীন ॥ 

উঠে নাই ছাপা CAPA 
SAS শ্রেষ্ঠ কয়। 
আকাশ-পাতাল ক পার্থক্য 
সিংহ মহাশয়॥ 

আম ভাঁবয়ে আমড়া চোষে 
যারা করে ভূল। 

পড়ে দেখবেন জনে জনে 
হয় না সম্তুল॥ 

চলে গেলেন লোকান্তরে 
রাখবার কারণ। 
এতদিন যারা না জানতো 
শ্রে্ঠ নিদর্শন ॥ 
কলকাতা বিশবাঁবদ্যালয় 
যে গ্রন্থের সম্মান। 

যা দেখে ইউনিভারাঁসটি 
টাইটেল করলেন দান ॥ 
বলতে পার করে সত্য 
গ্রন্থাকারে রাখলেন তুলে 
প্রকাশকের খণ॥ 

নয় দশক WA হয়ে গেছে 
প্রার্থনা জানাই | 

সহায় যেন পাই॥ 


পর পেন কজন — 


সূচীপত্র 
প্রথম অধ্যায় 


কবিগানের উৎপত্তি ও বিকাশের পটভূমি ও এঁতহাসিক 
তাৎপর্য-কবিগান প্রারম্ভকালীন দেশ-সমাজ সাহিত্য 
সঙ্গীতের সাধারণ পর্যালোচনা-কাঁবগান সম্পর্কে কবি- 
গুরুর বিরূপ মন্তব্য আন্যান্য সাহত্য সমালে'চকদের 
মতামত বিশ্লেষণ | 
দ্বিতীয় অধ্যায় 

পূ্ববঙ্গে কবগানের প্রকাশ ও প্রসার_ তার প্রাচীনত্বের 
প্রমাণ_কবিগানের ভৌগোলিক পাঁরাধ- প্রাচীন কবিয়াল 
ও তাদের গান_-তৎকালীন গানের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য 
-কবিগানে অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ও তার কারণ_ 
দাতা ও শ্রোতাদের শ্রেণীচারন্র ও র্াচাবকার। 


তৃতীয় অধ্যায় 
কাঁবগুণাকর হাঁরচরণ আচার্ষের আবর্ভাব-_-তাঁর aries 
পাঁরচয়-তাঁর হাতে কবিগানের সার্বক র.পান্তর-_ 
কাঁবগানে নবজীবনের সঞ্চার- রচনায়, গায়কী ঢংএ, 
আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুতে, সঙ্গতযন্তে ও পরিবেশনায় - নতুনত্ব 
শ্রোতা ও অনজ্ঠাতাদের চারত্র ও Aiba পাঁবধর্তন-_ 
কাঁবগানে স্বর্ণুগ_ নতুন ACSA সঞ্চার । 


চতুর্থ অধ্যায় 
ধর্মীভীত্তক কবিগানে শনৈঃ শনৈঃ জনজীবনের পদধৰনি-_ 
কাবগানে সামায়ক প্রসঙ্গের অবতারণা_ দেশের সামাঁজক 
ও আর্ক অবস্থার প্রাতফলন- দেশাচার লোকাচার শিক্ষা- 
দীক্ষার দোষগুণ বিচার--কাঁবগানে দেবতা-মানূবে সহা- 
বস্থান-_অশ্লশলতা পাপের মুলোচ্ছেদ_কাঁবগানেব কাব্যে 
উত্তরণ | — 
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AGT অধ্যায় 


সঙ্গীত জগতে কবিগানের স্থান_-কবিগানে বাউল গান ও 
বৈষ্ণব পদাবলীর ছাপ- শান্ত পদাবলীর লক্ষণ_রামপ্রসাদী 
ঢং-এর প্রভাব- পল্লীগণীতিন্র চিহ-_কাঁবগানে wate প্রাধান্য 
ও তার কারণ । 


TS অধ্যায় 


কাঁবগানের সাহত্যমনল্য বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে কাঁব- 
গানের স্থান-কাঁবগানে কাব্যলক্ষণ__কাঁবগানে” আণ্টালক 
শব্দের ব্যবহার- গ্রামীণ AKAM ও প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ 
_কাবগানের সুর ও ছন্দ_গায়কগাঁয়কা ও 'সরকার'দের 
(কবিয়াল) কুলমর্যাদা ও জাতি বিচার--কাঁবগানে তথা" 
কাঁথত ননম্নশ্রেণীভুন্ত কাঁবয়ালদের প্রাধান্যের কারণ । 


সপ্তম অধ্যায় 


কবিগানের শ্রেণীবিভাগ ও আঙ্গিক বিন্যাস-আসরের বাইরে 
রচিত গানের রকমফের-উপাস্থত ক্ষেত্রে রাচত গানের 
_কবিগানের সঙ্গত যল্ত- গানের প্রারম্ভকাল ও সময়সীমা 
দুই বঙ্গের কাবগানের মিল আমল ও তুলনাম,.লক আলোচনা 
_কাবগান ও তর্জাগানের ভেদপ্রভেদ। 


অষ্টম অধ্যায় 


কবিয়ালদের জেলাওয়ারশ নামধাম_কতিপয় উল্লেখযোগ্য 
কবির আসর-কবির দলের সামাঁজক মর্যাদা 
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১৫৬-১০৯৫ 


১৯৬-২৩২ 


২৩৩-২৮৩ 


২৮৩-৩২০ 


Bhabatosh Dutta, M.A., D.Litt. (Cal ) Ratan Palli 
TAGORE PROFESSOR, VISVA BHARATI ( RETD. Santiniketan 


A 

There have been books, some of which are thesis 
for the University degree, on this particular branch of 
Bengaii literature, but the present thesis is a pioneering 
work in the sense that so far there has been no such study 
of Kavigan of East Bengal. I am not sure if any attempt 
towards this end has been made in the present Bangla- 
desh. So far as we in West Bengal are concerned, 
there has been an impression that this type of songs 
originated and flourished in areas around the river 
Ganges in Bengal. It was because poet Ishwar Chandra 
Gupta (1812-1859), a connoisseur of Kavi-songs and 
a composer himself, first brought them to light, when 
the lives of Kaviwallas and their compositions were 
published serially in his paper more than a hundred 
years ago. Since then the impression has developed 
among the scholars that Kavisong exclusively belongs 
to this side of Bengal only and Rabindranath’s rather 
uncharitable criticism led us to think that Kavi-poetry 
died, a natural death with the growth of the modern 
Bengali literature in the nineteenth century. Tagore 
also thought that these songs were urban origin, immoral 
and debased, fit to satisfy the low taste of the banians 
and mutsuddies of the East India Company. 


Now this. present thesis makes bold venture to remove 
these ideas by presenting the first hand data-evidences 
of unmistakable authority of books and surviving Kavi- 
wallas of East Bengal. 


In doing so the author presents this thesis thus 
1. Kavi-song is a kind of folk-literature. 


(ii) 
Kavi-songs were equally rich: in East Bengal 
as in West Bengal. 


It is still a living practice, at least till the days 
of partition. 


The author collected a huge mass of Kavi-songs 
with biographical accounts of a nuniber of 
Kaviwallas of East Bengal. 

He has analysed and made a comparison of 
Kavi-songs of both Bengals. 

To dispel any misgiving in this regard he has 
attached photograph of Kaviwallas same of whom 
have come over to West Bengal and also photo- 
graphs of rare books and manuscripts. 


Admittedly, therefore, such a thorough study of 
Kavi-songs of East Bengal have never been made before. 
These songs may not be regarded as literature of high 
order, but its study no doubt adds to our knowledge. 
The author has worked on it for a number of years. He 
has. shown the rich variety of subjects, their interesting 
form, and thus had made his account an important 
source-book. 


Sd/- Bhabatosh Dutta 


Asit Kumar Bandyopadhyay, MA., Ph.D. 1412, Bhattacharya Para Lane 
SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAY PROFESSOR AND H[owrah-711 104 (৬. 5.) 
HEAD OF THE DEPARTMENT OF BENGALI ( RETD, ), 

CALCUTTA UNIVERSITY, 


I have very carefully read the book entitled ‘‘Purba- 
banger Kabiyal’’, prepared by Dr. Dines Chandra Sinha. 
Tnis deals with the Kabi-poetry of eastern Bengal 
which have already disappeared from that area. Our 
research-scholar has been able to salvage most of 
them with absolute sincerity and tiresome labour. 
The history and documentary records of Kabi-song 
and Kabiwallas ( known as ‘Sarkar’), collected by 
Dr. Sinha, will be deemed as the source-book of the 
subjeet. It is needless to emphasize that our scholar 
wields a facile pen with a rare variety of erudition. 
Inquisitive readers, wishing to get a glimpse of the 
genesis and historical development of Kabi-song in 
East Bengal, will find everything they want to know 
so far this branch is concerned. I hope this valuable 
work will be accepted as a commendable production 
from the mature pen of a life-long researcher who 
has devoted his entire life for collection and preser- 
vation of these long-forgotten impromptu songs But 
for his sincere effort this branch would have died a 
pre-mature death. Hence I congratulate him on his 
unique success. 


Sd/- Asit K, Bandyopadhyay 





কবিগুণীকর 'হরিচরণ আচার্য _ নরসিংহদী, ঢাকা 





নকুলেশ্বর সরকার__ ঝালকাটি, বরিশাল 











কবিগানের আসর-_টগ্লা-পাঁচালীর জবাব 





কবিগানের আসর-_সখীসংবাদ গান পরিবেশন 





তারিশীচরণ সরকার-_মাসাব, ঢাকা 











হরিচরণ সরকার-_ হিজলতলা, বরিশাল 
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প্রথম অধ্যায় 


কবিগানের উৎপত্তি ও বিকাশের পটভূমি এবং এীতহাঁসক ORR 
সাধারণ পর্যালোচনা । 


- শর ৫ 
প্রস্তাবনা £ 


বাংলাদেশ (MIST) ধানের দেশ, গানের দেশ। বাঙালী জীবন ধানে গানে 
বাঁধা। অন্দকূল জলবায়ুর প্রভাবে এদেশে ধান উৎপাদন সহজসাধ্য; ধানের 
রকমারিতারও সীমা সংখ্যা নেই। আবার এদেশের লোকের কণ্ঠে গান এবং কাঁবতা 
পায় অনায়াসসাধ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত আভব্যান্ত। যে কোন দুরূহ ও নীরস বিষয়বস্তু 
অবলম্বন করে এদেশবাসী সরস কবিতা ও সুরেলা সঙ্গীত রচনায় বিশেষ তৎপর । 
RA ভূ-প্রকীতই তার সর্ব অবয়বে সঙ্গীতরসের আকর সৃষ্টি করে রেখেছে। 
আদিগন্ত নীলাকাশ, বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেত্র, ছলছলাৎ শব্দে বহমান 'নদনদণ 
খালাবল, ঘনশ্যাম বৃক্ষলতা, AGATA মেঘপন্ঞ্জ এবং ছয় খতুর রসোজ্জবল আঁভব্ান্ত 
আর কোন দেশে এমন স্পষ্টভাবে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। অনুকূল প্রাকৃতিক 
পরিবেশ বাঙালীর জাবনধারায়, জশবনদর্শনে ও মননশনলতায় অম্লান ছায়া 
ফেলেছে। ভৌগোঁলক, এীতহাসিক, প্রাকৃতিক-এই ন্রিবিধ প্রভাব বাঙালীর 
মানসিকতায় এক অনন্যসলভ কোমলতা ভাবালূতা ও গাতিপ্রবণতার চিরন্তন 
স্বাক্ষর রেখেছে। 


aegis এবং পাঁরবেশ অ-কাবকে কাব করে তোলে। প্রকাঁতির যাদুস্পর্শে 
TIAA প্রাণে রসের জোয়ার খেলে, তার মোহময় প্রভাবে প্রাণে জাগে অপ্রাকৃত 
অনুভুতি । AAT মনে ঘটে দুঃখের সঞ্চার, দঃখীর মনে লাগে সখের ছোঁয়া; 
অকারণ বিষাদের IS করে. আবার শোকে দেয় সান্ত্বনার প্রলেপ। প্রকৃতিকে 
ভালবাসা বা প্রকাতি-প্রীতি অজন মানব জীবনের মহোত্তম প্রাপ্তি। সেখানে ফাঁক 


২ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


নেই বঞ্চনা নেই৷ প্রকৃতি-প্রোমকের মতো সখ কে, ভাগ্যবান কে? বাঙালী 


সেই ভাগ্যবান জাতি যাদের জীবনপান্র প্রকাতির অকৃপণ দানে কাণায় কাণায় 
পূর্ণ। 


বিচিন্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসের ফলে সাধারণ বাঙালী মাত্রই সঙ্গীতমনা 
ও সঙ্গীতাঁপপাস। আঁতুড় ঘরে বঙ্গ-শিশুর জন্ম-সংকেত মাত্র সঙ্গীতের AAT! 
পণ্ভূতে সে দেহ বিলয় অবাধ বাঙালী জীবন সে সঙ্গীতের সুধাধারায় সম্পৃন্ত। 
“বাঙালীর মত সঙ্গীতীপ্রয় জাত আর নাই।...যে জাত নৌকা বাঁহতে, ধান 
কাটতে, MAAN, এমনাক শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করিবার সময় পর্যন্ত গান 
গাহিয়া থাকে, সে জাতির প্রাণের utente যে গানে হইবে তাহার আর বিচিত্র 
কি?” 

প্রকীতর লীলা-বৈচিন্র, ছয় we বার মাসের রূপ-বিবর্তন, সামাঁজক রাত, 
আচার, উৎসবানৃষ্ঠানকে Aelia রেখে জশীবকার্জনের fala পল্থার ও 
দৈনান্দিন টানাপড়েনের ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ বাঙালী প্রাণের সজীবতার স্বাক্ষর 
স্বরুপ গান রচনা করে। তারা শ্রম-শ্রান্ত কর্ম-ক্লান্ত মুহূর্তে গুন্‌ গুন্‌ করে 
গানের কলি। জলমাটির সঙ্গে জীঁবকার ধাঁধায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত লোকগুনলিকে 
আশ্রয় করে যে সমস্ত সঙ্গীতের AIG হয়েছে, সংখ্যা এবং নামমাহাত্ম্যে তা আঁভনবই 
বটে। বাংলাদেশের বাভিন্ন অঞ্চলে যেসব গান কোন না কোন সময়ে প্রচালত ছল 
বা tee, কিছু এখনো আছে, তন্মধ্যে 


কীর্তন, কাব, সার, জার, বাউল, উল্টো বাউল, ভাটয়ালী, ভাওয়াইয়া, Ter, 
পাঁচালী, টপ্পা, রামপ্রসাদী, কালী-কীর্তন, নৌকা-বাইচের গান, হাতিখেদার গান, 
রয়ানী, গাজীর গান, ভাদু, GA, চটকা, TPH, ক্ষীরোল, ছাতপেটানো গান, ক্ষেত- 
নিড়ানি গান, মাইজভাণ্ডারীর গান, নবীর গান, আলকাপ, মারফত, ঝুমুর, বিয়ের 
গান, ঢপ গান, যাত্রা গান, গাজন, গম্ভরা, গৌরগীতি, গুরুভজন, মিলন গান, 
জাগরণী, PITT, ঘে'টুর গান, ঢাকের গান ইত্যাঁদ Fenty বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


সহজ কাঁবত্ব ও সঙ্গীতীপ্রয়তার এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কোন দেশ বা 
জাতির মধ্যে দেখা যায় না। জীবন ও সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে না গেলে fates 


১. কবির ঝন্ধার (ভূমিক1)__বীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৩ 


রস ও ভবের সংমিশ্রণে এর্‌প বিপুল সংখ্যক সঙ্গীতের সৃষ্টি ও প্রচলন সম্ভব 
হতো না। 


বাংলাভাষায় গানই ভাল হয় বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন। 
কবিগুরুর মন্তব্যের সমর্থনে বেশী পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা- 
সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনও গান। হাজার বছরের পুরান প্রথম বাংলা গ্রল্থ 
চর্যাগীতিকা। চর্যাগনীতিকা প্রথমে সঙ্গীত, পরে হয় তো কাব্য। এগাল যে 
প্রধানতঃ সঙ্গীত তা শিরোনামে লিখিত বাভন্ন রাগরাগিণীর র্দোশকা দেখেই 
বোঝা যায়। দেহতত্ব, 'বাউল, উল্টো বাউল ও পল্লী সঙ্গীতের সুর ও ভাব 
চর্যাগীতকার অধিকাংশ পদে লুকিয়ে আছে। 


শুধু প্রথম বাংলা গ্রল্থই নয়, বাঙালী siq রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের কথাও 
প্রসঙ্গতঃ এসে পড়ে। TH ef তথা কেন্দ্যাবজ্বের কাব “জয়দেবকে বাদ 'দিয়ে কি 
প্রাচীন, আর কি আধ্যানক বাংলা সাহত্যের কোন যুগের আলোচনাই পূর্ণ হতে 
পারে. না।...বাংলাদেশে গীতগোবিন্দের পূর্বে প্রায় আটশত বৎসর ধাঁরয়া সংস্কৃত 
চর্চা চঁলিলেও সেই MT কোন গ্রল্থই সংস্কৃত mace বিরাট 'সারৎ-সাগরে' 
কিছমাত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে ae গশীতগোঁবন্দ তাহার উক্জ্লতম 
ব্যাতক্রম। বাঙালীর এই আঁভনব wis সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় জয় কবিয়াছিল 


এবং এই একখানি কাব্যের দ্বারা বাঙালী সংস্কৃত সাহিত্যের সারস্বত সমাজে বিশেষ 
গৌরব লাভ কাঁরয়াছে।'২ 


জয়দেবের সংস্কৃত রচনা ভুট্টা-ছোলার মতো নীরস ও FHM নয়। অননস্বার 
ও বিসর্গ বাদ দিলে গণতগোবিন্দকে পেলব বঙ্গমাঁটর মতোই নমনীয় কমনীয় 
বাংলা ভাষায় রচিত কাঁবতাগ্রল্থ বলে মনে হবে। “দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত, উত্তি- 
প্রত্যুন্তি ও সঙ্গীতময় রাধাকৃের িলন-লীলা লইয়া রাঁচত এই কাব্যের বিষয়বস্তু, 
রচনা-কৌশল ও ভান্তির জন্য সারা ভারতে অগ্রাতহত প্রাধান্য অজন কারিয়াছল।”৩ 


সংস্কৃত ভাষায় Thermite, রচিত হলেও রচনার গুণে তা বাংলা পদ্যকে 
গভশরভাবে প্রভাবত করোছল। Te কাবির হাতে পড়ে জটিল সংস্কৃত কেমন 





২. ৩. বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড )_-ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


৪ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


অধুর কোমলকান্ত পদাকলীতে রূপান্তারত হয়েছে, তা feine উদ্ধৃতি থেকেই 
বোঝা যায়ঃ 


১। afte হারস্মরণে সরসং মনো 
যাঁদ SEO RAT | 
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং 
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীমূ। 


২। ate সুখসারে গতমাভসারে মদনমনোহর বেশম্‌ 
ন oa, নিতাঁস্বনী গমন বলম্বনমনুসর তং জুদয়েশম্‌ ॥ 


ভাষার প্রাচীনত্বে চর্যাপদগাীলি দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে পাণ্ডতগণের 
অনমান। আর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই 
গীতগোবিন্দের রচনাকাল বলে অন্যামত। 


গীতগোঁবন্দ রচনার অব্যবাহত পরেই অর্থাৎ দ্বাদশ-ঘয়োদশ শতাব্দীর 
সন্ধিক্ষণে বাংলার ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্রের পরিবর্তে স-তারকা চন্দ্ুকলার 
আবির্ভাব। wees তর্ক আক্মণে বাংলাদেশের শাসন-রজ্জু বাঙালীর 
হস্তচ্যুত। ভাষা-ধর্ম-আচার-ীবচার-খাদ্যাখাদ্য-পোষাক পারচ্ছদ প্রভৃতি সর্বব্যাপারে 
বিপরীত রীতির অনুসারী একেমবরবাদী সৈনিকদল ১২০৬ whore ইখাঁতয়ার- 
উীদ্দন-বিন্‌-বস্তিয়ার খিল্জীর নেতৃত্বে বাংলার রাজপাট দখল করে বসল। WS 
মত তত পথ’ পন্থী হিন্দ; সমাজ ‘এক মত এক পথ' ও 'একাঁদক-পল্থ' তথা 
বিজাতীয় ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কৃতির পাঁরপোষক ইসলাম ধর্মাবলন্বদের সামনে পড়ে 
বেতপাতার মতো থরথর কাঁপতে লাগল। এদের LITHO. ও অতাচার প্রবণতা 
বাংলাদেশের জনজ'বনের উপর প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিল। অত্যাচারী fat শাসক 
শান্ত বাঙালীর বিদ্যা ও সাহত্য-চর্চার কেন্দ্র, প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বহার এবং ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত মঠমন্দির অধ্যুষিত অণ্চলগ্যাল ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত করল। এতাঁদন 
দিল্লীতে একের পর এক নবাব, সুলতান, বাদশাহ, আমীর. ওমরাহ, উঁজর-নাঁজর, 
“পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ সমাজ জীবনে কোন আলোড়ন 
ঘটেনি। এখন সম্পূর্ণ বিসদূশ ও আগ্রাসী ধর্ম-সংস্কাঁত রীত-নীতির মুখোমদখী 
দাঁড়য়ে. বাঙালী সমাজ অসহায়, ব্রত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। শাসকশ্রেণীর পর্ণ 
তাগদে ও মদতে বলীয়ান এবং রাজধর্ম প্রসার ও প্রচারে জানকবুলে রাজী পীর- 
ফঁকির-গাজন-কাজীর দল বাঙালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল্। বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর 
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কাছে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের প্রয়োজন ছিল; বিশেষতঃ রাজকার্যে। জই তার কোন 
বল্লাল সেনী বিধানে জল-অচল শ্রমজীবী হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের বিরাট অংশ 
ধর্মদ্বেষশ রাজ্রশান্তর আস ঝনাংকারে আতাঁঙ্কত হয়ে প্রাণ দিয়ে ধর্ম রক্ষার চেয়ে, 
ধর্ম দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। এভাবেই সোনার বাংলার বকে মানুষের ধর্মে 
আঘাত মর্মে আঘাত, প্রাণহানি ইজ্জতহানি তথা হানাহানির রাজনীতির সূত্রপাত 
ঘটে। তৎকালীন বাংলাদেশের অবস্থা সম্যক অনুধাবন করতে UA বেশী চিন্তার 
অবকাশ নেই। অবিভক্ত বাংলাদেশ ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্থান (অধুনা বাংলাদেশ) 
সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ছেচাল্লিশ বছর। এই সামান্য কালমধ্যে frente উন্নত, 
রাজনৌতক িন্তাভাবনায় প্রগাঁতশীল, স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাধিক রক্তদাতা, 
সাহত্য-সংগীত-শিক্পকলায় প্রতিষ্ঠিত. ধর্ম-সংস্কাতিতে Mod এবং অর্থসম্পদে 
বলীয়ান বিরাট 'হিন্দ-সমাজ ভিন্ন-ধমর্ট শাসনে বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে আত্ম- 
পাঁরচয় পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সাত শত বছর পূর্বেকার বাংলাদেশের 
অবস্থা উপলব্ধি করতে কল্পনায় আশ্রয় নিতে হয় না। 

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সৎ ও মহৎ সাহিত্য Ass 
অনুকূল। অশান্ত অপ্রকৃতিস্থ শাসন ব্যবস্থায় সুকুমার শিল্পের চর্চা অসম্ভব ও 
অস্বাভাবিক। জয়দেবের কাল .থেকে চৈতন্যদেবের আ'বর্ভ''ব কাল পর্যন্ত প্রায় 
দুইশত বৎসর বাংলা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য Aiea নিদর্শন মেলে AT! কারণ, 
সে সময় এক হাতে ধর্মগ্রন্থ অপর হাতে তরবাঁর নিয়ে পরমত SAB শাসকদল 
TRENT গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে । অশ্রতপূর্ব wats fates আকাশ বাতাস 
কেপে উঠেছে। সুতরাং ভীঁত-বিহদল রুদ্ধকণ্ঠ হিন্দ; সম্প্রদায় প্রাণ খুলে গান 
গাওয়া ছাড়ল। “Ate ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রায় দুই শত 
বৎসর ধাঁরয়া এই অমান্মাষক বর্বরতা রাষ্ট্রকে আঁধকার করিয়াঁছল, এই যুগ বঙ্গ 


সংস্কৃতির তামস যুগ, ফুরোপের মধ্যযুগ The DarkAge’ এর সাঁহত সমতুলিত 
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দুই শত বৎসরের বিরাট শূন্যতার মধ্যে বড়; Dw কৃত শ্্রীকৃষ্ণকীর্তনই 
বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আলোক-বার্তকা। ভাষার প্রাচীন্ত্বে চর্যাপদের পরই 
শ্রীকফকীর্তনের স্থান। এই গ্রন্থ বাঙালীর সাহিত্যকশীর্তর অন্যতম নিদর্শন এবং 
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কীর্তন সাহিত্যের পথিকৃৎ: বাঙালীর সাহত্য ও সঙ্গীতে রাধা-কানূর চটুল ও 
চণ্ঠল পদসণ্গার_-যার রেশ আজও চলছে। 


“১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের রাষ্ট্র হইতে এই তামাঁসক যুগের 
অবসান হইল-১৪৯৩ WKH হোসেন শাহ বাংলার সুলতান পদে আঁভাষিন্ত 
হইলেন। তাহার সিংহাসন লাভের আট বৎসর পূর্বে ১৪৮৫ খ্রীঃ অন্দে চৈতন্যদেব 
ন্ব্বীপে জন্গ্রহণ করেন। চৈতন্য USA ও হোসেন শাহ আমলের সূচনার 
দ্বারা তামাঁসক মধ্যযুগে নবজীবনের আলোক রেখা দেখা দিল। কারণ, চৈতন্যপ্রভাবে 
বাঙালীর প্রান্তন সংস্কার ও মানব এীতিহ্য নবর্‌প লাভ কাঁরয়াছে।”€ বল্লাল সেন 
বৃত্তভন্তিক ছ'তমার্গের প্রচলন মারফৎ বাঙালী হিন্দু সমাজকে ছন্রিশ জাতে 'িভন্ত 
করে সমাজের fos নড়বড়ে করে দিয়েছেন। আর মহাপ্রভু কর্মের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় 
ঘটিয়ে, হারভন্তিপ্ররায়ণ চণ্ডালকে দ্বিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন fra, আচারের নামে 
অনাচার-ক্রিন্টহন্দ সমাজকে নতুন পথের সন্ধান দিলেন। জাতগোন্ের FST 
ও Walia Taq করে 'হন্দু জাঁতকে এক জাত একপ্রাণ একতার বন্ধনে আবদ্ধ 
করতে কীর্তন প্রাঙ্গনে এনে হীঁজর করলেন। সেখানে যবন হরিদাস থেকে রাজা 
ASML এবং ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক সাথে মিলে শুধ: করতালি আর মূখের বুলিতে 
কৃষ্ণ গুণগান গাইতে লাগল । মহাপ্রভুর আর এক site অসম দৃষ্টি রাজশান্কিকে 
ARTA, প্রজাসাধারণের স্বধর্মাচরণে স্বাধীনতা দানে বাধ্য করা। 


চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচ্চারত কীর্তন প্রবাহে বাংলার সামাজিক, 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আলোড়ন ঘটে তার গৌরচান্দ্রকা মহাপ্রভুর জন্মের 
পের্বেই শরু হয়েছিল। প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কাঁবগণ তার ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করে রেখোঁছলেন। শ্রীচৈতনা প্রবার্তত ভান্তি ও প্রেমধর্ম বাংলার ঘরে ঘরে প্রচাঁরত 
হল। তাঁর প্রেমাবহদ্ল, করুণা ছল ছল ভাবোন্মাদ মার্ত ভন্তকাঁবগণের অন্তরে এক 
নতুন পথের সন্ধান দিল. এক সুবিশাল ও সুমহান কাব্য-সাহত্য সৃষ্টির প্রেরণা 
জোগাল। প্রাকৃচৈতনা, চৈতন্য-সমকালীন এবং চৈতন্যোস্তর যুগের sidan মিলে 
যে বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য AAG করলেন, তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
অম্পদ। আরো লক্ষ্যণীয়, এই বিপুল পদাবলী ও জীবন" সাহিত্য সবই পদো 
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abe এবং তার অধিকাংশ সুরে ছন্দে গীত হবার জন্য রচিত। অর্থাৎ বাংল 
ভাষায় কাব্য ও সঙ্গীতের CANS তখনো সমান্তরালভাবেই বয়ে চলেছে। 


বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মধ্য ও শেষার্ধে আর একজাতীয় সাহত্য ats 
হয়েছে যা তৎকালীন সমাজের দর্পণরূপেই চিহ্নত হবার যোগ্য। ACR 
অমঙ্গলের আবহাওয়ায় কবিগণ মঙ্গলকাব্য রচনায় মেতে উঠলেন। জোরপূর্বক HG 
প্রচলন, ভন্তি অর্ঘ্য আদায়, দেবতার নীচ চাঁরন্র, মানবের দেবতুল্য চারত্র Tonle 
লক্ষণাক্রান্ত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন প্রভাত মঙ্গলকাব্য-সাহত। 
সমকালীন বাংলাদেশের AH ও সমাজ জীবনের প্রাতচ্ছাবরূপেই আঁঙ্কত হয়েছে 
মঙ্গলকাব্য বাংলার মাটির সম্পদ। বৈষ্ণব সাঁহত্য যেমন এই ধরণীর পাপ-তাপ-কর্দষ্ 
ও ধৃঁলিকণা থেকে সবসময় নিজেকে বিমুন্ত রাখতে এবং উচ্চতর আদর্শ ও ভাহে 
মিশে যেতে আকুল, মঙ্গলকাবয ঠিক তার বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। মঙ্গল 
কাব্যে স্বর্গের দেবতা নেমে এসে মতের ঘরে ঘরে প্রবেশে ইচ্ছুক । বৈষ্ণব কাবে) 
হারানো স্বর্গ ফিরে পাবার অধীরতা, আর মঙ্গলকাব্যে স্বগ'ভ্রষ্টের ব্যাকুলতা। এই 
দুই বিপরীতমুখী স্রোত বাংলা সাহিত্যে প্রায় একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে। তবে 
সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, বাংলা সাহত্যের প্রথম প্রামাণ্য প্দস্তক চর্যাপদে যেমন 
ডোম, শবর, হাড়, চণ্ডাল প্রভাতি জাতির জীবন ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, 
THAR TAC তেমান TCH দেবদেবীর মাহাত্ম্যের আড়ালে মধ্যযুগের বাংলা 
ও বাঙালীর রাস্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির সুনিপুণ চিত্র পাঠকের TCE ফাঁক 
দিতে পারে AT! মঙ্গলকাব্যগ্ীল মনসার ভাসান, শশীবের গীতি, চণ্ডীর বন্দনা, ধর্ম 
ঠাকুরের MARCA পল্লীতে পল্লীতে গাওয়া হতো। চর্যাগীতর পর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন 
এবং তার পরের ধাপে THATS বাংলা সাহিত্যে এক অচ্ছেদ্য সঙ্গত স্রোতের 
দ্যোতক। 


১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের [তিরোধানের পর একদল প্রাতভাবান পাঁণ্ডিত, 
শিষ্য ও প্রচারক কর্তৃক রাঁচত বৈষ্ণব পদাবলী ও PPD এবং তৎসহ মঙ্গলকাব্যের 
THI ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীরও িয়ংকাল বাঙালীর 
সাহত্য-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন আঁবস্ট করেছিল। feng “সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বাংলা সাহত্যে, বিশেতঃ মঙ্গলকাব্যে ভাটার টান শুরু হইয়া শিয়াঁছল। চৈতন্য 
যুগের অবসানের পর স্বাভাঁবকভাবেই জাতির সাঁহত্য ও সাধনায় Pieter 


৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


ACTS হইয়াঁছল। মঙ্গলকাব্যের সংখ্যাধিক্য সত্বেও ইহাতে প্রথম শ্রেণীর 
প্রাতভাদ্যাতি প্রায়ই লক্ষ্যগোচর হয় না।” ৬ 


সাহিত্যে নতুন সৃষ্টিতে ভাটা পড়লেই পুরাতন Aho নিয়ে কচকচি কণ্ডুয়ন 
চলে। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাঁহত্যের জমজমাট আসরের তুলনায় সপ্তদশ 
শতাব্দীর সাহিত্যের আসর ভাঙা হাটের সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং এ সময় আত 
পুরাতন ভাবই নবভাবে আবিষ্কৃত হল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষণ 
সেনের সভাকাব জয়দেব রচনা করলেন গীঁতগোবিন্দম্‌, পণ্চদশ শতাব্দীতে মাথলা- 
রাজের সভাকবি বিদ্যাপাঁতি রচনা করলেন প্রাক্‌ চৈতন্য যুগের পদাবলী, আর 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ PMC সভাকাঁব ভারতচন্দ্র রচনা করেন অন্নদামঙ্গল 
কাব্য। ইাতমধ্যে বাংলার রাজনোতিক ACG পট-পারবর্তন ঘটে গেছে। ১৫৭৫ 
VIO বাংলায় পাঠান রাজত্বের সমাপ্তি ও মুঘল আঁধিকারের সূত্রপাত । বাংল। 
সরাসাঁর দিল্লীর শাসনভুন্ত হল। কিন্তু বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত করা 
িল্লী*বর ও তাঁদের সবাদারদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। ক্রমাগত যুদ্ধ 
বিগ্রহ লেগেই ছিল ক্ষয়িফু পাঠান শান্তর সঙ্গে। বারভূ"ইয়াদের প্রতাপ বৃদ্ধি ও 
প্রতাপ হম়াস, এবং শেষ দিকে বর্গঁর হাঙ্গামা মিলে দীর্ঘ দুই শত বৎসর বাংলায় 
সুখ-শান্তির চিহ্ন ছিল না। তদুপরি এই সর্বপ্রথম বাংলার জনসাধারণ দিল্লীর 
বাংলার সম্পদ অন্ততঃ বাংলার বাইরে যায় নি, কিন্তু মুঘল রাজত্বের ধারাই ছিল 
কেন্দ্রমুখী | মুঘল-গাভীর মূখ ছিল বাংলায়, কিন্তু বাট ছিল দিল্লীতে। ফলে 
রাজনৌতিক সংঘর্ষের ঘ্বার্ণপাকে অর্থনৈতিক werner বাঙালীজীবন ঘরে 
বাইরে তেমন সুখের ছিল না। 

এই অবস্থায় মধ্যযুগের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দী থেকে ১৮শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নতুন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির সংখ্যা খুবই 
পাঁরমেয়। কাবগুণাকর ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ সার্থক কাঁব। চৈতন্য 
প্রভাবের ক্ষীণ-রশ্মও ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্বাণ লাভ করে। সুতরাং যে 
বিপুল মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবকাব্যসম্ভার প্রায় একই সময়ে বাংলা সাহত্যক্ষেত্র ভরপুর 
করে রেখোছিল, সেই ক্ষেত্রে নতুন সৃম্টিতে ছেদ পড়ল। পদাবলণ সাহত্য ও মঙ্গল- 
কাৰ্য সাহিত্যের যুগ্মধারায় প্লাবিত বাংলাভাষার ভরা গাঙে ভাটার টান পড়তেই আর 
TORR কোন AAs সৃষ্টি হল না। সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টি না হলেও পুরাতন 


৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ওয় খণ্ড)_ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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সৃষ্টিই রূপান্তরে শূন্য আসর জমিয়ে রাখতে সচেষ্ট হল। TH র-পাল্তরে 
শান্ত পদাবর্লীতৈ, এবং বৈষ্ব-পদাবলণ ভাবান্তরে বাউল ও কাঁতন গানের ঢঙে 
পরিণত” হয়। শ্ত্রীকৃষকীর্তন, গীতগোবিন্দম. এবং বৈষ্ণব পদাবল্পীর ভাবাদর্শ 
অবলম্বনে কীর্তন, Ae, ঢপ, টপ্পা, পাঁচালী, কথকতা, ঝুমুর প্রভাত লোকপ্রয় 
গানের সদর বাংলার. আকাশ বাতাস মুখাঁরত করে তোলে । সে সঙ্গে ঘটল রাধাকৃষের 
প্রেমাদর্শে সাধারণ নরনারীর প্রেম-বিরহ-মিলনাত্মক গাথা ও ates সাহিত্যের 
ALG | রাজসভা থেকে নেমে এসে কাব্য ও গান নানা রূপ পাঁরগ্রহ করে জনসমাজে 
ছড়িয়ে পড়ে। 'জনসাহিতা” নামে একটা নতুন শাখার অভ্যুদয়ও এ সময় থেকে। 
গান, কথকতা, গণীতিকা, যাত্রা প্রভৃতি নিয়ে বাংলা সাহিত্য 'লাখত কাব্যক্ষেত্র ছেড়ে 
কণ্ঠ-নর্ভর জনসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উপনীত হল। অর্থাৎ মুঘল যুগের শেষ অঙ্কে এবং 
ইংরাজ রাজত্ব পত্তনের প্রাক্কালে ষখন সমগ্র দেশ একটা অস্থির বিশৃঞ্খলার মধ্যে 
দিন কাটাচ্ছিল এবং উপর্যপাঁর ania হাঙ্গামায় বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত, তখন 
সাঁহত্য সৃজনশীলতা হারিয়ে প্রায় বন্ধ্যা হয়ে র'ল। কিন্তু ততাঁদনে হীনবল ও 
পক্ষপাতদুষ্ট শাসকদের TOL এজেন্টদের খবরদার থেকে মস্ত বাংলার 
জনসাধারণ প্রাণ খুলে সুখ দুঃখের গান গাইবার ফুরসৎ পায়। মহাপ্রভু প্রচারিত 
প্রেমধমেরি গলাবনে আচন্ডাল জনসাধারণ তথা গ্রাম্য-বাঙালী জীবন সঙ্গীতরসধারায় 
নিষিক্ত হল। রকমারি গানে, খোলের বোলে বাংলার গ্রাম্য পরিবেশ নিনাদিত হয়ে 
উঠল। সারস্বত প্রাঙ্গণ থেকে সাঁহত্যের কলকাকির পরিবর্তে শুধু সঙ্গীতের 
সুরলহরী ভেসে আসতে লাগল। সাহত্য ক্ষেত্রে সৃষ্ট হল বিরাট শৃন্যতা। ১৭৬০ 
খণ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সাহতক্ষেন্ প্রায় প্রাতানীধ শূন্য হল। 


সাহত্য-ক্ষেত্রে শূন্যতা' 


প্রকৃতির রাজ্যে শূন্যতার স্থান নেই। এই বশবব্রহ্গাণ্ডের আনাচ কানাচ জলবায়ু 
শীতাতপের তারতম্য অনুসারে তরূলতা পশুপাখি কীটপতঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। 
খেচর ভূচর জলচর উভঢরে বিশবচরাচর অধ্যষিত। এক শ্রেণীর বিল্প্তির সঙ্গে 
অপর শ্রেণীর আঁবর্ভাব। একপক্ষের দুর্বলতার সুযোগে অপর পক্ষের প্রবলাকার 
ধারণ। রূপান্তর, জন্মান্তর প্রাকৃতিক নিয়মেই চলছে। সবাই সচল. সতত চলমান 
সামনের দিকে। শেষ বলে কিছু নেই, শেষের পরে আবার শুর । শুধু পট 
পাঁরবর্তন: যবানকাপাতের অব্যবাহত পরেই যবানকা উত্তোলন । 
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যেমন aster রাজ্যে, তেমান Migs জগতে । প্রবল প্রাতভাধর ব্যাক্তিদের 
প্রতিপত্তিকালে আবির্ভূত হয়ে খুব কম সংখ্যক স্বজ্প-প্রাতিভাধারণী সাহাত্যিকই স্বীয় 
প্রীতভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। রথাী-মহারথীদের সবেগে ধাবমান রথ- 
চক্রের ঘর্ঘর রবে পদাতিকদের মৃদ মন্দ পদধবান চাপা পড়ে যায়। কিন্তু রণক্ষেত্র 
উভয় শ্রেণীর যোম্ধাই সমান বিক্ৰমে লড়াই ক'রে মরে। রণপদ্ধাত আলাদা হতে 
পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি এক ও আঁভন্ন। ভীঙ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-ভমাজনাঁদর 
কৃতিত্বেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহনীর পাতা পরিপূর্ণ। অষ্টাদশ অক্ষোৌহগীর জন্য 
বরণের খবর ছাড়া? সুতরাং সাঁহত্য-ক্ষেত্রে এই শূন্যতা সৃষ্টির পেছনেও Say’ 
কারণ অবশ্যই রয়েছে। হঠাৎ এই শূন্যতার প্রকাশ ঘটোন। দশর্ঘাদনের কার্য 
কারণের ফলাফলই শূন্যতা AAT মূল। স্থানীবশেষ বায় শুন্য হলেই সেখানে 
ঝড় ও ঘার্ণ-বাত্যার ais হয়। স্রোতধারা ক্ষীণ হলে নদীর বুকে চড়া পড়ে, 
চর জেগে ওঠে। 


সাহিত্যের স্থপাঁত- ধর্মমত প্রচারের মাধ্যম 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও তার উপর mans Sora 
অনুকূল বা' step প্রভাব লক্ষ্য করা যায়৷ বাংলা সাহত্যের প্রাচীনতম 
নিদর্শনরূপে সর্বজন স্বীকৃত চর্যা-গীতিকা থেকে দেখা যায়, বাংলা-সাহিত্য 
প্রাথীমক পর্ব থেকেই ধর্ম বা ধর্মায় বিষয়বস্তু অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। সাধু 
মহান্ত-আচার্যগ্‌রু প্রভাতি ধর্মনেতা ও প্রচারকগণ দীর্ঘাদন তাদের মত-পথ- 
আদর্শউপদেশাদ শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকেই 
অবলম্বন করেছেন। বাংলাভাষা ধাপে ধাপে আজ যে পর্যায়ে এসে পেশছেছে. 
তাতে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে সমকালীন সমাজ ও রাজনোৌতিক অবস্থার সঙ্গে 
পূর্বাপর সঙ্গাতি ও পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। গীতি বা গানের মাধ্যমেই বাংলা 
সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু । চর্যাগণীতকায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সাধন-পদ্ধাত 
কাব্যে ও সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। সেই ডোম-চন্ডাল-শবর-শুড়-তাঁত-শিকারী 
প্রভীত অন্ত্জশ্রেণীভূন্ত কবিকুলের হাতেই বাংলা-সাহত্যের 'ভীত্তিস্থাপন। 
বাংলা-সাহত্য-ইমারতের প্রথম TSN সম্মান অবশ্যই তাদের প্রাপ্য। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১৯১ 
সাহিত্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য 


বাংলা সাহিত্য আদি যুগে গানের মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করেছে। TCHS 
তার প্রধান অবলম্বন ছিল গান এবং আধুনিক যুগে বিশ্বসাহিত্য সভায় তার চরম 
স্বাকাতি তথা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিও সঙ্গীত-সাহত্য গীতাঞ্জালর 
জন্য। আদ ও মধ্যযুগের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন ধারার শেষ কাব ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের তিরোধানের পরেই আধ্নিক যুগের প্রথম কাঁব মধুসুদন দত্ত থেকে শর 
করে ওপন্যাঁসক বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার দীনবন্ধ মিত্র, গাঁরশচন্দ্র ঘোষ 
সবাই গান রচনা করেছেন। পরবতর্শকালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-দ্িজেন্দ্রলাল-অতুল- 
প্রসাদ-রজনীকান্ত প্রমুখ সাহিত্যসেবাঁদের কাব্য, ও সঙ্গীত সাধনা সমতালেই চলেছে। 
আরো অনেক ছোট বড় সাহাত্যিকও তাঁদের সাহত্য সাধনায় সঙ্গীতকে একেবারে 
বর্জন করেন নি। বাংলা সাহতো প্রথমাবাঁধ সঙ্গীত ও কাব্য এক সতত্রে গ্রাথত হয়ে 
আছে। চর্যাগীতিকা, গীতগোবিন্দম্‌, শ্রীকৃষ্ককীর্তন, গোপণচন্দ্রের গান, নাথ- 
গণীতিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, fates মঙ্গলগণীতি, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত- 
fetes গান_সব মিলিয়ে প্রাচীন বাংলা-সাহত্যে সঙ্গীতের পাল্লাই অধিক 
ora 


TH TCU পটভূমি 


সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর, উন্তি-প্রত্যাক্ত বাংলা সাহত্যের মধ্যযুগ থেকেই 
কিছু কিছু পাওয়া Ta! গীতগোবিন্দম্‌ রাধাকৃষ্ণের উীন্তি-প্রত্যান্তর ভীত্ততে 
রাচত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই'র উীন্ত-প্রত্যান্ত অনেকখানি অংশ জুড়ে 
আছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই ছড়া বা ছন্দাকারে প্রশ্নোত্তরে ধাঁধা, 
হে'য়ালি, সমস্যাপূরণ ইত্যাঁদর প্রচলন ছিল। কাঁলদাসের হেয্মাল, গোপাল- 
ভাঁড়ের রহস্য, বীরবলের রাঁসকতা, জামাই ঠকানো প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে গাল-গজ্প 
এখনো প্রচলিত আছে। প্রাচীনকাল থেকেই Talon রাজসভায় সভাকাবদের. মধ্যে 
কাব্য-বন্ৰ অনুষ্ঠিত হতো। বিদ্যাসূন্দর ও মাঁলনীর উত্তি প্রত্যন্ত শ্রীকৃষ্ককীর্তনের 
রাধা FR ও বড়াই'র উন্তি-প্রত্যুন্তির কথাই স্মরণ কারয়ে দেয়। রামপ্রসাদের সঙ্গীতের 
উপর আজ: গোঁসাই'র জবাবও যেন কাঁবগানের ছায়াবৃত বলে মনে হয়। হর- 
পার্বতীর কোন্দল, শুক-শারীর দ্বন্ৰ প্রভূত বাক্‌ যুদ্ধের প্রাক-পযণয় বলে গণা 


১২ পর্বে রঙ্গের কাঁবগান 


হবার যোগ্য । রামায়ণ মহাভারতের যুগেও বাণ-বারষণের আগে" এক-চোট বাক্য 
বরিষণ হতো দুই যুযুধানের মধ্যে। উর্দৃভাষীদের মধ্যে প্রচালত কাওয়ালী গানও 
পুরোপনীর সঙ্গীতের লড়াই। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কলেজীয় কবিতা যুদ্ধে 
তৎকালীন সাহত্যরথীরা যৌবনে অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। 


বাংলা সাহত্যের আদ যুগের প্রথম ভাগে যেমন সমাজের নিচ্দশ্রেণী থেকে 
উদ্ভূত কাঁবকুলই প্রাধান্য বিস্তার করোছলেন, তেমাঁন মধ্যযুগের অন্ত ও আধ্বীনক 
যুগের উষাকালের সান্ধক্ষণে প্রাতকুল পাঁরবেশে যখন সারস্বত কুঞ্জ-প্রাঙ্গণ শুন্য 
খাঁ খাঁ করাছল, কাঁবর কাব্য বা সঙ্গীতের সুর দুটোই নিস্তব্ধ হয়েছিল, তখন সেই 
শূন্য আসর দখল করে বস্বল মুচি, বৈরাগী, ময়রার দল। অবশ্য দু’ একজন ঠাকুর, 
বস: যে সেই দলে ছিলেন না তা নয়। চর্যার্গীতকারদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ নাড়িয়ার 
সন্ধান পাওয়া যায়। যা হোক, এই অ-ব্রাহ্মণম না-কায়েত বংশসম্ডুত কাঁবকুল 
একাধারে কবি ও গায়ক। কাব্য রচনা ও সঙ্গীত সাধনা তাঁরা যুগপৎ সমাধা 
করলেন। রাজসভা-কাব জয়দেব বিদ্যাপাঁত ও ভারতচন্দ্র রাজপ্রাসাদে থেকে যে 
কাব্য-সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন তা “রাজকণ্ঠের মাঁণমালার মতো, যেমন তাহার 
Sagi তেমাঁন তাহার কারুকার্য”, কিন্তু জনপদবাসী কবিয়ালার দল সে 
রত্বরাজ পাবে কোথায়? তাই তাঁরা বনফুলে বাণী বরণ করেছেন। বাঁণার ঝংকার, 
সেতারের গঞ্জনের পরিবর্তে একেবারে Pent ঢোল কাঁসর আওয়াজে আসর সরগরম 
করে তুলেছেন। তাঁরা টপ্পা, ঝুমুর, পাঁচাল?, শান্ত ও বৈষ্ণব পদারলাী, শ্রীকৃফকীর্তন, 
মঙ্গলকাব্য এবং লোক-গীঁতিকার সমন্বয়ে এই অনন্য কাব-সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন-_ 
যা কাব্য ও সঙ্গীতের সমাহার। 


চাষের জমিতে সবসময়ই পর্যাপ্ত ফসল হবে বায উন্নত জাতের ফসল ফলবে 
তার মিশ্চয়তা নেই। জমিতে হল কর্ষণ, আগাছা উৎপাটন, নির্দোষ ও আনুপাতিক 
বীজবপন, সার প্রয়োগ, কীটনাশক ওষধাঁদর ব্যবহার যেমন সুফল লাভের পথ 
সুগম করে দেয়, তেমাঁন ভাষা সাঁহত্যক্ষেত্রেও সবসময় যে সকল শাখায় সমোন্নাতি 
বজায় থাকবে তারও নিশ্চয়তা নেই। ভাবের বৈচিত্র, চিন্তার উৎকর্ষ, অনুশীলনের 


4. কৰিসংশীত (লোকনাহিত্য )-_ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৯৩ 


গভীরতা ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, ভাষার THN, পাঁরবেশের Gea ইত্যাদি 
নিয়েই-না সুসাহত্য গড়ে উঠবে fog মুঘল শান্তর পতন ও ইংরাজ, শাসন 
গত্তনের প্রাক্কালে সুসাঁহত্য রচনার মতো অনুকূল আবহাওয়া ও পারবেশের লেশমান্র 
ছিল aT কাঁবগান বাঙালীর আঁস্থর মনের ফসল । WTS প্রধান TTT ফসলের 
ফাঁকে স্বজ্পকালীন ক্ষুদ্র চাষ; আউশ ও আমনের মাঝে বোরো চাষের তুল্য। 


এতদিন কবিরা ছিলেন জনগণের ধরাছোঁয়ার বাইরে, রাজদরবারে সভাসদরূপে |, 
এবার তাঁরা নেমে এলেন জন-দরবারে। রাজপথ থেকে জনপথে অবতরণের ফলে 
সভা-গায়ক ও সভা-কাঁবর সমন্বয়ে সৃষ্ট হল কাঁবয়াল ও কবিগান। কাব শুধু 
রচনাই করবেন না, সঙ্গে সঙ্গে গাইয়েও শোনাবেন। কাঁবর রচনা আবৃত্ততে তৃপ্তি 
যারা পায় না, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য পুনরাবৃত্তির গান--তাই কাঁবগান। রাজ- 
দরবারে [ছিল বীণা, পাখোয়াজ, সেতার, বেহালা; জনদরবারে সঙ্গতের উপকরণ হল 
ঢোল কাঁস। ততাদনে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবার্তত খোল-করতালের রোল স্তিমিত 
হয়ে ঢোলের বোলে “আকাশ বিদীর্ণ কাঁরতে লাগল।”৮ কবিগানের মাধ্যমে ভাবুক 
বাঙলার মনের আবেগ বাঁধ-ভাঙা নদীর জলের মতো দুকুল ছাঁপয়ে শ্যামল বাংলার 
গ্রাম-গ্রামান্তর ভাঁসয়ে নিয়ে গেল। 


কাঁৰগানের পাঁজপ;থি--সাঁহত্য সমালোচকদের মতামত 1বশ্লেষণ 


কাঁবগানের স্রষ্টা ও AIGA উভয়ই রহস্যাবৃত। প্রায় ১৭০ বছন্ন আগে 
“কবিনানের. ছাপার অক্ষরে প্রথম দঙ্টান্ত পাওয়া গেছে জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে 
প্রচারত করুণানধানীবলাসে।৯ তারপর থেকে কাঁবগান ও কাবয়ালদের সম্পর্কে 
আলোচনার এক প্রবহমান ধারা পাঁরলাক্ষত-হয়। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা পস্তক- 
পীস্তকায় প্রাচীন কবিগান য়ে কোন না কোন আলোচনা এযাবৎ ঘটেছে তার 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য s— 


DL সমাচার দর্পণ_-১৮২৪ সালের ২১শে আগষ্ট সংখ্যা 
১৮২৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 
১৮২৫ সালের ২৬শে নভেম্বর সংখ্যা 
১৮২৯ সালের ASOT SAAT সংখ্যা 


শশী ee 


৮. কবিসংগীত (লোকসাহিত্য )_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
=. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( sf খণ্ড )--ডঃ অদিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


The Englishman—>¥04 সালের ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যা 
‘The Calcutta Monthly Journal —S#09 সালের মে সংখ্যা 
সংবাদ প্রভাকর-_-১৮৫৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা থেকে 
১৮৫৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যা পর্যন্ত 

প্রাচীন কবিয়ালাদগের গীত-সংগ্রহ-১৮৬২ 
প্রাচীন কাব সংগ্রহ (বঙ্গাব্দ ১২৮৪)_গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলা ভাষা ও সাহত্য বিষয়ক প্রস্তাব-১৮৭৩, রামগাঁত ন্যায়রত্ব 
'বাবধার্থ সংগ্রহ-১৮৫৮ (১৭৮০ শক, মাঘ )_ 

রাজা ,রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
The Calcutta Review-—১৮৫১-জানুুয়ারীঁ-জুন সংখ্যা 
সংবাদ-পত্রে সেকালের FMA খণ্ড (পণ ২৬৫) 
A Comparative Grammar of the Modern Aryan 
Language of India-—1872. 
হুতোম পণ্মাচার নকশা প্যারীচাঁদ মিত্র 
Transactions (1870, Vol-IV ) A Popular Lite- 
rature of Bengal—Bankim Chandra Chatterjee 
The Calcutta Review, 1871—Bengali Literature 
—Bankim Chandra Chatterjee 
বাংলা সাহত্য--১২৮৭ বঙ্গাব্দ oom চৈত্র হরপ্রসাদ “Pat 
রামতন; লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ-_শিবনাথ TAT 
সারস্বত কুঞ্জ--১৮৮৮- চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
মনোমোহন গঁতাবলন-১২৯৩ (১৮৮৭) 
বঙ্গের কবিতা-২য় ভাগ_১৩১৮-অনাথকৃষ্ণ দেব 
প্রাচীন ওস্তাদ কাবর গান_-১২৮২-মনুলাল মিশ্র 
বান্ধব পৌষ, ১২৮২ 
সাহত্য সংহতা- ব্রজসুন্দর সান্যাল__মাঘ (১৩১২) 
সাহিত্য সংাহতা-আনন্দচন্দ্রে মিত্র-বৈশাখ (১৩১২) 
জন্মভূমি-৭ম খণ্ড 
প্রশীতগনীতি--১৯৩৫--অবিনাশচন্দ্রু ঘোষ 
বাঙ্গালীর গান--১৩১২--দূু্গাদাস লাহিড়ী 
রস গ্রন্থাবলশ-১৩১২- চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গ সাহিত্য পারিচয়_-১৯১৪--দীনেশচন্দ্র সেন 


পূর্ব বঙ্গের রুবিগান ৯৫ 


২৯। গঢপ্তরস্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সংগাঁত সংগ্রহ 
--১৩০১ (১৮৯৫ )-কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩০। History of Bengali Literature in the Nineteenth 

Century— Dr. S. K. De 

.৩১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম )_ডঃ সুকুমার সেন 

৩২। কবি-সঙ্গীত--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৩৩। বিশ্বকোষ 

৩৪। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কাঁবজীবনী-ডঃ ভবতোষ দত্ত 

৩৫। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচারত ও কবিত্ব-ডঃ ভবতোষ দত্ত 

oul উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী ও বাংলা সাহত্য 

৩৭। প্রাচীন কবিওয়ালার গান-_ডঃ প্রফুল্পচন্দ্র পাল 

৩৮। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে-_ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

od! প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত 

৪০। বাংলার লোক-সাহত্য-ডঃ "আশুতোষ ভট্টাচার্য 

৪১। বাংলা সাঁহত্যের ইীতিকথা--ডঃ word চৌধুরী 

৪২। মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী-ডঃ সুকুমার সেন 

৪৩। উনাবংশ শতাব্দীর কাঁবওয়ালা ও বালা সাহত্য--নিরঞ্জন চকুবতাঁ 

88! History of Bengali Language and Literature, 
1971- D. C. Sen 


উপরোন্ত লেখক-পন্র-পুস্তক-প্রবন্ধ তালিকা ছাড়াও বিভিন্ন পন্র-পন্রিকায় 
প্রাচীন কবিগান সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ছেদহাীন 
আলোচনার ধারায় যোগ দিয়েছেন সাহিত্য সম্রাট থেকে কাবগৃর, হরপ্রসাদ- শাস্ত্রী ও 
দীনেশচন্দ্র সেনের মতো গবেষক, প্রাচীনপল্থী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামগাঁত ন্যায়রত্ব ও 
নব্য শিক্ষিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ইদানিং কালের সমালোচক ও গবেষকব্ন্দ। 
ক্ষুদ্র বৃহৎ সাহিত্যরথী-মহারথীরা কোন না কোন উপলক্ষে কবিয়াল ও কবিগান 
নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন সমালোচক যেমন দেখেছেন যেমন শুনেছেন, 
তেমাঁনভাবে গানের বর্ণনা 'দিয়েছেন। কেউ বা শিক্ষা রূচ এবং মানসিক উৎকর্ষ 
অপকর্ষতার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ শুধুই প্রশংসা কেউ বা 
শুধুই নিন্দাবাদ করেছেন। কচিং কেউ ভালমন্দে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচার করেছেন। 
ইতিমধ্যে একাধিক গবেষক প্রাচীন কবিগানের উপর গবেষণা করে পি, এইচ, Ty, 
উপাধি লাভ করেছেন। 


উঠ পর্বে বঙ্গের কবিগান 


তবে GAA আলোচ্য পুস্তক পন্রাদ ও for, এইচ, ডি, উপাধি সংক্রান্ত গবেষণা 
পুস্তকে যে সব আলোচনা হয়েছে তার সার সণ্টরন ও easy বিশ্লেষণ 
দেখতে পাওয়া যায় ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচিত_:বাংলা! সাহত্যের 
ইীতিবৃত্ত- চতুর্থ খণ্ডে, “কাবিগান” শীর্ষক অধ্যায়ে। কাঁবগানের উপর এমন নিপুণ 
ও সুচিন্তিত এবং তথ্যের ভার ও তত্ত্বের ধার সমান্বঘত আলোচনা কুব্রাপ চোখে 
পড়ে না। সমগ্র BATA মন্থন করে করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গাঙ্গেয় কাঁব সম্পর্কে 
যে আপাত শেষ কথা বলে গেছেন তা নয়. পরবর্তী যে-কোন সমালোচককেই তাঁর 
মূল্যবান মতামতের সঙ্গে সার্বক না হোক আধাঁশক সায় দিতেই হবে। 


আদি কবিঃ আদি কাল 


কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় পৌনে দুই শ’ বছর ধরে বরৃতিহীন আলোচনা 
সমালোচনার পরে একটি বিষয়ে পাঠক ও গবেষকগণ এখনো যে তিমিরে সে 
তামরে। দেশী-বিদেশী বাংলা-ইংরেজী পন্র-প্স্তকে কাবগানের উল্লেখ থাকলেও 
অদ্যাবধি কেউ এই গানের উৎস সন্ধানে এবং ভগঁরথ-নির্ণয়ে কৃতকার্য হয়েছেন বলে 
জানা যায় না। সবই অনুমানের উপর নির্ভর, আন্দাজে অন্ধকারে cared নিক্ষেপ। 
হয়ত, সম্ভবত, মনে হয়, বোধহয় এর পর্যায় এখনো অতিক্রম করতে পারেনি। 
সুতরাং অনুমান সাপেক্ষ বিষয়ের উপর যে যার মতামত প্রকাশ করেছেন এবং করছেন। 
“কবিগান কত প্রাচীন, এর কোন আঁদিমতম-উৎস আছে কিনা, এবং কাবগান ও কাবি- 
ওয়ালা বলতে যথার্থ fe বোঝায় তা নিয়ে উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 
অনেকেই GE বিস্তর আলোচনা করেছেন এবং এখনও অনেক গবেষক এ বিষয়ে 
নানা তথ্য উদ্ধার করছেন।” ১০ 


কাবগানের সূচনা ও প্রাচীনত্ব নিয়ে বিদ্বজ্জন সমাজে মতদ্বৈধতার অন্ত নেই। এ 
সম্পকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত Cig রকমফের করে বলা যায়-_ 


“হায় রে, কবে কেটে গেছে 'কবিগানের' কাল, 
পাঁণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল” ১১ 


se. বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত ( ৪র্থ খণ্ড )-ডঃ অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১১. সেকাল ( ক্ষণিক! )--ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 








পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১৭ 


কবিগানের স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে স্থান নিয়ে তেমন মতাঁবরোধ নেই। কাল 
সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত। পান্র সম্বন্ধে খুব বেশী অন্যমত দেখা 
যায় না। প্রাপ্ত তথ্যের 'ভীত্ততে ঈশ্বর গুপ্ত নির্দোশত গোঁজলা গঃইকে কাঁব- 
গানের আদি 'কবি-রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে; যাঁদও তাঁর রচিত বলে 
প্রচালত গানটি মোটেই কাঁবগানের লক্ষণযুন্ত নয়। বাস্তবিক, কবিগান কবে থেকে 
নির্দিষ্ট রুপ পাঁরগ্রহ করতে শুরু করে, কার হাতে তা পূর্ণতা APT হয়, এবং 
কোন কাঁবয়ালকে আদ কি আখ্যা দেওয়া যায়, তা সম্পূর্ণই অনূমান নির্ভর। 
ATS কথা বলতে কি. ঈশ্বর গৃপ্ত এ সম্পর্কে যে তথ্য আহরণ করেছেন তার 
চেয়ে বেশী দূর আর পরবতর্ঁ আলোচনাকারীরা পেপছুতে পারেন নি। 


অনেকের ধারণা_স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার ব্যাতিক্রম নন-_কাঁলিকাতাকে কেন্দ্র 
করে কাঁবগানের প্রচলন ও প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এযাবৎ সংগৃহীত তথ্য তা সমর্থন 
করে না। জব চার্নক কাঁলকাতায় পদার্পণ করেন ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু 
তার আগেই কাঁবগান বাংলার 'বাভন্ন স্থানে বিশেষতঃ হৃগলণ নদীর দুই পাড়ের 
শহর-বন্দরে ও Tee জন-বসাঁত এলাকায় আসর জাঁকিয়ে বসৌছল। হুগলী, 
চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চুণ্চুড়া, সপ্তগ্রাম, সিউড়ি, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কাঁশম- 
বাজার প্রভাতি অণ্চল কাবগানের বিশিষ্ট কেন্দ্র রলে পাঁরাচিত ছল। সুতরাং 
রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন,_“ইংরাজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে কাঁবর আশ্রয়দাতা AST 
হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপাঁরণত স্থূলায়তন aie এবং সেই হঠাৎ রাজার 
সভার Coreg গান হইল কবির দলের গান।...নতুন রাজধানীর নতুন সমৃদ্ধশালী 
কর্মশ্রান্ত বণিক "সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে IAA দুই-দণ্ড আমোদের উত্তেজনা 
চাঁহত, তাহারা সাহত্য-রস চাহিত না।” ১২--তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 


১৭৫৭ TTR পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের পর ম্ীর্শদাবাদে নড়বড়ে রাজ- 
tates রাজধানী থাকলেও বাংলার অর্থনোতিক রাজধানী কার্যতঃ কলকাতায় 
স্থানান্তরিত হল। সুতরাং কাঁবগানের পুরাতন পরিচিত Tauri ছাড়াও 
আরো কতগুলি বিশিষ্ট নতুন আসর গড়ে উঠল। শোভাবাজার, হাটখোলা, দার্জ- 





১২. কবি-সংগীত ( লোকসাহিত্য ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
2295 B—o 


১৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


অন্যতম পৃন্ঞপোষক হয়ে দাঁড়াল । তৎকালীন নগরকোন্দ্রিক সমাজ জীবন এ'রাই 
অনেকটা PANTY করতেন। সুতরাং রাজা-মহারাজাদের ব্রাহ্মণ সভাকাবির স্থানে নতুন 
ধনপাঁতিদের সভাকাঁব হলেন মুচি, গ:ই, বৈরাগী, বেনে, ময়রা প্রভাত নিশ্নশ্রেণী 
থেকে উদ্ভূত কবিকূল। 


কাব-কবিওয়ালা-কাবয়াল 


প্রশ্ন উঠতে পারে Bi কাকে বলেঃ 'ঈশবরচন্দ্র গুপ্তের কাঁবতা সংগ্রহ” 
পুস্তকের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-_-“ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানী- 
maces কাব বাঁলিত। শাস্ত্বেত্তারা সকলেই 'কাঁব'। ধর্মশাস্কারও কাব. 
জ্যোতিষশাস্তকারও কবি। তারপর ate শব্দের, অর্থের অনেক রকম পাঁরবর্তন' 
ঘাটয়াছে। “কাব্যে: মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ-_ এখানে অর্থটা ইংরেজী poet 
(পোয়েট) শব্দের মত। তারপর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে 'কবির লড়াই’ হইত। 
দুই দল গায়ক SOM ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুন্তর দতেন। সেই 
রচনার নাম 'কবি?।” ১৩ 


‘কাঁব' কাকে বলে সে প্রশ্ন মাইকেল TSA দত্তের মনেও জিজ্ঞাসার উদ্রেক 
করোছিল। Tota প্রশ্ন করেছেন,_ 


“কে কাঁব-কবে সে মোরে? ঘটকাল কার 
সেই কি সে যম-দমীঃ তার শিরোপার 
শোভে কি অক্ষয় শোভা, যশের রতন?” 


কবি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন 


যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন, 





৯৩. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ-_বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১৯ 


অস্তগাম্মী-ভান্দ-প্রভা-সদৃশ বিতাঁর-_ 
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ িরণ।” ১৪ 


যা হোক, এখন জিজ্ঞাসা, কবিগান রচয়িতাদের 'কাঁব' বলা যায় কনা? বলতে 
দ্বিধা নেই-কবিয়ালগণ একাধারে কাঁব ও গায়ক। তাঁরা গান রচনা করে সে গান 
গেয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁরা যখন গান রচনা করেন তখন তাঁদের 'কাঁব' বলতে 
বাধা নেই। তাঁরা যখন স্বয়ং গান গেয়ে থাকেন তখন গায়ক বলতেও আপত্তি 
অন্যাচত। নিরপেক্ষ বিচারে তাঁরা wen কাব, পরে গায়ক। স্বরচিত কাবিতা পাঠ 
করলে যদ কারো জ্যাতচ্যাত না ঘটে, তবে স্বরাচত গান গাইলেই মানহানির ধারণা 
অমূলক । প্রশ্ন উঠতে পারে পারশ্রামকের। fey তাতেই বা এমন কি শান্দ 
বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে? কেউ রাজপ্রাসাদে থেকে রাজপ্রসাদ ভুঞ্জে কান্যকুঞ্জে ভ্রমণ 
করেছেন; আর কেউ নগদ পয়সা নিয়ে জন-সম্মেলনে দাঁড়য়ে কবি-সঙ্গীত পাঁরবেশন 
করেছেন। উভয়ের মধ্যে তফাৎ শুধু এইটুকু-রাজসভা আর জনসভা । 


এই শ্রেণীর গায়কদের সাধারণতঃ কাব, কবিয়াল ও কাবওয়ালা_ এই oats 
নামে আখ্যায়ত করা হয় (পূর্ব বঙ্গে এ*রা 'সরকার' নামে পাঁরচিত)। Tey 
যেহেতু ইতিপূর্বে এদের নামের আগে 'কাঁব' শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার হয়েছে, তাই 
এঁ শব্দ বর্জন করা গেল। বাকী থাকে 'কাবয়াল' ও 'কবিওয়ালা'। TF এর মধ্যে 
'কাবিওয়ালা" শব্দাঁটই emia কাব গায়কগণ পয়সা নিয়ে গান করেন। গান 
তাঁদের পেশা৷ বা ব্যবসা । সতরাং কাঁবর ব্যবসা করেন এই অর্থে হিন্দী ‘ওয়ালা’ 
বা ‘আল’ প্রত্যয় যোগে এদের কবিওয়ালা বা কধিয়াল বলা হয়। আবার এ'দের 
মধ্যে যাঁরা কাঁবগান রচনা করতেন, কিন্তু স্বয়ং আসরে উপস্থিত হয়ে গান গাইতেন 
না, তাঁরা কিন্তু কবিয়াল বলে গণ্য হতেন না। যেমন কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । তিনি 
তাঁর সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ কবি-সঙ্গীত রচাঁয়তা ছিলেন। আড়ালে থেকে অনেক 
কবিয়ালকে গান ও জবাব তৈরী করে দিতেন। তবু তিনি কবিয়াল নন্‌, কবি। 
কারণ তিনি সঙ্গীত রচনা করে. বিক্রি করতেন AT! কিন্তু এমন অনেক লোক ছিলেন 
যাঁরা গান বাঁধতেন, অথচ আসরে গাইতেন না; কিন্তু তাঁরা রচিত গানের জন্য 
কবির MATE থেকে পা'রশ্রামক আদায় করতেন। GAT বাঁধনদার বা ওস্তাদ বলে 
আঁভাঁহত হতেন। কথা-সাহত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক সৃষ্টি “কাব, 
উপন্যাস এবং মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিয়াল এণ্টান ঁফারঙ্গী’ কাহিনীর দৌলতে 





১৪. কবি ( চতুৰ্দশপদী কবিতাবলী )-_মাইকেল মধুস্দন দত্ত 


২০ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


'কবিয়াল' শব্দাটই এখন বহুল প্রচালিত, এবং শ্রুতিমধুরও WH! তাই আলোচনার 
জন্য 'কাঁবয়াল' শব্দটিই গ্রহণ করা গেল। 


দাঁড়া কৰি 


এ সম্পর্কে দাঁড়া কাঁব' শব্দের তাৎপর্য নিয়েও নানা মুনির নানা মত। যারা 
বলেন দাঁড়িয়ে গান গাওয়া হতো বলেই কবিয়ালদের দাঁড়া কবি বলা হতো, ডঃ 
সুকুমার সেন তাদের ধারণা ভ্রান্ত বলে আখ্যাত করেছেন। তান Gon প্রকাশ 
করে বলেছেন-_ “দাঁড়াইয়া গাওয়া, হইত বলিয়াই 'দাঁড়াকাব' নাম হইয়াছে এইরূপ 
উদ্ভট ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। ই'হারা ভুলিয়া৷ যান যে, পাঁচালী-তরজা- 
কবি ইত্যাঁদ সবই দাঁড়াইয়া গাওয়া হইত, বাঁসয়া। কিম্বা শুইয়া নয়।” ১৫ মনে হয়, 
'দাঁড়য়ে গান গাওয়া” আর 'বাঁধা পদ্ধাত' দুটো, কথার মধ্যেই কিছুটা সত্য নাহিত 
রয়েছে। দাঁড়া শব্দের একাট অর্থ, বিশেষতঃ পূব বঙ্গে, স্বল্প পাঁরসর জলপথ। 
খাল বিল প্রভাত বৃহৎ জলপথ থেকে যে সমস্ত সংকীর্ণ জলপথ গ্রাম-গ্রামান্তরে 
প্রবেশ করেছে সেগনীলকে 'দাঁড়া' বলে। নৌকা ভাড়া করে সওয়ারী বা চড়নদার 
মাঝকে জিজ্ঞাসা করে, “অমুকে স্থানে যাব; কোন দাঁড়া ধরে যাবে?” তেমাঁন 
কোথাও কাঁবগানের অনুষ্ঠান হলে কবিয়াল শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেন, “আজ কোন 
দাঁড়া নেওয়া হবে”,_তার অর্থ বিশাল fer, ধর্মশাস্ত্ ও পৌরাণিক কাঁহনীর 
মধ্যে যেমন শান্ত মত, বৈষ্ণব OG, কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গ চাঁরত, রামায়ণ, মহাভারত, 
ভাগবত ইত্যাদির মধ্যে কোন্‌ বিষয়, শাখা, বা পথে কাহনশীভাঁত্তক কাবগান অগ্রসর 
হবে। সুতরাং দাঁড়া শব্দের অর্থ-_পথ, বিষয়, শাখা বা পদ্ধাত বলেই গ্রহণ করা 
যায়। অর্থাৎ 'নার্দষ্ট “দাঁড়া” অবলম্বন করে যে কবিগান গাওয়া হয় তাই দাঁড়া 
কবি'। 


দ্বিতীয়তঃ শিল্পী কবিদের সম্পর্কে সাধারণের মনে কৌতূহল থাকে । তাঁরা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কাব্য সাধনা করেন। তাঁদের দর্শন পাওয়া ভার। 
সেই নীরবে নিভৃতে থেকে কাব্য সাধনায় রত কবি হঠাৎ আসরে দাঁড়িয়ে ছন্দ 
{মলিয়ে কাঁবতা রচনা করছেন, গান গাইছেন দেখে অর্বাচাীন শ্রোতার দল অজ্ঞতা- 
বশতঃ তাঁদের ‘igi কাঁব’ নামে আখ্যায়িত করে থাকতেও পারেন। যা হোক, 





১৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-_-ডঃ জুকুমার সেন 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২১ 


ইদানীং দাঁড়া কাব শব্দ একেবারেই অপ্রচালত হয়ে পড়েছে। যাঁদও আধুনিক 
কবিগানে ষোল আনা অংশই দাঁড়িয়ে গাওয়া হয়। 


গাঁত ও গান 


কাঁব'র কথা৷ গেল, এবার গানের কথা। বাঁঙকমচন্দ্র গীতিকারদের সম্পর্কে 
বলেছেন-_-“গীত মানুষের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যস্ত 
হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠ-ভঙ্গীতে তাহা MMH IFS হয়।...অর্থযন্ত বাক্য ভিন্ন ew 
ব্যন্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন 
পদকে গীত বলা ATI 


গণীতের জন্য বাক্য বিন্যাস কাঁরলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যাবন্যাস 
সৃন্টি। 


গাঁতের পাঁরপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি-স্বরচাতুর্ধ এবং শব্দচাতুর্য। এই 
দুইটি পৃথক পৃথক দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের 
সচরাচর ঘটে না। Tafa সুকাঁব, তিন moras, ইহা আত বিরল। 


কাজে কাজেই, একজন ATS রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে 
গাঁত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গশীতকাব্যের আদম 
উদ্দেশ্য... 1% ১৬ 


কিন্তু বাংলার কবিয়ালদের মধ্যে এ of শান্তর একত্র সমাবেশ দেখা যায়। 
তাঁদের বেশীর ভাগই aT গদ্ণের- শব্দচাতুর্য ও স্বরচাতুর্যের অধিকারী ৷ তাঁরা 
নিজেরা গাঁত রচনা করেন, নিজেরাই সেই গীত গেয়ে থাকেন। গাঁত হওয়াই aly 
কাব্যের উদ্দেশ্য এবং তাই aioe, তাহলে অনেক কবিয়ালই গীত-কবি এবং 
তাঁদের রচনা গণীত-কাব্য। এই প্রসঙ্গেই বাঁঙকমচন্দ্র শবদ্যাপাঁত ও জয়দেব’ প্রবন্ধে 
বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের আঁধক্য সম্বন্ধে জয়দেব, বিদ্যাপাতি, চণ্ডাঁদাস ও 
বৈষব কবিকূলের সমদদ্র-প্রমাণ কাব্য সম্ভারের পর ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্য- 
গতির উল্লেখ করে বলেছেন--“তৎপরে কতগুলি 'কবিওয়ালার' প্রাদুর্ভাব হয়, 
তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গাঁত অতি WHI! রাম বসু, হর্‌ ঠাকুর, নিতাই দাসের 





১৬. গীতিকাব্য_ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


২২ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


এক-একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে CGT ছু 
নাই। কিন্তু কাঁবওয়ালাঁদগের আধকাংশ রচনা অশ্রম্ধের ও অশ্রাব্য সন্দেহ 
নাই। ১৭ তা ছাড়া, ১৮৭০ ও ১৮৭১ ATT যথাক্রমে Bengal Social’ 
Science Association-4 পঠিত প্রবন্ধে এবং The Calcutta Review 
পরে গ্রল্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত ‘Bengali Literature’ নামক প্রবন্ধে 

{তান কাঁবগানের ভাল-মন্দ 'াশ্রত আলোচনা করেছেন। 


কাবগান ও Shea, 


এবারে কবিয়ালদের রচনা সম্পর্কে Bia মতামত নিয়ে আলোচনা করা 
যাক। যদিও কাঁবগান আলোচনায় কাব ঈশ্বরচন্দ্র গ্‌প্তই পথপ্রদর্শক, তবু তাঁকে 
এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ বলা যায় A কারণ, কার্যতঃ তান নিজেও কাঁবয়াল। তাই 
কাবয়ালদের সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা থাকা স্বাভাবক। এবং এই সহজাত 
দুর্বলতার জন্যই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো কাঁবয়ালদের সঙ্গীত ও 
জীবনী সংগ্রহ করতে যত্ববান হন। সাথী ও সমব্যথী কবিদের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ট 
যোগাযোগ ও অল্তরঙ্গতা fail আবার Wa অনেক প্রাতিশ্র্দাতবান কিশোর 
কাব ও লেখককে তিনি “সংবাদ প্রভাকর' মারফৎ সাহত্যে হাতে খাঁড়র ও হাত 
পাকানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নবাওকাঁরত কাব, সাঁহাত্যিক ও নাট্যকারদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে এবং তাঁদের কাঁচা হাতের রচনার নমুনা দেখেই 
প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ঈশ্বরচন্দ্র অনুভব করোছলেন যে, অচিরে পাশ্চাত্য 'শক্ষা-সংস্কাঁতির 
সাহচর্যের ফলে শাক্ষত বাঙালীর রচিত কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধের গুণে 
দুর্বল বাংলা সাহত্য পুরাতন যুগের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন যুগের 
সূত্রপাত FAI! নব-সৃস্ট বাংলা সাহত্যের দাপটে বঙ্গ জননীর মাটির কাছাকাছি 
প্রায়-নিরক্ষর কাঁবদের সুরেলা কণ্ঠ অনাঁতাবিলম্বে কলকারখানার কলের বাঁশর 
আওয়াজের চাপে তলিয়ে যাবে। সুতরাং AHORA না হোক, অন্ততঃ পন্র- 
পান্রকার পাতায়ও যাঁদ এসব মন্দ কবি যশঃপ্রাথঁদের", ive জশবনী ও কাব্য- 
পরিচিতি লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়, তবে তাঁরা কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা 
পেতে পারেন। গুপ্ত কবির অনন্যসূলভ ও অনন্য সম্ভব চিন্তাধারাই বাংলা! 
সাহিত্যের AMT দেড় শতাব্দী কালকে বন্ধ্যাত্বের অপবাদ থেকে. রক্ষা করেছে। 





১৭. বিষ্তাপতি ও জয়দেব_বস্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ২৩ 


বাংলা ভাষা যে কোন অবস্থাতেই অজল্মায় ভোগে নি, তারই সগর্ব প্রমাণ এই কবি- 
গান। দীর্ঘ দশ বছর ধরে অনেক পারশ্রম ও কম্টভোগের ফলস্বরূপ তান মৃত ও 
প্রায় বিস্মত কবিয়ালদের মধ্যে কয়েকজনের জীবনী ও গান সংগ্রহে সমর্থ হন। 
এবং অনুগামীদের জন্য বৃহৎ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়ে যান। 


ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে ১২৬১ সালের আশ্বন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত 
প্রাচীন কাঁবয়াল ও কাঁবগান সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাঁদ প্রকাশ করেন। তারপর 
থেকেই মাঝে মাঝে এ সম্পর্কে আলোচনার ধারা অব্যাহত রয়েছে। বলতে গেলে, 
১২৬১ সালে যে আলোচনার শূর্‌ ১৪০ বছর পরেও তাতে ছেদ পড়োনি। বাংলা 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে কবিগানই বোধ হয় সবচেয়ে আলোচ্য ও বিতার্কত 
বিষয়। ১২৮২ সালে 'বাম্ধব পান্রকায়, ১২৮৪ সালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রাচীন কবি সংগ্রহ’ পুস্তকে. ১২৯২ সালে “সারস্বত কুঞ্জে' চন্দ্রশেখর মুখো- 
পাধ্যায়ের ‘কাঁবওয়ালা রাম বসুর বিরহ বিষয়ক প্রস্তাবে' ১৩০১ সালে কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত রত্বোদ্ধার' নামক গ্রন্থে, ১৩০২ সালে 'জল্মভূমি' এবং 
সাধনা’ পত্রিকায়, ১৩০৪ সালে 'ভারতী'তে ১৩০৫ Wea প্রশীতিগীতি' নামক 
অবিনাশ ঘোষ াখিত পুস্তকে, ১৩১১-১২ সালে “সাহিত্য সংাহতা? পত্রিকায় 
TRAM সান্যালের প্রবন্ধে, ১৩১২ সালে HATTA লাহড়ীর বাঙালীর গান' 
শীর্ষক পুস্তকে কবিগান সম্পর্কে আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। মনলাল 
মিশ্রের প্রাচীন ওদ্তাদি কবিরগান' পুস্তক এ সম্পর্কে অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশন। 


গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ’ পুস্তকের 
ভূমিকা লিখতে গিয়ে বাঁওকমচন্দ্র প্রসঙ্গত বলেছেন_“এই শতাব্দীর প্রথমাংশে 
বিদ্বেষ নাই৷ eae কাঁরয়া তান কাহাকেও গাল দেন না।...কাঁবর লড়াই, এ 
রকম শন্লুতাশনন্য গালাগালি। ১৮ 


এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। আগাগোড়া স্ভাঁতবাচক অনেক অনেক রচনাই 
Woo আমাদের চোখে পড়ে; কিন্তু আগাপাছতলা Tse সমালোচনা- 


১৮. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্টের কবিতা সংগ্রহ (ভূমিকা )- বহ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


২৪ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


সম্মাজনন প্রহার আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন রচনার কপালে জুটেছে কনা 
জানি না-বিশেষতঃ কাবগুরুর হনতে। কবিগান সম্পর্কে কবিগুরুর বিরূপ মন্তব্য 
“কবি-সঙ্গীত” নামক প্রবন্ধে সব্বজর্নাবাদিত। গুরুর দেখাদৌখ অনেক চেলা- 
সমালোচকও একদেশদশাঁ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নিরপেক্ষ সমালোচনার আদর্শ 
জলাঞ্জলি দিয়ে ‘মন্দ মন্দ, অশ্লীল অশ্লীল" বলে কোরাসে সুর 'মাঁলয়েছেন। এ যেন 
“গুর্‌ যত বলে, চেলার দলে বলে তার শতগ্‌ণ।” নিচে রবীন্দ্রনাথের কবিগান 
সম্পর্কে সৃকঠোর মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত হল-তা থেকেই কবিগান সম্পর্কে 
তাঁর মনোভাবের পাঁরচয় মেলে 


“(ক) ইহা (কাঁবওয়ালাদের গান) এক নূতন সামগ্রী এবং আঁধকাংশ নূতন 
পদার্থের নায় ইহার পরমায়; আঁতশয় স্বল্প। 


(A) একদিন হঠাৎ গোধূক্সির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়...এই 
কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্ব্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে 
অকস্মাৎ দেখা 'দিয়াছল,... 


(গ) ..ইহাদের মধ্যে-ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারপাট্য নাই। 


(ঘ) ...কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ-নামক এক অপাঁরণত 
স্থুলায়তন ব্যান্ত, এবং সেই হঠাং-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কাঁবর দলের গান। 
...কমশ্রান্ত বাণক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বাঁসয়া দুই দণ্ড আমোদের 
উত্তেজনা চাঁহত, তাহারা সাহত্যরস চাহিত না। কাঁবর দল, তাহাদের সেই অভাব 
পূর্ণ কাঁরতে আসরে অবতীর্ণ হইল। 


(8) তাহারা AA AST গুণীদের গানে অনেক পাঁরমাণে জল এবং 'কিণ্চিৎ 
পাঁরমানে চটক িশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য সমস্ত oem নিতান্ত 
সুলভ কাঁরয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চাঁরিজোড়া। ঢোল ও চারিখানা 
কাঁস-সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার কাঁরয়া আকাশ বিদীর্ণ কাঁরতে লাগল । 


(চ) ...তাহার (গানের) মধ্যে লড়াই এবং হার-জতের উত্তেজনা থাকা 
আবশ্যক 'ছিল। সরস্বতীর বাঁণার তারেও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে 
আবার বীণার কাম্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ ঠক, শব্দে লাঠি খোলতে হইবে । 
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ছে) সংগীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগ-রাগণীর যতই 
অভাব থাক, তালপ্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেম্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই 
ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে আশাক্ষিত fos সহজে মাঁতিয়া উঠে। 


(জ) অন্যপ্রাস যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের 
সৌন্দর্য বাঁদ্ধ করে, কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ় 
লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন তদ'দ্বারা সমস্ত কাঁবতা ইতরতা 
প্রাপ্ত হয়। 


(ঝ) ...ছন্দ এবং ভাষার বিশৃদ্ধি এবং Groen বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ 
অন্প্রাস ও AUT অলংকার লইয়া, কাজ সাঁরয়া 'দয়াছে:... 


(এ) ...কুঞ্জবনে যাহা পৃজ্প-আকারে প্রফুল্ল এখানে তাহা বাঁস-ব্যঞ্জন আকারে 
সাম্মশ্রিত। 


(ট) ...ইতর ভাষা এবং শাথিল ছন্দ-সহযোগে স্বতন্্রভাবে আমাদের সম্মুখে 
ধরলে তাহা গাঁলত পদার্থের ন্যায় কদর্য মূর্ত ধারণ করে। 


(3) কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়্‌।...সেই শখের 
কলহ শুনিতে শুনিতে ধিক্কার জন্মে । 


(ড) ...এই গানগ্দলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলায়তা এবং কাব্য-কলার 
প্রীতি অবহেলাই লক্ষিত হয়...” ১৯ 


তাহা বিকৃত এবং দৃষণীয় হইয়া উঠে২০-_তা সত্তেও তার fate প্রবন্ধ থেকে 
প্রাসঙ্গিক অংশ বেছে নেওয়া গেল। উদ্ধৃত বাক্য ও বাক্যাংশের সারাংশ হল-_কাব- 
পদ্ধাত, রচনা, জন্মলগ্ন অর্থাৎ আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবই মন্দ ও নিন্দনীয় 


কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আত প্রাতভাশালী সাহিত্যক 
শিল্পী অপসৃত হলে ক্ষুদ্র প্রাতিভাসম্পন্ন ব্যান্তরা কলম ও তুলি নিয়ে তাদের 


১৯: ২০. কবি-সঙ্গীত ( লোকসাহিত্য )__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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পাঁরত্যন্ত স্থান দখল করে। সেই জোনাকণ-প্রাতভাবানদের কেবল নিন্দা কীর্তন 
না করে, এীতহাঁসিক ও সামাঁজক পারিস্থাতি এবং সময় ও পাঁরপার্র্বিকতার পারি- 
প্রোক্ষতে তাঁদের সৃন্টি-সমগ্রের মূল্যায়ন করা উচিত; না হলে বিচারে বিভ্রান্তি 
ঘটার সম্ভাবনা | 


অথচ এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটাই বাংলা সাঁহত্যে কিছু সংখ্যক সমালোচক 
নার্ঘধায় করে আসছেন প্রায় শতাব্দী কাল ধরে। সাহিত্য-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 
কাঁবগান উদ্ভবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করে, তাকে সরস্বতীর কমল বনে অনাহ্‌ত 
ও অনাধকার প্রবেশকারী ধরে নিয়ে একটা করে কলমের খোঁচা দিতে তাঁরা পেছ পা 
হন নি। অনেকেই মুষ্ট্যাঘাত ও লগুড়াঘাত করে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং 
কবিগুরু তাঁরই স্বগোন্র কবিদের প্রচণ্ড গদাঘাতে উরুভঙ্গ FLATS করে ছেড়েছেন। 
এমন নির্দয় সমালোচনা এবং শুরু থেকে শেষ অবাধ শ্লেষ, বিদ্রুপ, Ses, কটুক্তি 
আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কি নবীন কি প্রাচীন কোন সাঁহত্য বা সাহিত্যিকের 
ললাটে জোটেনি। কবিয়াল ও কবিগানের প্রতি তিনি যে ভাষায় কু-বাক্য ও 
কু-বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তা অনেকটা জ্ঞাতবিদ্ধেষের পর্যায়ে পড়ে। ভাবখানা 
যেমন এই-_রাঁব ঠাকুরও কাব, আবার হর; ঠাকুরও কাব! কিসে আর কিসে, ধানে 
আর তুষে। কোথায় বিশ্ববান্দত লোক বিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ, তার কোথায় কেন্টা মি, 
ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, জগা. বেনে! “কাব সংগীত প্রবন্ধে তাই তান প্রাণ 
খুলে কাঁবগানকে 'িন্দামন্দ করেছেন; এমন fe ইতর বর্বর শব্দও বাদ দেনাঁন। 
প্রচার ও ছাপাখানার দৌলতে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো AMAT ব্যন্তদের পৃজ্ঠ- 
পোষকতায় ও ALMA জোরে কবিয়ালদের চেয়ে অনেক 'নন্নস্তরের শহুরে 
কাঁবর SIMS রূপা ও শিরোপা মিলেছে, রচনাকার ও সুরকার হিসেবে যশের মাল্য 
জুটেছে; আর কবিয়ালদের কপালে কেবল কলঙক Fors! স্বয়ং কবিগুরু থেকে 
অনেক ALLS কবিগানের নিন্দা-ঘণ্টায় এক ঘা কষাতে কসর করেন ন। কাবি- 
গান যেন বাজারে ধরা পড়া চোর-যে হাতের কাছে পেল সেই এক প্রস্থ কিল, চড়, 
Thr. কানমলা, নাকখং Tacx দিল। 


রবীন্দ্রনাথের মতে বোধ হয় ভারতচন্দ্রের পরেই মধ্যসূদনের আবির্ভাব শোভন 
ও সঙ্গত হতো। কিন্তু ইতিহাস তো মাঁজমাঁফক' চলে না। সে নার্দ্ট পথে 
নিয়মানুগাঁততে অগ্রসর হয়। ভারতচন্দ্র রাজকণ্ঠের মালায় বাঁণাপাণির কণ্ঠ 
সাজিয়েছেন, মাইকেল জাতি-যাঁথ সেপ্উতি-বেলীর সঙ্গে রডোডেনড্রন, করিসেনখিমাম 
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যোগ করে মহাগীত রচনা করেছেন। feng রায়গুণাকর ও মহাকবির TR যে পাক্কা 
এক শত বছরের ব্যবধান! (ভারতচন্দ্রের তিরোধান ১৭৬০ wih, WHA 
সাহত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব ১৮৬১ Wie) ততদিন ভারতীর আরাঁত তো বন্ধ থাকতে 
পারে না। পুরোহিত অবর্তমান, পূজার সময় বয়ে যায়, অকুর কি UES থাকবেন? 
তাই মণ্ডপীরাই কুটর প্রাঙ্গণ, খাল-বিল ঝোপ-জঙ্গল থেকে গাঁদা, কলকে, BA, 
টগর, জবা, শালুক, পানা ফুল তুলে এনে মায়ের চরণে নিবেদন করেছেন। মন্দ্রতঃ 
তল্লতঃ তাতে ory হয়তো ছল, কিন্তু শ্রদ্ধা ও আন্তাঁরকতায় কোন ঘাটাত ছিল 
না। আভজাতদের পারজাতের বদলে হরিজনদের আহত বনফুলে মাতৃ-পূজা 'সমাধা 
হয়েছে। পুজাঙ্গনে নহবৎ না বাজতে পারে, কিন্তু সকাল সন্ধ্যা কাঁসর-শঙ্খ-ঘণ্টাধ্যাঁন 
ব্যাহত হয় নি। 


অথচ কাঁব ঈশ্বর গুপ্ত যান অজ্ঞাতকুলশীল কবিকুলকে লোক-লোচনের 
অন্তরাল থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলেন, তাঁদের প্রাতিভার স্বাক্ষর প্রায়- 
লুপ্ত কবিগানকে 'বস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে খুজে পেতে এনে স্থায়ী 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে গেছেন, তিনি 'কন্তু এসব গানের প্রশংসায় পণ্চমুখ। HEH, 
তই নয়, স্বয়ং উচ্চ বংশজাত হয়েও তান এসব als জাতীয় আর্শীক্ষত কাবয়ালদের 
সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছেন। আসরে অবতীর্ণ না হলেও অন্তরালে থেকে বাণ 
নিক্ষেপ করেছেন। কাঁবগানের অন্যতম অবদানসে ছোটজাত বড়জাত সবাইকে 
একপাতে ভাত খাইয়ে ছেড়েছে। ব্ৰাহ্মণ হর ঠাকুর তাঁতী THAT দাসের শিশ্যত্ব গ্রহণে 
সঙ্কোচবোধ করেন Tt 


কবিয়ালগণ প্রথমতঃ অন্তরের তাগিদে এবং পরে জীবকার অবলম্বন স্বরূপ 
কবিগান রচনা করেছেন, গেয়েছেন। তাঁরা সাহত্য সৃষ্টি করতে আসেন নি, সে 
প্রয়াসও করেন নি, বা সে দাবীও রাখেন নি। সাহত্যের পধীন্ত-ভোজে তাঁরা আমন্ত্রণ 
পান নি, আসনও চান নি। তব AIRS সমালোচকগণ তাঁদের সভায় ডেকে এনে 
নন্দামল্দ করেছেন। কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথই এই নিন্দা-কীর্তনের মূল গায়েন। অথচ 
কাঁবগানের চেয়ে নিম্নমানের ও alot অন্যান্য গানের এমন নিন্দা Teng শোনা 
যায় না। টপ্পা, ঝুমুর, পাঁচালী, ঢপ ইত্যাদি সঙ্গীত য়ে তেমন উচ্চবাচ্য নেই। 
aorta সম্পর্কে আলোচনা নমোনমঃ করেই সারা হয়। মনে হয়, 'কাঁব' শব্দটাই 
যত নষ্টের গোড়া'। কবিগান না হয়ে অন্য কোন নামে এই গান আঁভাহত হলে 
হয় তো তার অদ্টে এমন নির্ভেজাল নিন্দাপাত হতো না। এজন্য কীরয়ালদের 


২৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 
দোষারোপ করেও লাভ নেই। বেচারারা এর ধারে কাছে ছিল না। গুপ্ত কাঁব 
ঈশ্বরচন্দুই তাদের সাহত্যের পাতায় স্থান দিয়ে গাল মন্দের পথ aca দিয়ে 


গেছেন। e 
কাঁৰগান আলোচনায় নতুন ধারা 


রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পরেও সংগ্রাহক ও সমালোচকগণ একেবারে TAT SANZ 
হন নি। তীব্র না হোক মৃদু আপত্তি যে তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে ওঠোঁন তা নয়। 
বাংলা ভাষা ও AAS প্রথম STAT ডঃ দ'নেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” 
গ্রন্থে কাঁবগান সম্পর্কে যে মতামত লাঁপবদ্ধ করে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের ‘কাব 
সংগীত-এর পরে তাই কাঁবগান আলোচনার অন্যতম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়য়েছে। 
রবীন্দ্রনাথের মতো একপেশে সমালোচনা না করে পরবর্তী সমালোচকগণ তুলনা- 
মূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। দীনেশচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত wont কবিগান 
আলোচনার মোড় ঘ্ারয়েছে ও নতুনভাবে আলোচনার পথ প্রদর্শক হয়ে আছেঃ 


“কদর্য আঁদরসের স্রোত হইতে দুর নির্মল বৈষ্ণব সঙ্গীতের ধারা পুনঃ বঙ্গ 
সাহত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছল। সেই সঙ্গীত প্রাণের কামনা, ও নিঃস্বার্থতার 
আবেগে পূর্ণ। এই গীতগ্যাল যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত 
চামার, নীলমাঁণ পাট্ুনী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলালাথ ময়রা, মধুসুদন কিন্নর, 
গোজলা HS, রঘুনাথ দাস তন্তুবায় eto কাবগণ নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হন। 
বস্তুতঃ কবিওয়ালাগণের মধ্যে বহু সংখ্যক Als রচকই হিন্দ সমাজের অধস্তন 
স্তর হইতে উৎপল্ন। যখন বড় বড় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট 
ভদ্রলোকগণ বঙ্গ সাহত্যকে কৃত্রিম সৌন্দর্য দ্বারা শ্রীসম্পন্ন কারতে চেষ্টা কাঁরতে- 
ছিলেন ও বিলাসের পঙ্কদ্বারা ইহাকে কাব্য পিপাসুর অসেব্য stam তুলিয়াছলেন, 
তখন নিম্নশ্রেণীর লোককাঁববৃন্দ ভাষার বিশুদ্ধতা ও alot নির্মলতা রক্ষা কারতে 
দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। বৈষবধর্ম নিম্শ্রেণীর মধ্যেই 
বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই-যে দেশের সামাজিক পদবাতে নিতান্ত 
ঘৃণ্য ও অধঃপাঁতত ব্যান্তগণ এইরূপ. উৎকৃষ্ট নিচ্কাম প্রেমের কথা বলিতে পারে__ 
সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত কাঁরয়াছে, স্বীকার কাঁবতে 
হইবে ।” ২১ 


২১. বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য--ভঃ দীনেশচন্দ্র সেৱ 


পূর্ব বঙ্কের কাবগান ২৯ 


কাঁবগান সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঁবয়াল ও কাঁবগান, শীর্ষক 
প্রবন্ধাট এ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ এবং তুল্যমূল্য সমালোচনার এক উজ্জ্বল TUT | 
তাঁর স্দাচান্তি বন্তব্য নিম্নরূপ ৫ 


“কাবগান বাংলা সাহত্যের একাধারে লজ্জা ও গোরব, বঙ্গ সরস্বতীর ভালে 
একসঙ্গে কলঙ্কচিহ ও চন্দন তিলক একদিকে gio ও অশ্লীলতার জন্য ইহা 
শিষ্ট সমাজে নিন্দাভাজন, অপরাদকে আঁশাক্ষত প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে 
দ্বতঃস্ফুর্ত sents, অকৃীন্রম ভান্তরস ও বাদ-প্রাতবাদে সপ্রাতিভ প্রত্যুৎপন্ন- 
মাতত্বের জন্য ইহা আমাদের বিস্ময়াশ্রিত প্রশংসার আঁধকারী। ...সাহত্যের 
ইাতিহাসে এই কাবগানের একটি চিরন্তন তাৎপর্য আছে। ইহা রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে 
উচ্চ দার্শানক ও আধ্যাত্বক CROAT হইতে মুক্ত কাঁরয়া সার্বভৌম রসানদূভাতির 
ধারায় প্রবাহত করিয়াছে। এই দিক দিয়া কাঁকয়ালেরা আধানক বৈষ্ব-ভাবাশ্রয়ী 
কাবিগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক ও পূর্বসূরী। বৃন্দাবন প্রেমলীলাকে তাহারা প্রথম 
কবিদ্‌স্টি দয়া দৌখিয়াছে ও ইহার ববাচ্ছন্ন surface সামাগ্রক তাৎপর্ষের সূত্র 
দ্বিতীয়তঃ, তাহারা প্রেমের লৌকিক দিকের বিস্তারিত কাব্যালোচনার দ্বারা 
বাঙলার সমাজ-জীবনে উহার একটা বিশিষ্ট স্থান নির্ধারণ কাঁরয়াছে। তৃতীয়ত, 
ধর্ম নিরপেক্ষ গীতিকাবতা বা গানের চর্চার দ্বারা তাহারা গানকে ধর্মের অননুচরত্ব 
হইতে is দিয়াছে। এই সমস্ত দিক দিয়াই বাংলার কাব্য AQHA অগ্রসর 
হইয়াছে, THY যাহারা এই পথরেখার প্রথম সূচনা করিয়াছিল তাহাদিগকে কুরূচি 
ও শিক্ষাহীনতার অপবাদ "দয়া তাহাদের ate খণের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত 
হইয়াছে। কবিয়ালের যুগ আর 'ফারিবে না। বাঁত্কমের ভাষায় উহার 'ফারবার 
আর প্রয়োজনও, নাই, কিন্তু যাহা একদা ছল ও কাব্যধারাকে প্রবাহিত রাখিতে 
সহায়তা কাঁরয়াছিল তাহাকে ভুলিলে ইতিহাসকেই বিকৃত করা হইবে ।” ২২ 


অন্যন্ন" “বাংলার শিক্ষা-সংস্কাতি, রামায়ণ মহাভারত পুরাণের প্রভাব কেমন 
করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আপামর জনসাধারণের মনে 


— 


২২. সাহিত্য ও সংস্কতির:তীর্ঘ সঙ্গমে--ডঃ Beaty বন্দোপাধ্যায় 


৩০ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


সৌন্দর্যবোধ ও সরসতার সঞ্চার কাঁরয়াছল, বাংলার কবিয়াল সম্প্রদায়ই তাহার 
চমংকার প্রমাণ।” ২৩ 


জশীবিত ও মৃত 


8৮, 

কেবলমাত্র কবিগানের HAAG নিয়েই আলোচক ও গবেষকদের মধ্যে মত পার্থক্য, 
Tere এ গানের অবলদপ্তি সম্পর্কে তাঁরা প্রায় সবাই এক TS স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
গানের পরমায়দ নির্ধারণ করেছেন এবং ‘Death 067050০9153 দিয়ে গেছেন। 
কবিগানের জীবৎকাল সম্পর্কে তান বলেন-_“ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং 
অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়; আঁতশয় স্বল্প ৷” ২৪ এবং 


“একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের 
আলোক্লেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই 
তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়-এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের 
স্বজ্পকাল স্থায়ী গোধুল-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের 
কোন পাঁরচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।” ২৫ 


অজ্ঞাত কুলশীলদের জন্মদিন মৃত্যাদন লিপিবদ্ধ থাকে না। এসব দিবস 
কখনও পালিত হয় না। সুতরাং তাদের বয়সেরও স্মানাদিষ্ট পরিমাপ করা 
যায়, না। কাবিগান সম্পর্কে একথা সর্বোতোভাবে প্রযোজ্য। তবু এযাবৎ সংগৃহীত 
তথ্যের ভাঁত্ততে কাঁবগানকে নেহাৎ অল্প পরমায়; বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যখন 
কাবগানের সমালোচনা। করেন তখন কাবগান কম করেও ১৫০ বছরের মতো বয়স 
আঁতন্রম করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য £-- 


“The existence of Kabi-songs may be traced to the 
beginning of the 18th century or even beyond it, the 17th ; 





২৩. বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা (তারাঁশংকরের ‘কবি’ উপস্তাসের 
আলোচন! প্রসঙ্গে )-ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
as. ২৫. কবি-সঙ্গীত ( লোকসাহিত্য )-_রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ৩১ 


but the flourishing periord of the Kabiwalas was between 
1760 and 1830.+২৬ 


সুতরাং কাবগান যে খুব APT পরমায়; তা LIS VHA ধোপে টে*কে না। 
কবিগুরুর দ্বিতীয় মন্তব্য--“এখনও তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না”, 
বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্য ১৮৫০ খ্যীন্টাব্দের পর থেকে 
কাঁলিকাতা-কেন্দ্রিক কবিগানের আওয়াজ অনেকটা স্তামত হয়ে এসেছে । এখানে 
ওখানে ঢোল কাঁসির টুংটাং শোনা গেলেও তা নির্বাণোল্মুখ প্রদীপের দপদপানির 
সঙ্গে তুলনীয়। ১৮৫৯ wile কাব ও কবিয়াল ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুকালে কবি- 
গান কলকাতার আসর ছেড়ে প্রায় GSAT! 


১৮৬১ GPC AT রবীন্দ্রনাথের জল্ম। ভালমন্দ বোঝার বয়স' পনের বছর ধরলে 
১৮৭৬ Wis বা তৎপরবর্তা কোন সময়ে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কবিগান শুনেছেন বলে 
জানা যায় না। ১৩০১ সালে ‘কাঁব-সংগাঁত’ লেখার আগে তিনি কোথাও কাঁব- 
গান শুনে থাকলে তা নিকৃষ্ট ধরনের কবি ও কবিয়ালার গান হওয়াই স্বাভাবিক। 
কারণ কোন বিশিম্ট কবিয়ালই তখন গাঙ্গেয় বঙ্গে জীবিত ছিলেন না। সুতরাং 
তানি স্বকর্ণে গান না শুনে পূর্ববতর্দের আলোচনা ও সংগ্রহ পড়ে এবং কিছুটা 
পরের মুখে ঝাল খেয়েই যে কাব সংগীত প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা বিনা দ্বিধায় 
বলা যায়। তাঁর অনন্করণীয় রচনা-শৈলশর মাঝে হরপ্রসাদ TAT ও চন্দ্রশৈখর 
মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনার FAL প্রচ্ছন্ন রয়েছে দেখা যায়। কাঁবগান হঠাৎ 
আবির্ভূত হয় নি। এবং এই গান ক্রমান্বয়ে বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কোন 
এক সময় একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পাঁরগ্রহ করেছিল। কোন fated ঘরানা' থেকেও 
তার উদ্ভব হয়ান। বাংলার কোন নির্দিষ্ট এলাকাতেও কবিগান সীমাবদ্ধ ছিল 
না। ফলে এ গানকে দশজন দশরূপে ভেঙেছেন গড়েছেন। এঁ গানে শুধু গাঙ্গেয় 
পশ্চিম বঙ্গ নয়, সমগ্র পূর্ববঙ্গও সমতালে মেতে উঠোঁছিল। কিন্তু কবিগুরু কবি- 
গানের যে বয়স নির্ধারণ করেছেন তা হিসাবের ভুল বলেই মনে হয়। কবিগানকে 
আর যা বলা! হোক, তার “HAMA, আঁতশয় স্বল্প’ বলা যায় না কোন মতেই। 


২৬. History of Bengali Literature in the Nineteenth Cen- 
tury—Dr. S. K. De. 


OR পূর্ধ বঙ্গের কাঁবগ্ান 


দ্বিতীয়তঃ তাঁর আরেকটি মল্তর্য_-“এখনও তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া 
যায় না”-_ পশ্চিমবঙ্গের কবিগান সম্পর্কে অনেকটা সত্য হলেও পূর্ববঙ্গের কাঁব- 
গান সম্পর্কে সর্বৈব অপ্রযোজ্য। তাঁর প্রবন্ধ রচনাকালে পূর্ববঙ্গ কাবগান সুরে 
স্বরে আকাশ বিদীর্ণ নয়, মুখাঁরত করে তুলৌছল এবং তথাকার কবির দলগুলিকে 
নষ্ট OMIA, আখ্যায় কোনমতেই যে আখ্যায়ত করা যায় না. তা পরবতর্ধ পাঁরিচ্ছেদ- 
গুলিতে প্রমাণিত হবে। তবে তাঁর প্রদত্ত মৃত্যু-পন্র কাঁলিকাতা-কেন্দ্রিক কবিগান 
সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য। কারণ, ইতিমধ্যে বাংলা পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ-নাট্য সাহিত্য 
শাখায় নব ATA জোয়ার লেগেছে । একদিকে জন-সঙ্গীতের স্থান দখল করেছে 
দরধারী ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। অপরাদকে প্রচলিত হয়েছে লোকরঞ্জনের ‘বাভিন্ন 
চটকদার শহরে আমোদ-প্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা। হূগলশর দুই পাড়ে চটকলের 
চেঙ্গা থেকে উদ্গীর্ণ কালো ধোঁয়ায় বাংলার সুনির্মল আকাশ কাঁলমালিগ্ত। 
কলের বাঁশির capers বাঁশের বাঁশ ates হয়ে গেল। ais, কীর্তন, যাত্রার 
চেয়ে থিয়েটার এবং বাইজ'র নাচগান অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বাঙালীর রুচি 
পারবর্তনের ধাক্কায় কাবগান কলিকাতার আসর থেকে পাততাঁড় গোটাল। 
সেকালের নব্য সংস্কাতির পৃঞ্ঞপোষকদের চিত্র সাঁহত্য-সম্রাটের কলমে চমৎকার 


OTe bi 


“CAPT কাওরাণী “AT চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন 
করিয়াছে। তাহার গান বড় fats লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে 2...চল 
ভাই, Hho টানিয়া থিয়েটারে form কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আঁস।২৭ এমতাবস্থায় 
কবিগান যে শহরের সীমা চৌহদ্দী ত্যাগ করে নিকৃষ্ট ধরনের WRT গানে 
পর্যবসিত হয়ে পাশ্চম বাংলার গ্রামাণ্টলে আশ্রয় নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি! 


আর, শহর থেকে বহুদূরে, শিল্পাণ্লের wise আবহাওয়ার aes * 
শ্যামল বাংলার পূর্ব খণ্ডে কবিগান অপ্রাতহত প্রতাপে প্রচলিত রইল আরো 
দীর্ঘ শতাধিক বছর। অদ্যাবাীধ সে সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা ও 
গবেষণা হয় নি। দু-একটা পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে যা আলোচনা হয়েছে, 
তা সিন্ধ্বতে বিন্দযমান্র। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে এ 


২৭. লোক শিক্ষা- বঙ্কিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায়” 


পূর্ব বঙ্গের কৰিগান ৩৩ 


প্রসঙ্গে নামমাত্র উল্লেখ করেন। তারপর ডঃ প্রফুল্লকুমার পাল তার প্রাচীন 
“কবিওয়ালার গান’-এ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। ডঃ অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় গাঙ্গেয় বঙ্গের কৰিগানের ব্যাপক আলোচনা ছাড়া ও পূর্ব 
বঙ্গের কবিগান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন এবং সে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
আলোচনার অবকাশ রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। 

এ পর্যন্ত মুখবন্ধ বা পশ্চাৎপট হিসেবে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের কবি- 
গানের সাধারণ আলোচনা করা.গেল। বর্তমান আলোচ্য বিষয় “পূর্ব বঙ্গের 
কবিগান” | তাই মুখপাতের কথা ছেড়ে দিয়ে এবার এযাবৎ অনালোচ্য 
পল্মা-মেঘনা-যমুনা পারের কবিগানের আলোচনার স্থত্রপাত করা যাক। 


O.P. 237—¢ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


পূব বঙ্গে কবিগানের প্রকাশ ও প্রসার- প্রাচীনত্বের প্রমাণ_ভৌগোলিক পারাধ- পৃব বঙ্গের 
প্রাচীন কবিয়াল ও তাদের গান- তৎকালীন গানের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট__কাবিগানে 
অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ও তার কারণ_-গানের চরম অবনাত--কবিগানের সমাজচুযাতি-_ 


অনুষ্ঠানদাতা এবং শ্রোতাদের শ্রেণী visa ও বুচিবিকার । 


নিজীঁব কবিগানের রাজ্য ছেড়ে এবার সজীব কবিগানের রাজ্যে, 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব বঙ্গে, অনুমান ছেড়ে প্রমাণের ক্ষেত্রে। প্রথাবদ্ধ 
কবিগান পশ্চিমবঙ্গের মতো পূর্ব বঙ্গেও অতুল্য প্রতাপে প্রচলিত ছিল। 
পশ্চিমবঙ্গে যেমন হাওড়া, হুগলী, কলিকাতা, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, 
চবিবশ পরগণা জিলায় এককালে কবিগান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতো, 
পূর্ব বঙ্গেও এই গানের Baye অঞ্চলে প্রচলন ছিল। পশ্চিমবঙ্গীয় 
কবিগানের ছাপার অক্ষরে প্রথম উল্লেখ ও প্রকাশ প্রায় ১৭০ বছর 
পূর্বে এবং স্ুসংবদ্ধভাবে কবিগান সংগ্রহ ও সমালোচনা চলছে প্রায় 
১৩০ বছর ধরে। Woate তার প্রাচীনত্ব নিয়ে তেমন সংশয় ও মত- 
বিরোধের অবকাশ কম ; যদিও জন্মদাতা এবং জন্মলগ্ন সম্পর্কে সঠিক 
gfe বা জন্ম-পত্রিকা' অদ্যাবধি কেউ উদ্ধার করতে সক্ষম হননি | 
এযাঁবৎ স্বীকৃত আদি-কবিয়াল chen গুঁই-এর সঙ্গীতকাল অনুমিত 
হয়েছে ১৭০৪ থেকে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ । কোন্‌ ভিত্তির উপর নির্ভর করে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গৌঁজল! গুইকে আদি কবিয়ালরূপে চিহ্নিত করেছেন তার 
কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখান নি। হয়ত জনশ্র্তিই এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি | 
এ সম্পর্কে তার বক্তব্য, “১৪* বা ১৫০ বর্ষ গত হইল গৌজলা গু'ই নামক 
এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন-:৮১ এই 
ভিত্তিতে হিসাব করলে কবিগানের বর্তমান বয়স দাড়ায় প্রায় ৩০০ বছর। 


কিন্ত এতো গেল পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের কালানুসন্ধানের কথা | 
দীর্ঘদিন ধরে তথ্যান্বেষীদের প্রচেষ্টায় এপারের কবিগানের স্থান-কাল-পাত্র 


১. সংবাদ প্রন্ভাকর- ঈশ্বরচন্দ্র YB, ১ল৷ অগ্রহায়ণ, ১২৬৯ 


পূব বঙ্গের কবিগান bt 


সম্পর্কে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসা গেছে। কিন্তু পূর্ব বঙ্গের 
কবিগান সম্পর্কে আলোচনা গবেষণা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে | 
সাধারণতঃ জীবিত ব্যক্তি ও প্রচলিত বিষয় নিয়ে গভীর আলোচন। কমই 
হয়ে থাকে । মৃত ব্যক্তি ও স্তিমিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করেই আলোচনা 
সমালোচনা দানা বেঁধে ওঠে । পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের মূল্যায়ন তাই গানের 
অস্তিমকাল থেকেই শুরু । এখনো সে ধারা Gates! পশ্চিমবঙ্গে 
কবিক নীরব হয়ে এলে লেখক ও সমালোচকগণ সরব হয়ে ওঠেন; 
গানের আসর থেকে কবিগানকে সাহিত্যের আসরে তুলে আনেন। অথচ 
সে সময় পূর্ব বঙ্গে কবিগান সগৌরবে বিরাজিত ছিল। সাহিত্য ও 
সাহিত্যিকের Hagia কলিকাতা থেকে কবিগান অধ্যুষিত অঞ্চলের দূরত্ব, 
কবিগান স্বকর্ণে শোনা ও কবিয়ালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থেকে বঞ্চিত 
এবং সর্বোপরি কবিগাঁনের অবলুপ্তি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত শহুরে লেখকগণ 
আর এ বিষয় নিয়ে মাথা থামানো প্রয়োজন বোধ করেন নি। যা আছে তা 
নিয়ে মাতামাতির চেয়ে যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে হায় হায় করাই সাধারণ 
রীতি। এই সকল কারণেই পূর্ব বঙ্গের কবিগান প্রায় অনালোচিত রয়ে 
গেল। আসরে গান শুনে শ্রোতা সন্তষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরেছে, আসছে বছর 
আবার গান শোনার প্রত্যাশী নিয়ে ; গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নানা রূপে 
নান! ছন্দে গান গেয়ে গেছে__কিস্তু কী শ্রোতা কী কবিয়াল কেউই এই গান 
ছাপার অক্ষরে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করে নি। দলের খাতায় বা 
গায়কের কণ্ঠেই গান তোলা রইল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে । 


উৎস সন্ধানে  প্রাচীনত্বের প্রমাণ 


সুতরাং যে সব স্থত্র অবলম্বন করে লেখক-গবেষকগণ পশ্চিম বঙ্গীয় 
কবিগানের মূলানুসন্ধান ও মূল্যায়ন করেছেন পূর্ব বঙ্গের গান সম্পর্কেও 
মোটামুটি সে ধারাই অবলম্বন করতে হবে। এপারের কবিগান পুরোপুরি 
নিশ্চিন্ন হবার আগেই আংশিক রক্ষা পেয়েছে । কবিগানের নাড়ীষ্পন্দন 
যে দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসছে তা অনুধাবন করতে বৈগ্ভকবি ঈশ্বর গুপ্তের 
বিলম্ব হয়নি; তাই স্বয়ং কবি ও কবিয়াল ঈশ্বর গুপ্ত স্বগোত্র কবিয়ালদের 
ifs ও স্মৃতি রক্ষায় অপরিমিত পরিশ্রম, অজস্র অর্থ ও সময় ব্যয় করে 
ংলা সাহিত্যের এক অবিচ্ছেছ্চ অঙ্গের রক্ষাকর্তা বলে গণ্য হয়েছেন । 


৩৬ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 
স্বয়ং কবিয়াল ও কবিগুণগ্রাহী না হলে হয়তো কখনোই এ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপে উৎসাহী হতেন না | 

আশ্চর্ষের বিষয় পূর্ব বঙ্গেও কবিগান আলোচনায় এই একই ধারা 
পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ কবিয়ালদের মধ্যেই ছু'একজন কবিগান সম্পর্কে 
আলোচনায় অগ্রনী হন। কবিয়াল ও কবি-দরদী শ্রোতাদের মুদ্রিত 
পু'থিপত্র প্রবন্ধাদি, কবিয়ালদের থেকে সংগৃহীত গানের খাতা, গায়ক ও 
শ্রোতাদের থেকে আহত সঙ্গীত প্রভৃতিই সে আলোচনার ভিন্তি। যদিও 
কবিয়ালের অ-কবি বংশধর, পৈতৃক পেশায় লজ্জান্ুভব, দল ভাগাভাগি ও 
বিলুপ্তি, নিজ নিজ কীতি রক্ষণে অনীহা এবং সর্বোপরি হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি 
এঁতিহা বিনাশী দেশভাগ প্রভৃতি কারণে বহু অমূল্য সঙ্গীত ও সঙ্গীত- 
ইতিহাসের স্থৃত্র চিরতরে হারিয়ে গেছে, তথাপি এ যাবৎ সংগৃহীত মাল- 
মশলার মূল্য কম নয়, এবং আলোচনার পক্ষে তা যথেষ্টের চেয়ে কিছুটা 
বেশি বলা চলে। 


হারিয়ে যাওয়া কবিগানের জন্য হাহাকার নতুন নয়। সত্তর বছর 
আগেও অবলুপ্ত গানগুলির জন্য সংগ্রহকারীদের কণ্ঠে হায় আপশোষ শোনা 
গেছে । ষেমন__«...রাজার আদেশ, মালীকে ফুল যোগাইতে হইবে | আজ- 
কাল ফুল যোগান বড় দায়, একে ত ভাল ফুল মিলেই না, তাতে আবার যে 
কয়েকটি আছে, Stats ছুশ্রাপ্য । কোনটি বা পাতায় ঢাকা, মানব চক্ষের 
অগোচরে পড়িয়া রহিয়াছে, কোনওটি বা কাটাবনে ঘেরা, তুলিতে গেলে 
মালীর প্রাণাস্ত, কোনটি বা ছিন্নদল, কোনওটি বা কীটদষ্ট। আর যে কত 
বাসী হইয়! ঝরিয়া ধুলিসাৎ হইয়াছে কে তার সংখ্যা করে? বেশী দুঃখ এই 
ঝরে পড়া ফুলগুলির জন্য । এগুলি কেবল ফুটিয়াই শেষ, কেহ তুলিয়া নিয়া 
দেবপদে উৎসর্গ করিল না--হায় বনের ফুল, তুমি কেন ফুটিয়াছিলে 1... 
এইরূপে কালস্রোতে যুগে যুগে কত মান্বার নিন্দিত ফুল যে ভাসাইয়া 
নিয়াছে, সারা জীবন কীদিলেও আর তাহা ফিরিয়া পাইব না। তাই বলিতে- 
ছিলাম, সেকালের সমজদারগণ যদি বাড়িতে বাগান সাজাইয়া ফুলগুলি 
সযত্বে রক্ষা করিয়া আসিতেন, তাহলে দেশে আজ ফুলের অভাব 
হইত না।”২ 

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কবিয়ালদের সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে 
২. মালীর যোগান ( কবিগান প্রসঙ্গে ), চন্দ্রকুমার দে। সৌরভ, বৈশাখ, ১৩২১ 


পূৰ্ব বঙ্গের কবিগান ৩ 


ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন__“এই সময় পূর্ব বঙ্গেও বহু সংখ্যক কবিয়ালা 
উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন। তাহারা পূর্বোক্ত কবিয়ালদের পারে 
দাড়াইবার যোগ্য । আমরা আপাততঃ তীাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতে 
পারিলাম না, সংগ্রহ কার্য সম্পূর্ণ হইলে পরে তাহা! পাঠকগণের বিদিত 
করিতে ইচ্ছা রহিল।”৩ 


কিন্ত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের এই শুভ ইচ্ছা কখনো কার্যকরী 
হয়নি। আবার ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন_-“এখনও তাহাদের 
নিয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা হয় নি।”£ 


এই উভয় সাহিত্যবেত্তার মতামতের মধ্যে যদিও দীর্ঘ ৮০ বছরের 
ব্যবধান, কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ এখনো পুর্ব বঙ্গের কবিয়াল কিংবা কবিগানের 
ব্যাপক সংগ্রহ ও বিস্তৃত আলোচনায় কোন সজ্জন সুধী ব্যক্তির দৃষ্টি আকত্ধিত 
হয়নি। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের অশনিপাত। ফলে এ 
সম্পকায় সকল রকম চচ৭ ও গবেষণার দ্বার অর্গলবন্ধ হয়ে গেল। 


পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন কবিয়াল ও কবিগান সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবিশ্রেষ্ঠ 
হরিচরণ আচার্য বলেছেন £ 


“বহু প্রাচীন কাল হইতে পূর্ব বঙ্গের কবিগণ নিজ নিজ দল নিয়া 
কবিগানে প্রতিপক্ষের সহিত জবাব Bal লহর ও ছড়া কাটাকাটি করিয়া 
সহর বন্দর ও প্রত্যেক গ্রামের সত্য লোকদিগকে আনন্দ দান করিয়া 
আসিতেছেন। এইরূপ জবাব GH ALA ও ছড়া, কাটাকাটি উভয় পক্ষে 
হইত বলিয়া ইহার নাম “কবির লড়াই” হইয়াছে। দুর্গোৎসবের সময়, 
বারোয়ারী পূজায় এবং সামাজিক উৎসবাদিতে কবিগণ প্রতি বৎসর নান! 
স্থানে গান করিয়া উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতেন। সে সময় সর্বত্র সর্ব 
সাধারণের নিকট কবিগান সমাদৃত হইত এবং কবিগণও কবিত্বের কৃতিত্ব 


কবিগান করিয়া অমর হইয়াছেন। সেই সময় ভৈরব মজুমদার, রামকানাই 
ভূঁইমালী, চণ্ডী আচার্য, ঈশ্বর আচার্য, রামরূপ আচার্য, জয়চন্দ্র মজুমদার, 
ভুবন বৈরাগী, গোবিন্দ মালী, বড় হরি সরকার, মহিম সরকার, দ্বারিক 


৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-পীনেশচন্দ্র সেন 
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-ডঃ আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যার 


৬৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


জেলে প্রভৃতি সরকাঁরগণ দেশ-বিদেশে কবিগান করিয়া আনন্দ বিলাইয়া 
গিয়াছেন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গেও হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিত্ব সাগরে তরঙ্গ 
উঠাইয়াছিলেন।”৫ উপরোক্ত ‘সরকারগণ’ পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগানের “তৃতীয় 
পর্ব ৬ কালের কোন না কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। 


পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন কবিগানের উৎস সন্ধানে এবং কবিয়ালদের পরিচিতি 
অন্বেষণে তথ্যের অপ্রতুলতা সত্বেও এযাবৎ যে সব উপাদান সংগৃহীত এবং WH 
উদ্ভাবিত হয়েছে তা নিঃদীম অন্ধকারে আলোর আভার মত হলেও উপেক্ষণীয় 
নয়, বরং যথেষ্ট নির্ভরশীল ও এগিয়ে যাবার সবুজ সংকেত বিশেষ । যেমন-_ 
“আমি ছোট বেলায় প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে কবিগান সম্বন্ধে অনেক কথা 
শুনিয়াছি। এবং তাহারাও বৃদ্ধমুখে কবি কথা অনেক শুনিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব কবিগান যে ময়মনসিংহের একটি পূর্বতন 
সংগীত সম্পদ এ কথায় দ্বিরুক্তি নাই। এখন আমার বয়স প্রায় ষাইটে 
পৌছিয়াছে। যখন আট দশ বৎসরের বালক ছিলাম তখন ময়মনসিংহের 
পল্লীতে বহু প্রাচীন কবিগণকে কবিগান করিতে দেখিয়াছি। তখনকার 
কবিগণ মধ্যে আমতলার লোচন কর্মকার, চাইরগাঁতিয়ার হারাইল বিশ্বাস, 
তারাচাপুরের চত্তীপ্রসাদ ঘোষ, ছূর্গাপ্রসাদ ঘোষ, দগদ্রগার কানাই নাথ, 
বলাই নাথ, 'ঘাটাইলের হরেকৃষ্ণ নাথ, সত্রশিরের agate, কাশীপুরের 
লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম কপালী প্রভৃতি কবিগণ বিশেষভাবে খ্যাত 
ছিলেন ।”ঃ 


কবি বিজয়নারায়ণ আচার্য ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ জন্মগ্রহণ 
করেন।”৮ তিনি আট দশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১২৮৩/৮৫ সালে যে সব 
প্রাচীন কবির গান শুনেছেন তাদের বয়ঃক্রম গড়ে ৫* বৎসর ধরলে তার! 
১২৩৩/৩৫ বঙ্গাব্দের কিছু আগে পরে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে পশ্চিম 
বঙ্গে ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ বর্তমান ছিলেন। আর Sta ছোট 


&. বঙ্গের কাঁবর লড়াই-হরিচরণ আচার্য 


৬. “তৃতীয় পৰব £ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে থেকে উনাবংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশক পর্যস্ত। এই যুগে কাঁবগানের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আবির্ভাব হয়েছিল ৷” 
ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

৭. ময়মনসিংহের কাবগান-বিজয়নারায়ণ আচার্য, সৌরভ, Sef বর্ষ ১৩২২-২৩ 


সৌরভ, পোষ, ১৩৩৪ 





= 


পূব বঙ্ষের. কবিগান ৩৯ 


বেলায় প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে প্রাচীনতর' বৃদ্ধদের বক্তব্য বলে যা. শুনেছেন, 
তা ধরলে তো এ এলাকার কবিগানের কাল পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম 
কবিয়াল গৌজলা গু ই, রখুনাথ দাসের কালকে ছু'ইয়ে যাঁয়। 


বিজয়নারায়ণ আরে! বলেছেন-_-“যখন-এন্টনি সাহেব বিলাতী গলায় 
কবিগানের চেতান ধরিয়াছিলেন,_যখন সীতানাথ চক্রবর্তী ( মুখাজীঁ ? ), 
ভোল৷ ময়রা, হরিদাস ( নিতাই দাস?) বৈরাগী প্রভৃতি কবিগণ কলিকাতা 
সহরে কবিগানের তুফান তুলিয়াছিলেন,_যখন ঢাকা জয়দেবপুরে' রাজ- 
বাড়ীতে দিবারাত্র কবির আখড়াই বাজিত, তখন ময়মনসিংহেরও প্রায় সকল 
বাজার বন্দর এবং পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে কবিগানের আনন্দস্রোত খুর 
সজোরে চলিতেছিল।”৯ 


“ময়মনসিংহের প্রাচীন কবিয়ালদের তৃতীয় পর্যায় রামু, রামগতি, 
ও রামকানাই’র সময়। ইহারা কিছুকাল কবিগান দ্বারা ময়মনসিংহকে 
আনন্দ মুখরিত রাখিয়া আনন্দধামে চলিয়া গেলে, বর্তমানে পূর্ব ময়মনসিংহে 
কোন ভাল কবিয়াল দেখা যায় না। পশ্চিম ময়মনসিংহে একমাত্র 
বিরুনিয়ার হরিহর ।”৯০ 


উক্ত রামু*র (মালী ) জন্ম ১২৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে ।৯৯ রামগতি 
রামু এবং রামকানাই সমসাময়িক কবি। এদের সম্পর্কে যদিও বা কিছু 
তথ্য পাওয়া যায়, কিন্ত এদের পূর্ববর্তী প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিয়ালগণ 
PASAY সমস্ত তথ্যই তমসাবৃত। 


রামু মালীর সমকালীন ঢাক!, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের আরো কয়েকজন 
কবিয়ালের উল্লেখ দেখা যায় মনসামঙ্গল রচয়িতা নারায়ণ দেব সম্পর্কে 
এক আলোচনা প্রসঙ্গে | “এখনও আমরা এমন অনেক লোককে দেখিতে 
পাই, তাহারা যৎসামান্য লেখাপড়া জানে_কেহ কেহ বা বর্ণজ্ঞানশুন্য, 
অথচ অতি Gra সুন্দর গান রচনা করে, আসরে দাড়াইয়া নানাবিধ 
ছন্দে কবি ও পাঁচালী গায়। আমরা পশ্চিমবঙ্গের তাদৃশ অনক্ষর কবিয়াল! 
কাহার নাম জানি না, কিন্তু পূর্ববঙ্গের ঢাক! জিলাস্থ পাগলা গ্রামের নিমচাদ 


৯. ১০. ময়মনসিংহের কাবগান-বিজয়নারায়ণ আচার্য, সৌরভ, Bef বর্ষ, ১৩২২-২৩ 
১১৯. সৌরভ, মাঘ, ১৯৩২৯ 
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ঠাকুর, ত্রিপুরা জিলার কানাই যোগী ও রক্ষাকর চক্রবর্তাকে এবং ময়মনসিংহ 
জিলার রাম! মালী ও হরেকৃষ্ণ তাতী প্রভৃতিকে জানি ।”১২ 


ত্রিপুরা! জিলার পার্শ্ববর্তা “নোয়াখালী কবিগানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 
দেবপাড়ায় ধর্মনারায়ণ রক্ষিত প্রাচীন নোয়াখালীর শ্রেষ্ঠ কবিওয়াল! 
ছিলেন। পরবর্তী কবিওয়ালাদের মধ্যে ঘাটলার গুরুচরণ রক্ষিত ও 
সন্দীপের নন্দকুমার দাস অগ্রগণ্য । তাহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যদের মধ্যে 
সন্দীপের রাম দাস CSAS, প্রাণকৃ্ণ দাস, ভুলুয়ার রমেশ আচার্য, অম্বিকা 
লধ ইত্যাদির নাম করা৷ যাইতে পারে। কবিগান রচনায় রামদি'র ভগবতী 
ভূ'ঞার অনন্ত সাধারণ ক্ষমতা ছিল ।”৯৩ 


ঢাকা জিলার জয়দেবপুর রাজবাড়ী ( ভাওয়াল রাজবাড়ী নামেও 
খ্যাত.) যে পূর্ব বঙ্গে কবিগানের অন্যতম পীঠস্থান বলে প্রাচীনকাল থেকেই 
গণ্য হতো তার প্রমাণ বিজয়নারায়ণ আচার্ষের পূর্বোক্ত বক্তব্য। উক্ত 
রাজবাড়ীতে সেকালে কবিগানের বিপুল সমারোহ সম্পর্কে আরও জান! 
যায়--“এই সময় জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে কবিগানের বড়ই আদর ছিল। 
তখনকার রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুর একটি সখের দল করেন। 
প্রত্যেক বংসর জগদ্ধাত্রী পূজায় সেই রাজবাড়ীতে কবিগান হইত। কোন 
এক বংসর জগদ্ধাত্রী পুজা উপলক্ষে কলিকাঁতার প্রধান কবি সীতানাথ 
মুখোপাধ্যায়ের দল ও তৎসমকক্ষ মাধব ময়রার দল রাজবাড়ীতে বায়না 
হইয়া আসে ।...সে সময় জয়দেবপুর নিবাসী রামকুমার সরকার মহাশয় 
রাজাবাহাছবরের দলের গান রচনা ও জবাব Gan করিয়া দিতেন। জীবনের 
প্রথম বিকাশের সময় হইতে কবিগানে আসক্তি থাকায়, রাজবাড়ীতে 
উল্লিখিত কবিগানে” ৯৪ হরিচরণ আচার্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যদি পনের বছর বয়সে তিনি উক্ত গানের 
আসরে উপস্থিত থাকেন, তবে আনুমানিক ১২৮৩ সালে অর্থাৎ প্রায় ১০৮ 
বৎসর পূর্বে এ গান অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধরে নেওয়া যায়। 


তাছাড়া ঢাকা বিক্রমপুরে প্রাচীন কবিগানের আলোচনামূলক এক 





১২. নারায়ণ দেব _ গগনচন্ত হোম, নব্যভারত, পৌষ, ১২৯০ 
১৩. নোয্লাখালীর ইতিকথা-_নালনীরঞ্জন মিত্র 
১৪. বঙ্গের কবির লড়াই-_হরিচরণ আচার্য, ১৩৩৭ 
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প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বলেন__“বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব বঙ্গের কৰি” 
গানের বিষয় একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে। অথচ আমরা ষোড়শ 
শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব বঙ্গের নানা স্থানের বহু কবিগায়ক- 
গণের কবিত্বপূর্ণ কবিতাবলীর পরিচয় পাইতেছি।”৯৫ “বৰাঙলাদেশের 
বিক্রমপুর অঞ্চলেও এক সময় কবিগানের অত্যন্ত সমাদর ছিল। সমাদর 
ছিল বলিয়াই অনেক খ্যাতনামা কবিগায়ক জন্মিয়াছিলেন, আজ তাহাদের 
অনেকের বিষয়ই আমরা জানি না। আমি সম্প্রতি বিক্রমপুরের কবি- 
ওয়ালাদের অনেকের জীবনী ও তাহাদের Adal সংগ্রহ করিয়াছি।”১৬ 


আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার যে সমস্ত খ্যাতনাম! কবিয়ালের উল্লেখ 
করেছেন তাদের মধ্যে রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্যামাচরণ বিশ্বাস, কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্থিকাচরণ তপাদার, রাম- 
কানাই ভূ'ইমালী, (FROM) চণ্ডী ঠাকুর (তেঁতুলিয়া) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিয়াল 
রয়েছেন। এদের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র ১২৫৫।৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন বলে 
জানা যায়।৯৭ তা থেকেই বিক্রমপুর অঞ্চলে কবিগানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 
কিছুটা জাঁচ পাওয়া যায়। 


১১০ বছর পূর্বে বান্ধব পত্রিকাঁতে কবিগানের ভাব-ভাষা, zr ও 
গায়কী ঢং-এর নিন্দা-প্রশংসা মিশ্রিত এক প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গের কয়েকজন প্রাচীন 
কবির উল্লেখ দেখা যায়। গানের উত্তর দানে দক্ষ কবিয়াল হিসেবে সাহাজাদ- 
পুরের হরি, চুয়াডাঙ্গার চণ্ডী ও জয়দেবপুরের রামকুমার সরকারের নামোল্লেখ 
করা হয়েছে। তাছাড়া রামকানাই ঠাকুর এবং তারও পূর্ববর্তী উদয়টাদেরও 
উল্লেখ দেখা যায়।৯৮ 


ফরিদপুরে ঈশ্বর বাল! নামে একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। তার 
cola কবিয়াল শ্রীনারায়ণচন্দ্র বালার বয়স বর্তমানে প্রায় ৮* বছর । সুতরাং 
পিতামহ ঈশ্বর বালা অন্ততঃ ১২৫ বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কবিয়াল 
হরিচরণ আচার্য তার ছেলেবেলায় অর্থাৎ বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে 


১৫. বিক্ুমপুরের কাবগান- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেশ, ১২ আশ্বন, ১৩৪৭ 
১৬. বিক্রমপুরের কবিগান- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেশ, ৫ আশ্বিন, ১৩৪৭ 
১৭. দেশ, ৫ আশ্বন, ১৩৪৭ 
১৮. কবিগান, বান্ধব, পৌষ, ১২৮২ 

0.5. 237—y 


৪২ পূর্ববঙ্গের কবিগান 


“নরসিংদী বাজারে ফরিদপুর জিলা থেকে আগত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
নামে এক কবিয়ালের গান শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন ।১৯ 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জদ্মের পূর্বে যশোহর ফরিদপুর অঞ্চলে কবিগান 
গেয়েছেন এমন একাধিক কবিয়ালের সন্ধান মিলেছে । কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ 
সরকার একটি মালসী গানে বলেছেন 


“যত নমঃশুদ্রে ভাব সমুদ্রে করে AVA | 
ও তার কল্পনায় হরি ঠাকুর, 

ওড়াকান্দি ফরিদপুর, 

করিল সুমধুর নাম সংকীর্তন ॥ 

ও সেই হরি ঠাকুরের কৃপায়, 

রবির আগে কবি গায়, 

আনন্দ আর তারক কবি রসরাজ ।”২০ 


এই আনন্দ সরকার এবং কবি রসরাজ তারক সরকার যথাক্রমে 
ফরিদপুর জিলার দুর্গাপুর এবং যশোহর জিলার জয়পুর গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। “কবি তারকচন্দ্রের জন্মধাম, যশোহরে জয়পুর গ্রাম, লক্ষ্মীপাশা 
কালী ম!’-এর বাড়ির পাশাপাশি ।”২৯ 


কবিয়াল তারক সরকারের জন্ম ১২৫২ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ। 
আর কবিগুরুর জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ । অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 
চেয়ে তারক সরকার ১৫ বছর ৫ মাস ১০ দিনের বড়। পনের বছর 
বয়সে পিতা কবিয়াল কাশীনাথ সরকারের মৃত্যু হলে তিনি দু’ তিন বছরের 
মধ্যে পিতার দোহারদের নিয়ে কবিগান গাওয়া শুরু করেন। তখন 
রবীন্দ্রনাথের বয়স তিন চার বছরের বেশী নয়। আবার, কবিয়াল আনন্দ 
সরকারের জন্ম ১২৪০ সালে | অর্থাৎ তিনি তারক সরকারের চেয়ে বার 
কি তের বছরের বড়। তারকের পিতা কাশীনাথ কবির ‘সরকার’ ছিলেন। 
তেমনি আনন্দ সরকারের কবিগানের গুরু ছিলেন কায়স্থ বেচারাম 
সরকার। পিতা ও পুত্রের এবং গুরু ও শিষ্যের বয়সের ব্যবধান ৪০ বছর 
ধরলে, কাশীনাথ ও বেচারাম ১২১২ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ 

১৯. বঙ্গের কাঁবর লড়াই- হার্িচরণ আচার্য 

২০. ২১ কাঁবিগের জীবনী মালসী- রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৪৩ 
করে থাকতে পারেন। বিশেষতঃ তারক সরকার যে তার পিতার অধিক 
বয়সের সন্তান তা তাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত থেকে পাওয়া যায়। উক্ত 
তারক সরকার ছাড়া যশোহর খুলনা এলাকার কবিয়াল ও কবিগান সম্পর্কে 
আরে জানা যায়, “এ অঞ্চলের অনেক নিরক্ষর গ্রাম্যলোকেও অনর্গল কবিতা 
ও গান করিয়া, তর্জার লড়াই ও ছড়া কাটাকাটির ছলে, চামর ঢুলাইয়া 
রাঁমায়ণের গানে বা ঢুলের সঙ্গে নাচিয়া “কবির পাল্লায়” ধর্মতত্ব প্রচারের 
পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন | ...তারক কাড়াল, পাচু দত্ত, গোবিন্দ তাতী, 
রূপে পাঠা, হারাণ ঠাকুর, হরমোহন ও মথুর সরকার প্রভৃতি কবিদারের! 
যশোহর খুলনার অধিবাসী ও সর্ব বিখ্যাত 1৮২২ 


১২৯৪ সালে লিখিত পু'থিতে ‘সীতানাথ’ ও ‘মাধব’ এর নামে কিছু 
গান পাওয়া গেছে।২৩ এ গানগুলি কলিকাতাবাসী এবং জয়দেবপুর 
( ভাওয়াল ) রাজবাড়ীতে কবির লড়াইতে অংশ গ্রহণকারী সীতানাথ 
মুখোপাধ্যায় ও মাধব ময়রা রচিত বলেই অনুমিত হয়।২৪ যেহেতু এ ছুই 
নামের আর কোন কবিয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়নি, qoate পু'থিতে 
‘সীতানাথ’ ও “মাধব নামধারী গানগুলি এ ge কবিয়ালের রচনা বলেই 
ধরে নেওয়া যায়। সীতানাথ ও মাধব ছাড়াও এ সব পুথিতে উদয়চাদ, 
নবীনষাদ, নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামকমল, রামধন মজুমদার, নীলকমল, 
গুরুচরণ চক্রবর্তী ও মদন বালার নামে কিছু গান পাওয়। গেছে । রচনা- 
কারীর নামোল্লেখহীন কিছু কিছু গানও হস্তগত হয়েছে । মালসী ও ভবানী, 
বিষয়, বিরহ, বিচ্ছেদ, সখী সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ, ভোর, বসন্ত, গোষ্ঠ, আগমনী 
এবং লহর কবির অন্তর্ভুক্ত এসব গানকে পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন কবিগানের 
অন্যতম নির্ভরযোগ্য নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যায়। 


২২. যশোহর খুলনার ইতহাস--সতীশচন্দ্র মিত্র 
২৩. ফাঁরদপুর জিলার গোহাল৷ গ্রাম নিবাসী প্রাচীন ও পুরুষানুক্রামক কাঁব-বংশ 
'বালা'দের বংশের শেষ কবিয়াল শ্রীনারায়ণচন্দ্র বালার থেকে এসব পুশথ সংগৃহীত 
হল্। 
২৪. হারিচরণ আচার্ষের ডাক গানের অংশাবশেষ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
হরি হে তোমার কেমন লীলা, কবির খেলা করবে ক সাঙ্গ । 
ছিল কাঁবতে বিখ্যাত, মাধব সীতানাথ,_ 
নিয়ে ওস্তাদ মহাল করেছ ভঙ্গ ॥” ( কবির ঝংকার-_১ম ) 


88 পূৰ বঙ্গের কবিগান 

উপরেক্ত কবিয়ালদের মধ্যে সীতানাথ ও মাধব কেবলমাত্র বাধনদার 
ছিলেন না, স্বয়ং আসরে অবতীর্ণ হয়ে গান গাইতেন। মদন বালা যে স্বদলে 
গান গাইতেন তা নিঃসন্দেহ । কারণ, কবি ও রয়ানী গানই এ “বালা? 
পরিবারের অন্যতম পেশা ছিল। এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বর বালা যে নিজ 
দলবল নিয়ে কবিগান গেয়ে বেড়াতেন তার লিখিত প্রমাণ রয়েছে। এই 
কবিয়ালগণ অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ও মাধব ময়রা'র 
সমসাময়িক বা তাদের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। গানের পুঁথিগুলি কবিয়ালদের 
নিজস্ব বা axe লিখিত নয়। বিভিন্ন কবিয়ালের গানের সংগ্রহ এই সব 
পু'ধি কোন দল বিশেষের খাতা বলেই মনে হয়। কারণ তাতে গান 
ছাড়াও জমা খরচ, দলের লোকদের আনুপাতিক প্রাপ্য প্রভৃতি বিবরণ 
লিপিবদ্ধ রয়েছে । আর রচনাকাল নির্ণয় করা না গেলেও লিপিবদ্ধকরণের 
সাল অনেকগুলি গানের শীর্ষদেশে উল্লেখ রয়েছে । অধিকাংশ গানই ১২৯২ 
সাল থেকে ১২৯৫ সালের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে দেখা যায় । তবে প্রকৃত 
রচনার তারিখ যে আরে! প্রাচীন তা বলাই বাহুল্য | 


উল্লিখিত কবিয়ালদের জীবন পরিচিতি দেওয়ার মতো কোন তথ্য বা 
উপাদান নেই । কিন্তু তাদের রচনায় যে যথেষ্ট যুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন 
তা গানগুলি পাঠ করলেই বোঝ! যায়। কোন কোন গানের নীচে লেখা 
“এক জোড়া ওস্তাদী কবিগান” । সখী-সংবাদ তথা রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক 
গানগুলি অধিকাংশ ১নং এবং ২নং সংখ্যায় চিহ্নিত অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় 
রচিত। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্যাদি নিঃসন্দেহে 
নির্ভরযোগ্য । আরো প্রাীনতর তথ্য অনুসন্ধানের ভার ভবিষ্যতের হাতে 
দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে; যদিও অনালোচিত অন্ুদঘাটিত অতীত প্রতি 
পদক্ষেপে পিছু টানবে। কিন্ত উপায় কি! 


এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন ও খ্যাতিমান 
সরকারগণ কে কোন্‌ এলাকার অধিবাসী ছিলেন নিয়বণিত বিবরণী থেকেই 
তা উপলব্ধি হবে এবং পূর্ব বঙ্গে কবিগানের বিস্তৃতি ও ব্যাপকত্ব সম্পর্কে 
মোটামুটি ধারণ! করা যাবে__ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


কবিয়ালের নাম জিল। 
ভৈরব মজুমদার —  জ্ৰয়পাড়া, ঢাকা 
রামকানাই ভূইমালী — এ 
চণ্ডী আচার্য (ঠাকুর/গণক )-__ মাওয়া, এ 
ঈশ্বর আচার্য — এ 
রামরূপ আচার্য — 

ভুবন বৈরাগী -- এ 
বড়হরি সরকার — ঢাকা 
নিমচ'দ ঠাকুর - পাগলা এ 
শিবচক্্র দাস — এ 
স্বরূপ কবিরাজ — সাটিরপাড়া, » 


রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিক্রমপুর, এ 
মহেশচক্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ” ” 
শ্যামাচরণ বিশ্বাস 3 ” 
অশ্থিকাচরণ তপাদার 5s রঃ 
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ 


দ্বারিক জেলে — ভৈরব টা 
রামকুমার সরকার-_-জয়দেবপুর (ভাওয়াল) » 


গঙ্গীচরণ আচার্য = 9 
পঞ্চানন আচার্য — আল্গী . 
রামকানাই আচার্য এ 9 
নীলমণি চক্ৰবর্তা — ভুলত! 9 
জয়হরি গোপ = গোল কান্দাইল 3 
ভগবান আচার্য — জিনারদি ” 
হরিশ্ন্দ্র মাস্টার ( চক্রবর্তাঁ )--ডৌকাদি ৯ 
জয়চন্দ্ৰ মজুমদার পাইকপাড়া, ত্রিপুরা 
গৌর সরকার — 34 
গোলোক gt _ খলিলপুর % 
কানাই যোগী = 

রক্ষাকর চক্রবর্তী = ” 


&1 
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কাশীনাথ সরকার-_জয়পুর, যশোহর 
তারকচন্দ্র সরকার 

নবীন তাতী হি 9 
বেচারাম সরকার — ফরিদপুর 
আনন্দ সরকার — দুর্গাপুর 3 
মহিম সরকার _ ” 
তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় 

ঈশ্বর বালা -_- গোহাল। » 
মদন বালা -- এ <5 
মথুর সরকার — লালচন্দ্রপুর খুলনা 


রামগতি সরকার —( শীল ) গাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ 
রামু মালী (রামনাথ ভূঁইমালী) আউটপাড়া ,, 
রামকানাই নাথ — ঘাটাইল 7 
লোচন কর্মকার — আমতলা মৰ 
হারাইল বিশ্বাস — চাইরগাতিয়া 
চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ 


তারাচাপুর 5 
বলাইনাথ ও কানাইনাথ দগদগা রা 
agate — ছত্রশির $5 
লোকনাথ চক্রবর্তী কাশীপুর 
হরেকৃষ্ণ নাথ ঘাটাইল 


শক্তিরাম কপালী কাশীপুর as 
ধর্মনারায়ণ রক্ষিত — দেবপাঁড়া, নোয়াখালী 
গোবিন্দ মালী = বাড়তি, বরিশাল 


পূর্ববঙ্গের প্রাচীন যুগের কবিগানের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের 
পূর্বে দুটি বিষয়ে আলোচন! সেরে নিতে হবে। বিষয় ছুটি হল-_(ক) পূর্ব বঙ্গ 
বলতে কোন্‌ এলাকা বোঝায়, আর (খ) পূর্ব বঙ্গে কবিয়ালদের ‘সরকার’ 
বল! হয় কেন ও তার তাৎপর্য | 


(ক) “কবিগানের পূর্ব বঙ্গ'_প্রথমতঃ পূর্ব বঙ্গ বলতে যে ভূ-খণ্ড 
মনশ্চক্ষে ভেলে ওঠে তার ভৌগোলিক সীমা চৌহদ্দী কতটুকু? 
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বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্ত থেকে পূর্ব. বঙ্গ নামক -অঞ্চলটির মতো 
আয়তনের হাঁস বৃদ্ধি ও পুনঃপুনঃ নামকরণের ঘটনা খুব কম দেশের ভাগ্যেই 
ঘটেছে, বিশেষতঃ অনধিক শত বছরের মধ্যে । আলোচ্য এলাকার পরিধি, 
বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের আংশিক সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ পূর্ব- 
বঙ্গের যে কয়টি জিলায় কবিগান প্রচলিত ছিল সেগুলি সবই বিভাগ- 
পূর্বকালে পুরোপুরি পূর্ব বঙ্গ বলে গণ্য হতো না। যথার্থ পূর্ব বঙ্গ বলতে ঢাকা! 
ও চট্টগ্রাম বিভাগকেই বোঝান হতো ; যার পরিধি ছিল--ঢাকা, বরিশাল, 
ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জিলা, এবং চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও পার্বত্য 
চট্টগ্রাম জিলা। আর কবিগান অধ্যুষিত পূর্ব বঙ্গ বলতে বোঝা যায়-__ঢাকা' 
ও চট্টগ্রাম বিভাগের পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলা বাদে সাতটি জিলা, বিভাগ 
পূর্ব প্রেসিডেন্সি বিভাগের পূর্ব বঙ্গভূক্ত (পাকিস্তান/বাংলাদেশ ) যশোঁহর ও 
খুলনা fae এবং আসাম থেকে কেটে দেওয়! Gee জিলা। অর্থাৎ 
পূর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান তথ! বাংলাদেশে মোট দশটি জিলায় এই কবিগান 
সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য অতীতে পাবনা, stents) জিলাতেও কবিগানের 
কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল বলে অনুমিত হয়। 

(খ) ‘সরকার’ : পূর্ব বঙ্গে কবিয়ালদের ‘সরকার’ নামে অভিহিত করার 
তাৎপর্য £ 

“পূর্ব বঙ্গে কবিয়ালদের কদাচিৎ কবিয়াল বলা হতো । শুধু তাই নয়, 
দুই চার জন ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের কৌলিক উপাধিও হারিয়ে caw) কবি- 
গানকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পর তাঁর! সবাই ‘সরকার’ উপাধিতে 
পরিচিত হতেন। একটি সাধারণ উপাধিতুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে কবিয়ালদের 
জাতিকুল উদ্ধার করাও অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাড়ায়। এখন এই সরকার 
শব্দের অর্থ কি? আর কেনই বা কবিয়ালদের সরকার বল! হয় তা বিচার 
করে দেখা ATS | 


“সরকার” শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হল-_লেখক, কর্মচারী; রাজপুরুষ, 
শাসনকর্তা ইত্যাদি, কিন্তু কবির ‘সরকার’ বলতে এখানে তত্বাবধায়ক 
বোঝায়। যে কাজের ভার যার উপরে, সেই কাজের সবাঙ্গীণ তত্বের যিনি 
che খবর রাখেন তিনিই Hasta’) যেমন হাট বাজারের কেনা বেচার 
যিনি তত্বাবধায়ক তাকে বলে বাজার সরকার। জমিদারী সেরেস্তাঁয় যিনি 
দলিল দস্তাবেজ মামলা মোকদ্দম! ইত্যাদি কাজ তত্বাবধান করেন তাকে 
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জমিদারী সেরেস্তার ‘সরকার’ বলা হয়। মহাজনের গদিতে যিনি কেনা 
বেচা আয় ব্যয় তত্ব রাখেন তাকে গদির ‘সরকার’ বা গদিয়ান বলা 
হয়। তেমনি রাজ্যের তত্বাবধায়ক রাজ্য সরকার, ব্রিটিশ সরকার, জাপান 
সরকার, ভারত সরকার ইত্যাদি | এক একটা রাষ্ট্রের তত্বাবধায়ক বলে তারা 
“সরকার, নামে অভিহিত হয়। সেই স্ত্রান্থসারে কবিগান সম্বন্ধীয় যত 
যাহা কিছু খোদ কবিয়ালের তত্বাবধানে আছে বলে তাকে ‘সরকার’ বলা 
হয় 1৮২ ৫ 


‘ডাক-সরকার’ 2 “আর ডাক সরকার বা কোল সরকার বলা হয় এ 
খোদ সরকারের সহকারী বা ছাত্রকে । খোদ সরকারেব রচিত গান আসরে 
পরিবেশন করবার সময় শ্রোতাদের কানে পদগুলি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, 
গায়ক-গায়িকার পেছনে থেকে ডেকে ডেকে ঈষৎ উচ্চকঠে গানের পদগুলি 
বলে দেয়, এবং শিক্ষানবিশি করে বলে তাদের বলা হয় ডাক-সরকার' বা 
কোল সরকার 1৮২৬ 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিগান পুর্ব বজে ‘মাইগ্রেশান’ করেছে কিন! 


এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন WI মনে জাগে যে হরু ঠাকুর প্রভৃতি 
কবিয়ালদের সাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের বিরাট সংখ্যক “সরকার, 
( কবিয়াল ) এর উদয় এবং বিস্তৃত এলাকায় কবিগানের প্রসার রাতারাতি 
হয়নি। ধারা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে কবিগানে সুনাম অর্জন 
করেছেন, সঙ্গীত রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, তাদের কবিগানের আদি- 
পুরুষের সম্মান দিতে মনে কুণ্ডা জাগে বৈকি! যে সব প্রাচীন 
সরকারের নাম ধাম এযাবৎ সংগৃহীত হয়েছে তারা কে কোন্‌ গুরুর শিষ্য 
তা আজও অনাবিষ্কৃত। এই বিরাট কৰিগোষ্ঠীর সবাই wag কবিয়াল 
এ কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কবিগানটা শিষ্য-সাকরেদী ব্যাপার, গুরুরও 
গুরু আছে, ওস্তাদেরও ওস্তাদ ছিলেন। সুতরাং একথা নিদ্ধিধায় ধরে 
নেওয়া যেতে পারে যে, গুরু-শিষ্য প্রথার ছায়া না মাড়িয়ে এই বিস্তৃত 
অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কবিগান হঠাৎ প্রচারিত হতে পারে না। এ গান 
পূর্ব বঙ্গে অনেক হাত ঘুরে, অনেক দিন ধরে ওস্তাদি কেরামতি মেরামতির 
পর প্রামাণ্যযুগে এসে পৌচেছে। দীর্ঘদিনের অনুশীলন ও প্রাক্‌-প্রস্তরতি 


২৫. ২৬. বন্তব্যটি পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবিয়াল শ্রীনকুলেশ্বর সরকারের 
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ব্যতিরেকে কবিগানের উত্তাল তরঙ্গে পদ্মা-মেঘনা-যমুন। বিধৌত অঞ্চল 
পরিপ্লাবিত হতো না। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গীয় 
কবিগানের তৃতীয় পর্বকালীন সরকারগোষ্ঠীর পূর্বে, এক পর্ব তো বটেই এমন 
কি ছুই পর্বও হতে পারে -কবিগানের অস্তিত্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, 
তা না হলে কবিগানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ধোপে টেকে না। অনেকেরই 
ধারণা. 

(ক) কবিগান প্রথমে পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত হয়; ও পরে পূর্ব বঙ্গে 
প্রসার লাভ করে ; এবং 

(খ) গৌজলা গুই নামে জনৈক ব্যক্তিই এই গানের উদ্ভাবক । 

প্রথম অভিমত সম্পর্কে বক্তব্য এই £ পশ্চিম বঙ্গ থেকে কবিগানের 
পূর্ব বঙ্গে অভিসার সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য বা নজির নেই। 
এই ধারণা শুধুই অনুমান নির্ভর | পল্লী গীতিকা ও মনসামঙ্গল-এর মতো প্রেম 
ভক্তি, করুণ ও শোর্য রসাত্মক কাবোর পীঠস্থান ময়মনসিংহ জিলা । আবার, 
সমাজ দর্পণ স্বরূপ “চৌধুরীর লড়াই” কাহিনী ঘটেছে নোয়াখালীর বুকে। এসব 
তো এতিহাসিক সত্য। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এসব অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে 
স্বভাব কবির অস্তিত্ব লক্ষ্য SN যায়। আজও নোয়াখালী প্রভৃতি এলাকায় 
গ্রাম্য ও হেটো কবিরা যে কোন চাঞ্চল্য SAN ঘটনার ছড়ায় ও সঙ্গীতে 
রূপদান করে থাকে । অন্যান্য জিলাতেও সহজ কবিত্বের নিদর্শন-স্চক বিভিন্ন 
ধরনের পল্ীসঙ্গীতের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং সেকালের দুর্গম, বিপদসঙ্ধুল ও 
প্রায়বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব/বস্থার দিনে পশ্চিম বঙ্গ থেকে কবিগান পূর্ব বঙ্গে 
অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করেছে_-এই ধারণা অমূলক ও অবাস্তব । বরং 
বলা যায়, পুর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় কবিগান স্দূর অতীতে 
কোন এক সময় একই সঙ্গে আনন্দ তরঙ্গ ভুলেছিল। এই এলাকা আদি 
পূর্ববঙ্গ থেকে শুরু করে যশোহর-খুলনা-ফরিদপুর ধরে, নদীয়া-১৪ পরগণাকে 
ছুয়ে, হাওড়া-হুগলীকে অতিক্রম করে বর্ধমান-বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
পরে মাঝ নদীতে চড়ার মতো কলকাতা নগরী মাথাচাড়া দিয়ে উঠে কবিগানকে 
পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত wal কলিকাতার বুকে 
কিছুদিন দাপাঁদাপি করে বেড়ালেও কালক্রমে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে 
কলিকাতার আশপাশ ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে কবিগান ক্রমশঃ লোপ পেয়ে 


O.P. 237—4 


৫০ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


গেল কিন্তু অনুকূল পরিবেশে খুলনা-যশোহর থেকে শুরু করে পূর্ব বঙ্গে 
কবিগান বেঁচে রইল আরো দীর্ঘকাল _ এই সিদ্ধান্তই সমীচীন | 


দ্বিতীয়তঃ কবিগান এমন কোন বৈজ্ঞানিক ফরমূলা বা কারিগরী আবিষ্কার 
নয় .য তাআবিষ্বর্তার নামাংকিত হয়ে প্রচলিত থাকবে । তাই এই গানের 
জন্কত্বের অধিকার কোন বাক্তি বিশেষের উপর আরোপণ যুক্তি গ্রাহ্য বলে 
মনে হয় না। কারণ, একমাত্র জনশ্রুতি ছাড়া তার সমর্থনে নির্ভর ও বিশ্বাস- 
যোগ্য কোন নথিপত্র নেই। উভয় বঙ্গের স্ুবিস্তীণ এলাকায় প্রচলিত 
কবিগান কোন ব্যক্তি বিশেষ কতৃক প্রবতিত ও প্রচারিত হয়েছিল এই ধারণ] 
BS! বরং কবিগান বাঙালীর স্বাভাবিক কবি মাননের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি 
বলেই নাবিক স্বীকৃতি লাভের যোগ্য | 


কবিয়ালদের দুই বঙ্গে যাতায়াত 

আরে! একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন 
সরকারগণ যে পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের শিষ্যত্ব গহণ করেছেন, তারও কোন 
নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায়শি। বরং পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের পূর্ব বঙ্গে 
এবং পূর্ব বঙ্গের সরকারদের পশ্চিমবঙ্গে এসে কবিগান করার উল্লেখ কোথাও 
কোথাও পাওয়া গেছে। যেমন__ 


এপারের গান ওপারে 

«,,কোন এক বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে কলিকাতীর প্রধান কৰি 
মীতানাথ মুখোপাধায়ের দল এবং তশুসমকক্ষ মাধব ময়রার দল রাজবাড়ীতে 
(জয়দেবপুর ) বায়ন। হইয়া আসে 1...এদিকে কালীনারায়ণ রায়ও পূর্ব বঙ্গের 
প্রপান প্রধান দোহার নিয়া একটি শ্রেষ্ঠ দল গঠন করিয়াছিলেন। প্রথম দিন 
কলিকাতার উভয় ওন্তাদি দলেরই গান হইল। তার পরদিন রাজাবাহাদুর 
পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দলের বিরুদ্ধে নিজের দল 
নামাইয়া দিলেন। সেই সময় জয়দেবপুর নিবাসী রামকুমার সরকার মহাশয় 
রাজাবাহাছুরের দলের গান রচনা ও জবাব Bet করিয়া দিতেন | জীবনের প্রথম 
বিকাশের সময় হইতে কবিগানে আসক্তি থাকায়, রাজবাড়ীতে উল্লিখিত কবি- 


পুর্ব বঙ্গের কবিগান ds 


গানের গান যাহ! স্মরণ আছে, SF] এই গ্রন্থে উল্লেখ করি.তছি। সীতানাথ 
মুখোপাধ্যায়ের দলে তখন ষোল জন NEM গায়ক ছিল। কবিগণ আসরে 
দাড়াইয়া প্রথম যে গান করিতেন, তাহার নাম “ডাক'। সীতানাখের দলে 
প্রথম যে ‘ডাক’ গানটি হইয়াছিল তাহা এই £__ 


“অযোনিসম্ভব| জনক aS 

সীতা নামের হিতে হইলে অসিতে, 

বিচিত্র অসিতে, বিপক্ষ নাশিতে, 

সাজলে সমরেতে করাল বদনী!” ইত্যাদি 


তৎপর রাজাবাহাছবরের দল আসরে আসিয়। এইরূপই ‘ডাক’ গান করিয়াছিল। 
সেই সময় রামকুমার সরকার মহাশয় সীতানাথ মুখোপাধণয়কে চাপান দিয়া 
একটি কবিগান করিয়াছিলেন। তাহা এই £-- 


“এক সীতানাথ ভ্রেতাযুগে সীতার হলেন রাম, 

এক সীতানাথ রাজা ছিলেন কলিকাতাতে ধাম, 

এক সীতানাধ করতেছে আজ পাট নীর দলের কোট নামী, 
বল দেখি মুখাজী গো.__ 

সীতানাথের মধো-_ কোন্‌ সীতানাথ হও তুমি 1” 


মুখাজী মহাশয় ইহার কি উত্তর ধিয়াছিলেন, তাহ! আমার স্মরণ হইতেছে ay | 
তবে সীতানাধ মুখোপাধায় মহাশয় ভা ওয়ালের রাজাবাহাদুরের পরিচয় সম্বন্ধে 
রূপকভাবে যে গানটি করিয়াছিলেন তাহার অংশ বিশেষ যাহ! স্মরণ আছে 
তাহা এই s— 


“তাতি ছিল বাবু হুল, ঢাকার মুন্সী নন্দলাল, 
ভাওয়ালের জঙ্গলে উদয় হল, ব্জযোগিনীর পুশীলাল।” 


রাজবাড়ীর পশ্চিম হইতে উত্তর পর্যন্ত প্রকাণ্ড একটি জলাশয় আছে। 
ভাওয়ালবাসী সেটিকে 'গাঙ্গিনা' বলিয়া থাকে। মুখাজী মহাশয় বাড়ী 
বর্ণনার সময় সেই জলাশয় সম্বন্ধে গান কগিয়াছিলেন | যথা — 


৫২ পূব বঙ্গের কবিগান 


“দেখে যাই FHS চমৎকার 
ভাওয়ালের রাজ fafa, 
জলাশয় দিলেন তিনি, 
ওট! নয় দীঘি নয় পুক্ধরিণী_ 
কিন্তুত কিমাকার-__|”২* 


ওপারের গান এপারে £ 

আবার পূর্ববঙ্গের ‘সয়কারগণ' যে কপিকাতার় এলে কবিগান অংশ 
গ্রহণ করতেন তাও অপ্রমানিক agi “এই সময় পূর্ববঙ্গের হরিশচন্দ্র মাষ্টার 
মহাশয়ের কবিতে অতিশয় স্থনাম হইয়ছিল। শুনিয়াছি একবার কলিকাতা 
দুই দলে কধিগান হইতেছিল। মাষ্টার মহাশয় তাহার এক দলে দাড়।ইলেন। 
প্রতিপক্ষের ‘সংকার মহাশয়” WS মহাশয়কে 'পুর্বদেশীয় বাঙ্গাল? বপিয়। 
নিন্দ। করিলেন । মাষ্টার মহাশয় তহুত্তরে বলিলেন। যথা £-_ 


“তোমরা পশ্চিমা! বলে অনর্থক কর অহংকার, 
দুঃখ বলব কত আর। 
একথা সত্য বটে, পূর্ব দিকে সূর্য উঠে, 
তোমরা সকলে সকালে উঠে, 

পুরিকে কর নমস্কার IY 


এ প্রসঙ্গে আরে! একটি ঘটন| উল্লেখষোগ্য। "জীবন কথার দিক fey 
জান। যায় WNT রামু সরকার তরুণ বয়সে একবার কলিকাতা ভবানীপুরে 
কালীমাত। দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেদিন অগনিত তীর্থ-যাত্রীতে মায়ের 
অঙ্গন ও নাট-মশ্দির পুর্ণ রামু সরকার কোন মতে ভিড় ঠেলিয়। মায়ের 
সন্মুখে উপনীত হইয়া! ভক্তি গদগদ yea পাঁচালী আরম্ভ করেন। সেই 
পাঁচালী শুনিয়। সহস্ৰ সহস্র নর-নারী বিস্ময়াকুল নেত্রে এক ধ্যানে তাহার 
পানে চাহিয়! থাকে । নিজ নিজ কৃত্যের কথা কাহারই তখন মনে নাই। 
এমন কি কাহারও মুখে একট বাক্যও স্মশিত হইতেছিল না। সকলেই যেন 





২৭, ২৮. বঙ্গের কৰির লড়াই_-হরিচরণ আচার্য, ১৩৩৭ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৫৩ 


এক AWS ব্যাপার দর্শনে স্তপ্তিত। এইরূপে তিন ঘণ্টা কাল তারামায়ের চরণে 
স্বীয় উচ্ছাস নিবেদন করিয়। রামু সরকার প্রতিনিবৃন্ত হইলে মায়ের সেবাইত 
হালদার গোষ্টীরই কেহ রামু সরকারকে মায়ের প্রসাদী ফুল দিয়। সসম্্রমে 
জিজ্ঞাস! করেন, “বোধ হয় আপনি একজন কবির “সরকার”, এবং আপনার 
শিবাদ ময়মনসিংহ গলায় ?” রামু সরকার বিনীত ৰচনে তাহা স্বীকার 
করিলে হালদার মহাশয় প্রসন্ন মুখে বলিলেন £-- 

আপনাকে এই মায়ের বাড়ীতে, মায়ের নাট মন্দিরে কবিগানের নিমন্ত্রণ দেওয়া! 
গেল, আমরা অন্য দল আর অন্য ‘সরকার’ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি । শুন যায় 
পাঁচ দিন কাল তথায় থাকিয়া ছড়া, পাঁচালী ও সখী সংবাদ শুনাইয়া তিনি 
কলিকাতাবামীর মন হরণ করিয়াছিলেন |”২৯ 


প্রাচীন কবিগানের শ্রেণী বিভাগ 

কবিগান সম্পর্কে আলোচন! অধিক অগ্রনর হওয়ার পূর্বে পূর্ববঙ্গের 
প্রাচীন কবিগানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বল! প্রয়োঙ্গন। 
(বিস্তৃত আলোচন। পরবতী অধ্যায়সমূহে দ্রষ্টব্য ) প্রাচীন কবিগানের একটি 
পাঁল। চার বা পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল। যেমন, (ক) ডাক NAAT (খ) ভবানী 
বিষয়ক মানসী (গ) সখী-সংবাদ (ঘ) কবি ও asa কবি। দুর্গোৎসবের 
গান হলে আগমনী গান গাইতে হতে|। এছাড়। রং ফুকার বা মাল ফুকার 
নামক চটুল ও চাতুর্ধপূর্ণ প্রশ্ন al ব্যঙ্গোক্তিও প্রায় আমরেই উত্থাপিত 
হতো | 

কবির দল আসরে এসে প্রথমে যে গান করে তাকে ডাক গান (ডাক 
মানসী) বল। হয়! তারপর ভবানী বিষয়ক মালপী গান গাঁওয়। হয়। উভয় 
পক্ষেই একটি করে GAT জবাবহীন গান গেয়ে যায়। তৎপরে শুরু হতে 
সখী-সংবার্দ ও তার জবাব এবং লিহর কবি’ বা ‘কবি’ এবং তার জবাব। 
প্রথম পর্যায়ে কবির সরকারদের আদরে উপস্থিত হয়ে টপ্পা ও ছড়া পাঁচালী 
গাইবার কোন রেওয়াজ ছিল বলে জানা যায় না। এট! পরবর্তাকালের 
সংযোজন | আসল কবিগানের রপাম্বাদনে অপারগ শ্রোতাদের জন্যই ছড়া 
পাঁচালীর স্ষ্টি। গান ও জবাবেই কবির কবিত্ব ও কৃতিত্ব। আর রঙ ফুকার 


২৯, কৰিগাঁন (৬)--মহেশচন্ত্র কবিভুষণ, সৌরভ, ভাদ্র ১৩৩৫ 


tis পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


বা মাল ফুকার স্থুস-রুচিদম্পন্ন শ্রোতাদের হুকুমেই অধিকাংশ আদরে রচিত 
হতো। 


কবিগানের উপলক্ষ 

“বঙ্গে দুর্গাপুজার মত আনন্দ আর নাই। কবিগানের সি, পুষ্টি বুঝিবা 
দুর্গোৎসবকেই উপলক্ষ করিয়া সাধিত হইয়াছিল। কবি গ্রাম্যগীতি। শরগকালট! 
গ্রাম্য কৃষকগণের বিশ্রামের সময়। তখন ক্ষেতের কাজ সব শেষ হইয়া যায়। 
দিনে তাহার| ঘাস কাটে, মাছ মারে, রাত্রিতে পাড়ার দশজনে fafa 
সঙ্গীতামোদে কাটায়। AMAA, ঘাটু ও রাম-মঙ্গল গানের স্থষ্টি ইহারাই 
করে। আমাদের মনে হয় কবিকেও দুর্গাপূজার গানরূপে ইহারাই জন্ম 
পিয়াছে। মহিষম্দিনী মায়ের সম্মুখে গীত হইত বলিয়া কবির স্থুরে সহজ 
সুন্দর মোলায়েমত্থের সঙ্গে বীরত্বের সমাবেশ আছে। 

সেকালে পুজার সময় অনেকেই কবি গান করাইতেন। উদ্দেশ্য, সহজ 
বায়ে সর্বসাধারণকে পূজার আনন্দ উপভোগে স্থবিধা crew | ভূরিভোজনে 
তুষ্টিদান ক্ষমতা কয়জনের থাকে? তাই কবিগানের বাবস্থা। পুজার পিবসের 
আনন্দ ছিল ছাগ মহিষাপির বলি দর্শন। রাত্রির আনন্দ ছিল কবিগান 
wat) আমরা শৈশবে কবিগান শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতাম। 
সন্ধযাকালে আরতির শংখ কাসর বাজিয়া উঠিলেই চারিদিকে একটা সজ সাজ 
রব পড়িয়া যাইত। রাস্তায় যাইতে যাইতে দেখিতাম লহরে লহরে লোক 
পরস্পর আনন্দ কৌতুক করিয়| পুজাবাড়ী পা:ন যাইতেছে। ঢোল Fifa 
বান্ধই ছিল কবির প্রাথমিক মঙ্গলাচ্ণ। সে এমনি একটা ধিন্‌ ধিন্‌ তাক্‌ 
ধিন্‌ SHG) FHS ধ্বনি উত্থিত হইত যে বালক:দর ত কথাই নাই, অভিভাবক 
লোকদের মধে।৫ অনেকে এ শব্দে আকৃষ্ট হইয়! আসরে সত্বর স্থান গ্রহণের 
জন্য Ue হইয়া ছুটিত।*৩* পূর্ব বঙ্গে বহুল প্রচলিত লোক প্রবাদ : 


“যি শুনি কবির কথ! 
ঠেইল) ফেলি গায়ের কাথা ।” 


তারই জান্দ্বলামান ছবি উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে । 


৩৯, কবিগান--মহেশচন্্র কবিভূষণ, সৌরভ, ১৬শ বর্ষ দশম সংখ্যা, ১৩৩৫ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৫৫ 


(ৰ) ডাক মালসী 

ঢোল বাজনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক-মালসী (বন্দনা বা আহ্বান) | 
অবশ্য দুর্গোৎসব উপলক্ষে গান অনুষ্ঠিত হলে আগমনী গান গাওয়ার 
রেওয়াজও ছিল। নমুনা স্বরূপ একটি আগমনী ও একটি ডাক-মালসী গান 
দেওয়া গেল £ 


আগমনী 


গিরিরাজ, আর তো সহেন! ব্যাজ, আসবে নাকি আমার উমাধন ? 
শুনি লোকে বলে থাকে, মিথ্যা হয়না ভোরের স্বপন ॥ 
এ আসে এ আসে করে, আশাতে প্রাণ আছি ধরে, 
আসবে সে সম্বৎসরে গো? তিন দিনের কারণ | 
আমার বক্ষের আগুন বক্ষে থাকে, হয়না চক্ষের জল নিবারণ ॥ 
(ঝুমুর ) আঁধার ঘর করে উজল, হে শিরিবর, 
এঁ বুঝি উমাই আমার এল। 

আমি তারে লইগে কোলে, তোর! একটু উলু দেলো ॥ 
না জানি পথে পথে, কত রোদ লাগছে রথে, 

উমা নবনী হতে অতিশয় কোমল | 
এই লাগিয়া উমার কারণ, আমার ভাবতে ভাবতে জীবন গেল ॥৩১ 


ডাক মালসী 
হরি বলে ডাকরে আমার মন, এলো নিকটে শমন, 

তুমি কার আশাতে বসিয়ে রয়েছ 2 
তোমার গণার দিন যে, দিনে দিনে গত হল, 

তা কি টের পেয়েছ ॥ 
যাবে যদি ভব পারে, বল কৃষ্ণ হরে হরে, 

কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ। 
পড়ে ভাবের ফান্দে, রামু কান্দে, 

ভক্তি ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ ॥৩২ 


৩১. কবিগান_মহেশচন্দ্র কৰিভৃষণ, সৌরভ, ১৬শ বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৩৩৫ 
৩২. রামু সরকার- চন্ত্রকুষার দে. সৌরভ, ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২১ 


৫৬ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


(খ) ভবানী বিষয় 

আগমনী ও ডাক মালপীর পর ভবানী বিষয়ক । এই তিন শ্রেণীর 
সঙ্গীত উভয় পক্ষ থেকেই গাওয়া হতো ; এবং এগুলোর কোন জবাব হতো ay | 
ভবানী বিষযুক সঙ্গীতগুলি সেকালে আত্মনিবেদন বা মনশিক্ষা ভাবমিশ্রিত 
ছিল। এগুলি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত অর্থাৎ চিতান, পাঁড়ন, ফুকার, অন্তরা, পয়চিতান 
প্রভৃতি মিলে বার-তেরোটি অংশে বিভক্ত ; যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সুরে 
গাওয়া হতো। নিন উদ্ধৃত ভবানী বিষয়ক সঙ্গতটি মালসী বা ভবানী 
বিষয়ক গানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তর সম্যক নিদর্শন বলে গণ্য 
হতে পারে। 


ভবানী বিষয়ক 
চিতান-_ ভবানী ত্বং ভব রাণী মহারাণী ভবে কর পার। 
পাড়ন-- আমি আসিয়ে ভবের হাটে, পড়েছি ঘোর সঙ্কটে, 


নাই পারের কড়ি-না জানি সখতার ॥ 
১ম ফুকার-__ তুমি দয়াময়ী নামটি প্র, নিজগুণে দয়া কর, 

আমি বড় পড়েছি বিপদে, মজে মিছে মায়া-মদে | 

খেলতে খেলতে ভবের খেলা, সাঙ্গ হয়ে গেছে বেলা, 

( এখন ) তরি যদি সন্ধ্যা:বলা, তুমি স্থান দিলে Aer || 
faa— অপরাধ করেছি যত, সংখ্যা নাই মা তার-__ 

(লয়ে ) পাপের বোঝা হইতে পার-_পারের ঘাটে বসেছি। 


মুখ দুর্গা মাগো, তোমার চরণ-তরী পাব বলে, আশাতে রয়েছি tt 
মহড়া ভব-নদীর যে তরঙ্গ, তাই দেখে হল আতঙ্ক, 

অঙ্গে নাই আর বল, মাগো 

ছুবলের বল আর কি আছে নিদানের সম্বল !'- 

বিনে তোমার চরণ-তরী+ ভবনদী কিসে তরি, 

তোমার নামের বলে দিব পাড়ি, এই ভরসা করেছি | 


খাদ শত অপরাধে পদে, অপরাধী আছি। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৭ 


২য় ফুকার_- আমি জন্মভর| তোমায় ভুলে, মজে মিছে মায়া ভুলে, 
গোলেমালে হারা হৈলেম সব, আর কি জানাব সে সব। 
সকলি মা ভান তুমি, তুমি আকাশ পাতাল ভূমি, 
অজ্ঞান আমি কিবা জানি, তোমার বৈভব ॥ 


faa— কুকাজে কুসঙ্গে আমার দিন হয়েছে গত, 
বলে জানাব তার দুঃখ কত,-_-হতবুদ্ধি হয়েছি uw 


( এই গীতটির অন্তর, পরচিতান, ও পরের লহর মিল পাওয়া যায়নি) 


(গ) সখী সংবাদ 

প্রকৃত প্ৰতিদ্বন্দিতা শুরু Lo] সথী-সংবাদ গান থেকে । সথী-সংবাদ কাল্লনিক 
দ্বিপাক্ষিক বাক॥ালাপমূলক সঙ্গীত। কৃষ্ণলীল! বিষয়ক সঙ্গীতগুলি এক কথায় 
সহীসংবাদ নামে কথিত হলেও এসব সঙ্গীতের নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, 
যেমন-__রূপদর্শন, পূর্বরাগ, মান, মাথুর, অভিসার, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদি | 
এসব সঙ্গীত wal ও জবাব দান কবির সরকারের কৃতিত্বের নিদর্শন | 
এ জাতীয় গান রচনায় সরকারের ভাষাজ্ঞান, কল্পনাশক্তি, ভাবানুভূতি 
রূপক অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্য, রসস্থষ্টির ক্ষমতা, স্ুর-তাল প্রয়োগ 
দক্ষতা! প্রভৃতি প্রকাশ পায়। তার সঙ্গে সহকারী গায়ক-গায়িকাগণ যথোপযুক্ত 
তালিম নিয়ে কণ্টদান করলেই বিমুগ্ধ শোত!| সঙ্গীত সমাপনান্তে বিপক্ষ 
কবিয়ালের জবাব শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা wa নিচে একটি 
বিচ্ছেদ গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত SA: 


রাধার মান-তরঙ্গ, দেখে শ্যাম ভ্রিভঙ্গ 
ভেবে নিরুপায় | 
রাখতে রাধার মন, অম্নি করে মনন, 
পতিতপাবন পড়িয়ে ধরায় !। 





৩৩. কবি লোচন কর্মকার »বিজয়নারায়ণ আচার্য, সৌরভ, ৭ম বধ, ১২শ সংখ্যা, 
১৩২৫ 


O.P. 237-৮ 


৫৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


যে জন পারের FH ত্রিজগতে 
পে পারেনা পারে যেতে, 

পড়ে AFA, জানে সকলে। 

ও যার নামের জোরে ভববারি 
ত্রিলোকের লোক ধরে পাড়ি, 


রাধার প্রেম-সাগরের সেই Fefa— 
ডুবল বিচ্ছেদ সলিলে ॥ 
দেখে স্বচক্ষে চিত্রয়েখা শোকাকুলে, 
সকল সঙ্গিনীর কাছে বলে, তরঙ্গের প্রসঙ্গে | 
তোরা দেখে যা সই, নাগর GAA এ, 
প্রেম-সাগরের মান তরঙ্গে ॥*' 


ঢাকা জেলার প্রাচীন কবিয়।লদের সম্পর্কে পূর্বে যৎকিঞ্চিৎ 
আলোচনা কর! হয়েছে। এখন পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার প্রাচীন 
কবিয়ালদের Fei | 


ত্রিপুরার গান 

সেকালে ত্রিপুরার জয়চন্দ্র মজুমদার ( পাইকপাড়া ) ও গৌর সরকার, 
কানাই নাথ, কৃষ্ণধন সরকার, ভগবান সেন, রামচন্দ্র ( মাষ্টার) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য কবিয়াল । তাদের warn হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের একটি 
ছড়া উল্লেখধোগ্য--- 


“মেঘনার পুর্ব পারে, TAA আর গৌর সরকারে, 
সরকার হয় আদি, তারা পেল কবির গবণ'রী গদি। 
এখন দেখি দশে বিশে, সরকার হয় ঘোড়ার সৈসে, 
কোলা WS বলে হেসে, লংঘিবে নদী 11৩৫ 


“বাংলা ১২৮৩ সনের ১৬ই কান্তিকের (ইংরাজী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে 
অক্টোবর ) ভয়াবহ গড়কিতে ( ঝড় ) নোয়াখালিতে, বিশেষতঃ চরাঞ্চলে কত 


৩৪. প্রাচীন পুথি 
৩৫. ভূমিকা ( কবির ঝংকার ২য় খও )--বীরেন্ত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়? ১৩৩৫ 


পুর্ব বঙ্গের কবিগান ৫৯ 


হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি হইয়াছে এবং কত ধন সম্পত্তি ও গবাদি 
পশু বিনষ্ট হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই ।৮৩৬ উক্ত প্রলয়ংকর ঝঞ্চা- 
বাত্যার কিঞ্চিৎ বিবরণ জয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত নিম্নোক্ত আংশিক প্রাপ্ত গানে 
প্রকাশ পেয়েছে 


বার শত তিরাশি সনে, নিশাকর রাজ শাসনে, 
মন্ত্রী তার হয় বৃহস্পতি । 
স্থমন্ত্রীর VA যোগে, কি জন্য শুভ যোগে, 
হৈল দৈব দুর্যোগে, এ যাজ্যেতে ডাকাতি || 
ছিল তুলা রাশি রিক্তা তিথি তাহে বজযোগ, 
পবন জলধয়ের যোগ, জুটলো কৌতুকে | 
নিশার আগে বায়ু উঠে, উনপঞ্চাশ বেগে ছুটে, 
ষোল কাত্তিক মঙ্গলবারে ঝড় হয়ে, 
হৈল সব নান্তাখাস্তা দুরবস্থা বলতে বুক ফাটে ॥ 
কত ঘর পড়ে, কত বৃক্ষ উপাড়ে, 
পড়ে ঘরেবি চাপা, কেউ বলে মল্লেম বাবা কাতিকের ace | 
মরল দক্ষিণ দেশে তিন লক্ষ লোক লৰণ সিন্ধুর জল উঠে। 
যত নছার চাচী পচার নানী, খেয়ে সব লোন! পানি, 
CUTS তোব!| কয়। 
দীন জয়টাদ বলে কালী বল, কাল এসেছে নিকটে 11৩, 


সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত গানের মধ্যে এই গানটিকে প্রায় প্রাচীনতম 
বলে গণ্য কর! যায়। 


ফরিদপুর জেলার গান 
ফণ্দিপুরের তাগ্সিনীচরণ চট্টোপাধ্যায় একজন সুদক্ষ এবং সুরচয়িত! 
কৰি ছিলেন। একবার নরসিংদী বাজারে (ঢাকা) তিনি প্রতিপক্ষকে ‘কাত্তিক’ 
উল্লেখ করে একটি Bar গান করেন। সেটি শিশ্রূপ 





৩৬. নোয়াখালীর ইতিকথাঁ-মলিনীরঞ্জন মিত্র, ১৯৬৩ | 
৩৭. সন্দীপের ইতিহান-রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গমোহন দাস 


৬৪ পূৰ্ব বঙ্গের কবিগান 


“কাত্তিক ঠাকুর তোমার কেন নবাবী এত? 
ঘরে নাই যে অষ্ট AG, বাহিরেতে কোচা aw, 
তোমার মা যে MAAR, পেটের ক্ষুধায় ছাগল খেত। 
তোমার বাপ শ্মশানে থাকে, 
তৈল অভাবে GY মাঝে, 
তার গায়ের গন্ধে SS পালায় = 
তোমার পায়ে জরির জুতো 11৮৩৮ 
ফরিদপুর জেলার RAT বাল একজন বিখ্যাত কবি--স্বদলে দেশ বিদেশে গান 
করতেন। একবার হাসিনপুর চৌধুরী বাড়িতে কবিগানের সময় বিপক্ষ 
সরকার পারুলিয়। (ঢাকা) নিবাদী বৈকুণ্ঠনাথ চক্র ব্তাঁ মহাশয়ের রচিত একটি 
Bara চাপান দিয়েছিলেন £ 
“রাম রাজা! আমি বৃদ্ধ মুনি, তোমার শাশুড়ীর 
অত্যাচারে আর দেশে থাকিতে পারিলাম না। 
আমি এই পথে আসিবার সময় তোমার 
শাশুড়ীর বেতের SSI লাগিয়। আমার 
পরিধানের বন্ত্রখানি ছি'ড়িয়া গিয়াছে। 
তুমি তোমার শাশুড়ীর জঙ্গলগুপি পরিষ্কার 
করিয়া দাও। দেশী মজুর লাগাইলে কিছুই 
হইবে না। 
দেশী লোকের কেবল মোছের তাও | 
জঙ্গল সাফ কগবে যদি, গুণনিধি-_ 
সকালে ‘মাউয়াবাদি' লোক লাগাও ॥” 


৬ঈগ্রর বাল! ইহার স্বন্দর একটি রহস্থাপূর্ণ উত্তর করেছিলেন, 


“বস্থষতীর জঙ্গল সাফ করব কিরূপে ? 
ও তার ‘কেশে’ বনে নিশিদিনে, 
সন্ধ্যা করে তোর বাপে 1" 


ঈশ্বর AAA ভ্রাতা মদন বালা ও একজন যশম্বী কবিয়াল ছিলেন 


৩৮, ৩৯. বঙ্গের কবির লড়াই_-হরিচরণ আচার্য, ১৩৩৭ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৬১ 


ময়মনসিংহের কবিগান 

আগেই বল! হয়েছে যে, ময়মনসিংহের প্রাচীন কবির সরকারদের মধ্যে 
আমতলার লোচন কর্মকার, চাইরগাতিয়ার হারাঁইল বিশ্বাস, তারাচাপুরের 
চণ্তীপ্রদাদ ঘোষ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, দগ্দগার কানাই নাথ ও বলাই নাথ, 
ঘাটাইলের Vag নাথ, সত্রশিরের ছাড়.নাথ, কাশীপুরের লোকনাথ চক্রবর্তী ও 
শক্তিরাম কপালী বিশেষ শক্তিশালী কবির সরকার ছিলেন। তারপর 
গাঙ্গাইলের রামগতি শীল, আউটপাড়ার রামনাথ মালী, ঘাটাইলের রাম- 
কানাই নাথ এবং রামপুরের অন্ধ কৰি তারাটাদ কবিগানে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিলেন। 


কৰি লোচন কর্মকার ডাক মালসী, ভবানী, সখী-সংবাদ গানে বেশ 
সিন্ধহস্ত ছিলেন। “বতর্মান সময়ে cana ঢোল কালী সংযোগে কবিগান গীত 
হুইয়! থাকে, লোৌচনের সময় এরূপ ছিল না। খোল করতাঁল ও বেহালা 
সংযোগে কবিগান করা হইত। আর এখন যেমন উপস্থিত বুলিতে ছড়া, 
পাঁচালী, গানের জওয়াব ও bay বলিতে হয়, তখন Bete ছিল না। কাগজে 
কিংব। কলার পাতে লিখিয়া অতি সংক্ষিপ্তরূপে ছড়া-পাঁচালী এবং জওয়াব 
Ball করিতে হইত 1৮৪ 

ময়মনসিংহের নেত্রকোনা বিভাগের চাইরগাতিয়া গ্রামবাসী কৰি 
হারাইল বিশ্বাস একঞ্জন স্বভাব কৰি ছিলেন। তিনি কবিগান, ঘাটুগান ও 
বাউল গান রচনায় দক্ষ ছিলেন। তীর মাললী ও বিলয়া গানগুলি প্রকৃতই 
রসোত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। যেমন-_ 


কর্মক্রমে এসে এই জন্মভূমেতে। 

পেয়ে দারাপুত্র পরিবার, মনে করে অহংকার, 
তাদের কত? হয়ে ভুলে আছি মা--তব মায়াতে || 
জানি সংসারের কত হওয়া, 

স্বপ্নে যেমন রাজ্য পাওয়া, 

মাগো মায় নিদ্রা! ভাঙলো না । — Stal ম। মা, 


০১১১১ 


৪০. কবি লোচন কর্ণকার-বিজয়নারায়ণ আচার্য, সৌরভ ৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


৬২ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 
মাগে! আমার পুত্র আমার দারা, 
তাই ভেবে প্রাণ হৈল সারা, 
“তাঁরা” বলে একদিন তারা-ডাকতে পাল্লাম ন! || ৪১ ইত্যাদি 


কবি লোকনাথ চক্রবর্তী কবিগানের অবক্ষয়ের দিনের সরকার । নিজে 
গালরে উঠে ছড়া পাঁচালী গাইতেন a! সে সময় ব্রাহ্মণ হয়ে কবির আসরে 
গান গাইলে সমাজে নিন্দিত হবার ভয় fea! তাই তিনি বাসা ঘরে বসে তার 
অনুচরদিগকে উপদেশ ও মন্ত্রণা দিতেন; জবাব, Bai রচন! করে 
দিতেন। তীর শিষ্যদ্বশ্ন দয়৷ ধুপী ও aga ধুপী ছড়া-প্পাচালী গাইত। 
ময়মনসিংহ জিলার কবিগানের প্রাচীন যুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন ঝামু 
মালী, ধামগতি শীল ও রামকানাই নাথ--এঁর। যথাক্রমে আউট পাড়া, 
গাঙ্গাইল ও ঘাটাইল গ্রামের অধিবাসী। গ্রাম তিনটি ময়মনসিংহের 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন। 

উপরোক্ত তিনজন সয়কারের মধ্যে রামু ও রামগতির প্রতিভা অধিক। 
রামকানাই সে তুলনায় অনেকটা নিশ্রাভ। আবার ছড়া-পাচালীতে রামু 
পারদশী হলেও টগ্লায় রামগতি অপ্রতিদ্বন্্বী। “রামগতির Bay লোক-কথায় 
ঈডিয়েছিল এবং লোকের মুখে মুখে ফিরত। একদিন রামু মালী কবির ভাবে 
বিভীষণ হয়ে রামগতিকে রালণের ভূমিকায় দিয়ে অনুযোগমাখা হিতোপদেশ 


দিলেন : 


‘দাদা, আপনি তে। রাম-সীতাকে চিশিতে পারেন নাই। 
রাম পুর্ণ-ব্রন্ম নারায়ণ, আর সীতা পূর্ণ-লক্ষমী 

নারায়ণী। আপনি একজন বিখ্যাত রাজা 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা! না করিয়া সীতাহরণ কার্ট! 
আপনার পক্ষে বড় অন্যায় হইয়াছে। আপনি কার 
কথায় রামের সীতাকে আনিলেন ?”*২ 





৪১, ময়মনলিংহের ফবিকাহিনী (কবি হারাইল বিশ্বান )-_বিজয়মারায়ণ আচার্য, 
সৌরভ ৮ম বর্ষ ed সংখ্যা 

ga. রামগতির টগ্পা_বিজয়নার'য়ণ আচার্য, সৌরভ, অয় বর্ষ? ২য় সংখ্যা 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৬৩ 
রাঁমু-বিভীষণের জিজ্ঞাসার উত্তরে রামগতি-রাবণ Bela জবাব দিলেন__ 


“তুমি বলে নাকি রামের সীতা, আনলাম কার কথায় ? 
বিভীষণ, তুমি জানন! কারণ, 
যখন ভগ্নী এসে জানাল আমায় | 
তার কাটা নাকে বসন দেখে, দুঃখেতে প্রাণ বাঁচে কি? 
আমি সেই রাগেতে হরণ করে, 
আনলাম রামের জানকী | 
সূর্পনখার নাসা কান, কেটে BWA অপমান, 
রামের ভাই লক্ষ্মণ ধানুকী | 
তুমি ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ মার__ 
বাজারের ভাও জান কি 1৪৩ 


শুধু baie নয়, পাঁচালীতেও ছিল রামগতির স্বচ্ছন্দ গতি। তীর পাঁচালী 
শুধু অন্তমিলের পদ নয়, তাতে উপমা অলংকারের বড়ই শোভা। নমুনাতেই 
তার পরিচন্ন মিলবে । খেয়াঘাটে কৃষ্ণকে দেখে সখিগণের প্রতি রাধিকার 
উক্তি ঃ 

ছি ছি সখি একি জালা, 

খেয়ার মাঝি সেও যে Stay | 

উপরে কালো মেঘের জাল, 

কালো! দেখি তাল তমাল। 

কালে! দেখি মাথার চুল, 

কালো! দেখি বনের ফুল। 

কালার নৌকায় উঠতে ভয়, 

সোনার অঙ্গ মলিন হয় 1৪ 


উত্তরে সখিগণ বলতেছে 
ছি ছি সখি একি কথা, 
এই কি তোমার মনের কথা৷ 


৪৩. রামগতির টগ্প(__বিজয়নারায়ণ আচার্য । সৌরভ ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩২১ 
88. ময়মনসিংহের ute রায় চন্দ্রকুমার দে, সৌরভ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


৬৪ পুর্ব বঙ্গের কবিগান 


খেয়ার নৌকায় হব পার, 
মোদের কেন এই বিচার। 
কালো মাঝির নায়ে যাবে, 
তাতেই অঙ্গ মলিন হবে ? 
শ্যাম বিচ্ছেদে আকুল হলে, 
কালে! তমাল আলিঙ্গিলে। 
তখন তো সই হওনি কালা, 
আজ কেন এই মনের ম'ল118৫ 
কবি রামগতি মাঝে মাঝে উপমার বান ছোটাঁতেন। নিচের ছু" একটি 
ৃষ্টান্তে তার স্বরূপ বোঝা যাবে-_ 
১। যেমন BART আর সবিতা, 
স্বরভী আর VATS | 
কুলের কন্যা কমলে, 
সৎপুত্র আর বেল ফুলে। 
২। যেমন জলের শোভা কমলে, 
চক্ষের শোভা কাজলে, 
ওষ্ঠের শোভা! তাম্বূলে, 
সতীনারীর পতি শোভা 
কোলের শোভা ছাওয়ালে °° 
কবি রামগতির নিম্নোক্ত বিজগ্না-মালসী শুনে খ্রোতৃবর্গ wep সম্বরণ করতে 
পারতেন না। 


পায়ে ধরি রে নবমী নিশি, আর প্রভাত হইও না। 
তুমি প্রভাত হলে নয়ন খুলে, 
নয়ন তারা আর হেরব না ॥ 
আধার ঘরের চাদের আলে', 
বড় স্নেহের ধন উমা। 
হলে নয়ন-তার] উমা হারা, 
দেহেতে প্রাণ আর রবে না ॥ 





ge. ৪৬. ময়মনসিংহের দাশ রায়--চন্দরকুমার দে, CHAS, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 
জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৬৫ 


দুদিনের জন্য পেয়োছ তারে, 
ভাল করে আজও TA না। 
(মায়ের চাঁদমুখখানি ভাল করে) 
বল না হতে বোধন, কার বিসর্জন__ 
কেমনে এমন সুবর্ণ প্রাতিমা।৭৪ 


খুলনা-ষশোহরে 'কাবিগান £ 


প্‌ূ্ববঙ্গে কবগানের বিশিষ্ট অণ্চল ছিল যশোহর খুলনা এবং পাশ্ববর্তী 
ফাঁরদপুর জেলা । এই 'বস্তীর্ণ অঞ্চলে কাঁবগানের, ব্যাপক প্রচলন সম্পর্কে বিশিষ্ট 
এঁতিহাঁসকের উীন্ত-_ 


“কবি ও বাউল সঙ্গীত Faced প্রকৃষ্ট পরিচয় হয় বলিয়া একজাতণয় গানের 
নামই ‘কাঁবর tho’ এবং যে গায় তাহাকে ‘কাঁবদার' বা কাঁবওয়ালা বলে। কে কেমন 
গান বাঁধতে (রচিতে ) এবং অনর্গল উপাঁস্হত বোল' আওড়াইতে পারেন তাহাই 
পরাক্ষার জন্য কাঁবর পাল্লা বা wat হয়। পৌরাণক কথা বা রহস্যের মীমাংসা 
উপলক্ষ্য মাত্র, আবিরাম পয়ার ত্রিপদীতে কাঁবতা রচিয়া ‘ছড়া’ কাটিয়া যাওয়াই 
কৃতিত্বের পরিচায়ক। স্বল্পাশাক্ষিত নিন্মশ্রেণীর লোককে এত দ্রুতবেগে উপাচ্হিত- 
মাত্র শংদ্ধভাষায় কবিতা রচিয়া বলিয়া যাইতে শুনিয়াছ যে, তাহার শান্ত দেখিয়া 
অবাক হইয়া গিয়াছি। সাধারণত কোন পৌরাণক কাহনী তুলিয়া একট প্রশ্ন বা 
পূর্বপক্ষ উত্থাপিত কাঁরয়া একদল অন্যদলকে “বাঁড়য়া” ফেলেন বা আক্রমণ করেন; 


অপর পক্ষের কাঁবদার বা সরকারকে সুকৌশলে উহার জবাব দিতে হয়। এই উত্তর 
প্রত্যন্তরকালে অনেক সময় বিষম ঝগড়া, এমন কি অশ্লীল বা 'মোটা' ভাষায় 


গালাগালি চলে; নিম্মশ্রেণীর CAO উহাই ভালবাসেন এবং বাহবা দেন। এজন্য 
এসব গান গৃহস্থ বাড়ীতে না হইয়া আঁধকাংশ সময়ে হাটেবাজারে বারোয়ারী পুজা 
উপলক্ষে হইয়া থাকে; IMA হইতে কৃষকগণ উহা শুনতে আসিয়া হল্লা করেন এবং 
সমস্ত atta বিনিদ্রভাবে গানের বান্ধ্াট (রচনা) বা কসরতের প্রশংসা করেন। 
প্রারম্ভে এবং মধ্যে মধ্যে অবশ্য শ্রোতার নেত্র অশ্রুসিক্ত করিয়া দেহতত্ব বা ধর্মভাক্ত 
বিষয়ক উচ্চাঙ্গের গানও হয় এবং উহার ভাব ও রচনাচাতুর্য উচ্চ সমাজে প্রশংাঁসত 
হইবার যোগ্য । তারক কাঁড়াল, পাঁচু দত্ত, গোবিন্দ তাঁতি, রূপে পাঠা, হারাণ ঠাকুর, 
হরমোহন ও WALA সরকার প্রভাতি কাবদারেরা যশোহর-খুলনার আঁধবাসী ও সর্বত্র 
{বখ্যাত ৷” 

এই অঞ্চলে কবিগান সম্পকাঁয় আলোচনায় শ্রীশ্রীহাঁর ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গক্রমে 
আসতে বাধ্য। ফাঁরদপুর জেলায় ওড়াকান্দী গ্রামে শ্রীশ্রীহাঁর ঠাকুরের আবির্ভাবকে 
কেন্দ্র করে এক মহাভাবের তরঙ্গ Glas হয়। সেই তরঙ্গে অবগাহন করলেন 
সাধক-কাঁব GMS তারক কাঁড়াল (সরকার)। ইনি কালা-সদ্ধা মহাসাধক 


৪৭. প্রাগুক্ত 


৪৮. যশোহর-খুলনার ইতিহা্-_সতীশচন্দ্র মিত্র 
2295 B—* 


৬৬ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


ছিলেন। [তিনি শ্রীশ্রীহারিলীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। খুলনা যশোহর ফাঁরদপনুরে 
এই গ্রন্থ এবং শ্রীহাঁর ঠাকুরের প্রভাব তথাকার 'হন্দদদের, বিশেষতঃ নমঃশদদ্র শ্রেণীর 
মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের রাচত 
মালসী সঙ্গীতের আধাশক উদ্ধৃতিতেই তার প্রমাণ মিলবে 


যত নমঃশুদ্রে ভাবসমহুদ্রে করে সন্তরণ। 
ইহার মূলতত্বে হরি ঠাকুর, ওড়াকান্দী ফাঁরদপুর, 
প্রচার করিল নাম সুমধুর হরি-সংকীর্তন॥ 
ও সে হরি ঠাকুরের কৃপায়, রাবর আগে কবি গায়, 
আনন্দ আর তারক কাঁবরসরাঞ্জ। 
কাঁবগানের জন্য, জাগে ধন্য নমঃশদ্র সমাজ ॥ 
কাব তারকের জন্মধাম, যশোহরে জয়পুর গ্রাম, 
লক্ষীপাশা কালীমায়ের বাড়ির পাশাপাঁশ। 
ভবে ভাবীকালের কথা ভাব, নমঃশদ্রের মধ্যে গায়ক কবি, 
সকল জাতির চেয়ে বেশী॥ 
TAHA গোলক গোঁসাইর আদেশে । 
ও সেই তারকের ANA গানে প্রেম দেয়, 
এমন কেউ নাই দেশে। হায় গো 
শুনি গোপালগঞ্জ মহকুমায় বাজনিয়া গাঁয়, 
তারক যে “বসন্ত” গাওয়ায়, 
শুনে পিক শুক শার প্রেমের হাওয়ায়, 
প্রেমাকুল পাঁখিকুল ফাঁকে ফাঁকে আসরে প্রবেশে ॥৪৯ 
কবি তারক সরকার নিজের যে সংাক্ষপ্ত পাঁরচয় দিয়েছেন এবং গ্রন্থ রচনার 
পশ্চাৎপট সম্পর্কে যে কাহিনী বিবৃত করেছেন তার FORM নিম্নরূপ 
তারকের জন্মদাতা পিতা কাশীনাথ, 
মাতা GALT দেবী- তস্য গরভজাত। 
গুরু মৃত্যুঞ্জয় গুরুমাতা কাশীশবরা, 
নামে নামে মিশামীশ এক জ্ঞান কাঁর। 
আরো হাঁরচাঁদ নামে গুণ প্রকাঁশয়া, 
প্রথমতঃ হাঁরপদ দিল দেখাইয়া । 
উপদেষ্টা গুরু বাল মানিল তারক, 
তাহা THA এদেশে মাঁতল বহুলোক 
ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাল কুণ্ড A, 
জাতি নানাবধ যত ছল ভদ্রাভদ্র । 
* * ক 
ate দীন অভাজন আম spats, 
এ লীলা বার্ণতে মম না হবে শকাঁতি। 


৪৯ কবিদিগের জীবনী মাঁলসী--_রাজেন্দ্রনাথ সরকার ১৩৭০ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৬৭ 


দুই প্রভু বলে-হারিচাঁদে রেখে wie, 
লাখতে আরম্ভ কর হবে তোর MTs! 
বিশ্বাস না কারস মোদের কথা ধর, 
লিখতে পারবি গ্রল্থ তোরে দিন বর। 
মৃত্যুঞ্জয় বলে তুম শুন মোর সোনা, 
উপাধি 'দয়াছ তোরে তারক-রসনা । 
দশরথ বলে বাক্য লঙ্ঘও না আর, 
মৃত্যুঞ্জয় দিল বর, আমার সে বর। 
আমার রচিত পদ আছে তোর শুনা, 
তাতে পদ গাথা আছে তারক-বসনা। 
উপাধি 'দয়াছি তোরে রসনা বলিয়া, 
এতাঁদিন পরে তাহা গিয়াছে ফাঁলিয়া। 
কবি গাও কালিয়ার পাঁণ্ডত সমাজ, 
উপাধি দিয়াছে তোরে কাব রসরাজ। 
হারবংশে হারপাত্র গুরচাঁদ fats, 
তিনি দেন উপাধি প্রেমিক শিরোমাণ। 
ডান্তার উপেন্দ্রনাথ বহু গুণে গুণী, 
তিনি দেন উপাধি সরকার চূড়ামাণ। 
সুকবি বলিয়া তোরে দিয়েছে আখ্যান। 
রজত মেডেলে সেই উপাধি লিখিয়া, 
তোমার গলায় সবে দিল বনলাইয়া। 
কেন বল আমি নাহি জান ব্যাকরণ, 
এখন সাহস ভরে লিখিতে দে মন। 
যে লেখা যে পড়া জান তাহা উদাড়িয়া, 
দেশ ভাষা মতে দাও পুস্তক AAT! ৫০ 


এভাবে বৃহ শ্রীহারলীলামত গ্রল্থ alow হল। পরম ঈশ্বর নির্ভর তারকচন্দ্রের 
ভগবত Shes পরিচয় মেলে নিম্নোক্ত ধুয়ায়__ 


শোন বলি মন 'নরবাঁধ, 
যারই খেয়া তারই নদা, 
যে ফেলেছে পাঁড়র TL 
তিনিই কর্ণধার ॥ 
বিশিষ্ট কবি হরিবর সরকারের পিতা । হরিবর ও মনোহর খুড়তুতো জ্যাঠতুতো 
ভাই। উভয়ই নামজাদা কাঁবয়াল এবং তার” সরকারের শিষ্য। তারক সরকার 
লিখেছেন_ 


৫০. Sele লীলামৃত২ রসরাজ তারক সরকার FS | 


৬৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


তারকের শিষ্য তারা ভক্ত প্রিয়তর। 
মহাকবি দুই ভাই ভক্ত চূড়ামীণ, 
উভয়ের কবি আখ্যা কাঁব চূড়ামাঁণ। ৫১ 


উন্ত হারবর ও মনোহর সরকারকে কেন্দ্র করে ফাঁরদপ্‌রে ও যশোহর-খুলনায় 
কায়স্থ বেচারাম সরকার। এছাড়া আর যে সব কবিয়াল সে সময় বা কিপিং 
পরবর্তীকালে খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের নামোল্লেখ করে কাঁব রাজেন্দ্রনাথ পদ 
রচনা করেছেন__ 


আর এক কবি নদেরচাঁদ গ্রাম বৈঝাঁকির, 

খুলনা জেলায় মোল্লাহাট থানার পাশে কাঁরতেন বিরাজ। 

গোপালগঞ্জের কাছে জল্মধারণ, 
ফাঁরদপুর জেলা নিবাসী | ৫২ 


_ বরিশালের কবিগান_ 

কবিগানের অন্যতম পাঠস্থান ৰাঁরশাল জেলা। সেখানে প্রান কাঁবর 
সরকারদের মধ্যে গোবিন্দ মালা, প্রসন্ন নলী, ভারত শীল প্রভ্াতর নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ মালী সম্পর্কে প্রখ্যাত কাব “রাজেন্দ্র সরকারের Sie 
উল্লেখযোগ্য সি সাহা হন 


বারশালে গোবিন্দ মালা, 

তার যে রঙের পাঁচালী, 

করতো হাস্যরসে বলাবাল_ 
কবিগণ আনন্দ সাগরে | ৫৭ 


ঢাকার নরাঁসংদকে ate পূর্ববঙ্গের কাঁব-তীর্থ বলা যায়, তাহলে বারশালের 
বৃহত্তম কবিগঞ্জ। শুধু বারশালের নয়, পাশ্ববর্তী খুলনা, ফাঁরদপুর এমন ক 
ঢাকার কাবর সরকারগণও A বন্দরে স্থায়ী গাঁদ প্রাতষ্ঠা করে কাবিগানের ব্যবসা 
করতেন। অনেক কবির দল ওখান থেকে বায়না সংগ্রহ করে দুর্গাপূজার 
কয়াদন আগে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ময়মনাঁসংহ জেলায় প্রখ্যাত 





৫১, শ্রীপ্ীহবিলীলামৃত- বরসরাঁজ তারক সরকার FS | 
৫২, ৫৩. কবিদিগের জীবনী মালসী-_রাঁজেন্দ্রনীথ সরকার, ১৩৭০ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৬৯ 


দূগ্গাবাড়ীতে কাঁবগান গাইতে বেরিয়ে পড়তেন। দল ছাড়াছাঁড়, নতুন TPP, 
বাদকের আবির্ভাব, নতুন কবির দলের পত্তন, নতুন সংগীত রচনা ও মহড়া, অকাম 
দাদন দান, চুক্তিপত্র রেজাণ্টিকরণ, নৌকা পত্তন, গায়কে বাদকে প্রতিদ্বান্বিতা-সধ 
মিলে রথযাত্রার দিন থেকে (এদিন সমস্ত দলের নতুন বর্ষের সূচনা হতো) 
দুর্গাপূজার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র ঝালকাঁট বন্দরটা যেন গন্ধর্ব নগরীতে পাঁরণত 
হতো। সে সঙ্গে যাত্রার দল, রয়ানীর দল, জারীর দল তো 'ছিলই। 


বারশালে ভারত শীল একজন ভাব-তাত্বিক কবিয়াল ছিলেন। বরিশালের ভারত 
শীল, তাঁর ভাগ্নে কাব উমেশ শীল এবং ত্রিপুরার প্রখ্যাত কবিয়াল হরকুমার শবলের 
কবিত্বের গভীরতা নিয়ে নোয়াখালী ত্রিপুরা অণ্টলে একটি চমতকার ছড়া প্রচালত 
ছিল পে চকা ATR 


ভারত শীল ওপারে বাঁড়, (অর্থাৎ বারশালে ) 
ওজনে হয় মনের ভারি; 
উমেশ শীল হয় পাঁন THAT! (অর্থাৎ পাঁচ সের )৭৪ 


বরিশাল জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের “SIN নলী সরকারও একজন বদগ্ধ 
কবিয়াল ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার সামান্য নিদর্শন স্বরূপ নিম্নোন্ত গানাট 


ঝাঁপ দিয়ে রসের সাগরে, 
কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে রে 
রসিক যারা পায় রে তারা, 
অরাঁসকে পাবে না রে॥ 
রতন থাকে অগাধ জলে, 
তা কি মিলে যার তার কপালে; 
ভবে কৃষ্ণ প্রেমেব প্রেমিক হলে 
রতন মিলে করে করে TAN ৫৫ 


কিন্তু তিনি উপস্থিত না হওয়াতে অন্য এক সরকার (গুরু্চরণ AHS) গান 
করেন। তখন প্রাতপক্ষ সরকার ফুকার করলেন 


বাবু গো, আশা করে করলেন বায়না, 
মন্দ বললে মানী লোকের মান থাকে না, 
বায়না নিল প্রসন্ন নলী। 


৫৪. সংগৃহীত 
৫৫. কৃশান্ (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ) ১৯৭৪ 


40 পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


এপ, নলা বেটার পাঁরবর্তেঁ, 
কি রাক্ষত এলো কীর্তন করতে, 
যেমন জজ সাহেবের একাঁটিনিতে__ 
চাপরাশশি নেয় দরখাস্ত। ৫৬ 


জবাবে রক্ষিত মশাই গাইলেন-_ 


বাবু গো বিপক্ষেতে ফুকার করে, 
ইংলণ্ডে আর রসৃূলপুরে, মধ্যে চিতশী। 
ইংরাজের মেম নিল চোরে, 
জেলে দিল দিলগাজ'রে, 
কপালে থাপড়াইয়া মরে_ 
উদ্ধবচন্দ্র চাপরাশী ॥ ৫৭ 
প্রাচীন নোয়াখালীর শ্রেষ্ঠ কবির সরকার ছিলেন দেবপাড়ার ধর্মনারায়ণ 
রাক্ষত। ৫৮ 
feta ছোটালখার আদিত্য বংশের হরগোবিন্দ আঁদত্য একজন সঙ্গীতজ্ঞ 
সাধক ছিলেন। তান সুন্দর মালসী গীত রচনা করতেন ও গাইতেন। তাঁর রচিত 
একাঁট গানের TAT 


তারা জগতজননণ, হায় গো তাঁরণী বালকপানে দয়া হইল না, 
ষড়ারপ্‌ বল, হইয়ে প্রবল, ভবানীর তর কাঁরতেছে তল (মা) 
ভয় পাইয়া মনে, ডাকি নাঁশদিনে, কিং নয়নে হেব ATH 
শমন আঁসিয়ে শিওরে বাঁসয়ে, ঘন ঘন ঘন ঘন্টা রব করে (মা) 
কার কাছে যাব, কিসে are পাব, ঘুচিবে শমন তাড়না ॥ 
প্রণাত কিয়া শ্রীপদারাবন্দে, শ্রীহরগোবিন্দে বালছে আনন্দে (মা) 
আমি যাঁদ মার, ও হরস্মন্দরী, দুর্গানাম যে কেহ লবে না৷ ॥৯ 
॥কাঁবগানের তামস য্‌গ ॥ 
আলোর পর আঁধার জাগাঁতিক নিয়ম; প্ার্ণমার পর যেমন অমাবস্যা | রান্তিমাভায় 
পূর্বাচল আভাঁসত করে সকালের তরুণ AA দুপুরের খরতাপে ভূমণ্ডল দগ্ধ, 
আলোয় আলোকিত। আবার বিকেলে র্লমক্ষীয়মান কিরণছটা বাঁকরণ করতে 
করতে অস্তাচলের অন্তরালে অদশ্য হলে পাঁথবীর বুকে নেমে তাসে তমিম্রা। 
পূর্ববঙ্গের সরস কাঁবগানের আসরেও কুরসের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করল 
কালক্রমে ৷ 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝ থেকেই কাঁবগানের মানাবনাঁত শুরু । তখনো 
কাবালক্ষমীর আরাধনা একেবারে বন্ধ হয়ান বটে; কিন্তু পারবর্তন ঘটেছে ষজন- 


৫৬, ৫৭. সংগৃহীত 
৫৮. নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত__নলিনীরঞ্তন মিত্র 
৫৯. শ্রীহট্টরের ইতিবৃত্ত__অচ্যুত চৌধুরী 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান as 


MRA মন্তেতল্ে, গুরু পুরোহিতে, উপচার উপকরণে। পদ্ম গোলাপের স্থানে 
পানাফুল ঘেণ্টুফুলে ফুলের সাজি ভরাতি হল, কৌষাকুষিতে গঙ্গাজলের বদলে খানা- 
ডোবার পচা জল উঠল, সুবাসিত চন্দনের স্থান দখল করল এ“দো-পুকুরের পুরাতন 
পঢ়াতগন্ধময় কর্দম। কোকিলের কুহুকুহু স্তব্ধ হল, কাকের কা-কা রবে চারাঁদক 
সচাঁকত। 

সে সময় কাঁলকাতায় নতুন বাংলা সাহত্য AIG চলছে পুরোদমে । কাব্যে 
নাটকে উপন্যাসে বাংলা সাহত্য ক্ষেত্রে তখন Hiss উন্মাদনা ৷ গ্রামাঞ্চলে টোল 
পাঠশালা বন্ধ হয়ে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার চলেছে স্কুল কলেজ প্রাতষ্ঠার 
মাধামে। রেল স্টাীমার চালু হবার ফলে কলকাতার সঙ্গে যাতায়াত সহজতর ও 
আরামদায়ক হয়েছে । বনেদী ধনী, জাঁমদার ও ভূম্যাধকারীদের বংশধরগণ 
আধাীনকতার MAR পুরাতন পারবারক রীতিনীতি পদ্ধাতর পরিবর্তন 
ঘটালেন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রাতবেশী নিয়ে পৃজাপার্বণ, সামাঁজক অন্দচ্ঠান 
সম্পন্ন করার সর্বজনীন আনন্দের চেয়ে, তারা ছু সংখ্যক বাছাই করা ইয়ারবক্সী 
তোষামুদে চাটুকার, বোতলের তলানি-প্রাথাঁ পারিষদ পাঁরবেম্টিত হলেন। মণ্ডপে 
মুণ্ময়ী মৃর্তর আরাধনা ঠিকই চলছে; কিন্তু সে সঙ্গে কলিকাতা ঢাকা থেকে 
চিণ্ময়ীদেরও আহবান শুরু হল। দেবীর আরাধনার চেয়ে মানবীদের আরাধনায় 
জখকজমূকের ঘটা বেশী। দেবীমার্তর সামনে নিরীহ ছাগাশশুর উৎসর্গের সঙ্গে 
নতুন কর্তা নিজেকে উৎসর্গ করলেন Tal খেমটাওয়ালদের শ্রীচরণে। খেমটা- 
SMA Vela ঝুনঝুন Git ও বাইজীর লঘুকন্ঠের টপ্পা ঠুংরী ও তৎসহ 
তবলার চাটতে পুজামণ্ডপের সন্ধ্যারতির বাজনা চাপা পড়ল। ASAT ভার 
পড়ল নায়েব গোমস্তা ও চাকরবাকরদের হাতে। জমিদারবাঁড়র বার্হমহল, বাগান- 
বাড়ি, নদীবক্ষে পান্‌সাঁ কক্ষ নুপুর নিক্ধনে, শরাবের পেয়ালার ঠুনঠুনে মুখাঁরত, 
জার অন্দরমহলে ধর্মপত্রীদের রুদ্ধ কক্ষ অবরুদ্ধ কান্নায় উদ্বোলত। সুতরাং 
বিশুদ্ধ কবিগান শোনে কে, শোনায়-ই বা কে? 

অতএব ASMA অভাবে, গুণগ্রাহীর অসৌজন্যে সমজদারের অমর্যাদায় 
উচ্চশ্রেণীর কাঁবগণ কবিগান ও কাঁবর “সরকারী” থেকে বিরত হলেন। ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ভট্টাচার্যগণ, এবং তাঁদের দেখাদোখ অন্যান্য ভদ্র শ্রোতাগণ আসরে আসা বন্ধ 
করলেন। যে সমস্ত বিশিষ্ট বাঁড় ও প্রকাশ্য স্থানে কাবগান অনুষ্ঠিত হতো, সে 
সব জায়গা থেকে ক্রমান্বয়ে তা উচ্ছেদ হয়ে হাটবাজার, নদীর পাড়ে কালীতলায় 
*মশানখোলায় আশ্রয় নিল। Basse, শ্রোতা ও সঙ্গীতপ্রাঙ্গণের পাঁরবর্তনের 
সঙ্গে 'সরকারের'ও পরিবর্তন ঘটে । রুচিবান, অনুশীলনপরায়ণ সরকারগণ কাঁবগান 
থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেলেন। তাদের স্থান দখল করল নিম্শ্রেণীভুত্ত 
তৃতীয় শ্রেণীর সরকারগণ। ফলে শ্রাব্য কাঁবগ্যন থেকে আস্তে আস্তে কাব্য গুণ 
লোপ পেয়ে অশ্রাব্য “লাল কাঁব” (পূরবিঙ্গে “লাল গাওয়া” কথাটা খিস্তি খেউড় 
গালিগালাজ অর্থে ব্যবহৃত) আসর জে'কে বসল। ওস্তাদি কাঁবগান ও তার 
জবাবের স্থানে চটুল টপ্পা ও নীচুস্তরের পাঁচালী গাওয়া শুরু হল। 

সেকালের কবিগানের সার্বিক অধোগাঁতর এক বিস্তৃত চিত্র মেলে বিখ্যাত 
সাহিত্য পান্রকা “বান্ধৰ”-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। অনেকটা একপেশে সমালোচনা 
হলেও তার থেকে অংশাঁবশেষ উদ্ধাতিযোগ্য_ 


৭২ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


দেখ সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রধণতঃ চারিভাগে 
[বভন্ত,_-ভজন, FT, যাত্রা, কাঁব। এই Placa সমালোচন জন্যই এই প্রস্তাবের 
অবতারণা । গ্রাম্য চালত ভাষায় কাবওয়ালাদিগের গাঁতকেই ‘কাব’ বলে। আমরাও 
কাব শব্দকে এস্থলে সেই অর্থেই ব্যবহার করিলাম। বাদ ইহাতে কাঁলদাস ও 
সেক্সপীয়র প্রভাতি মহাত্মারা অভিসম্পাত করেন, তবে লাচার আছ। 


ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ, AVI, টপ্পা এই ভাগচতুষ্টয়ে কাব পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । উপস্থিত পাঁচালীও কবির এক অংশ, কিন্তু উহা নামের মধ্যে পারগাঁণতি 
নহে। 

ভবানী বিষয়, রামপ্রসাদী মালসীর ভাবের অনুকরখনান্র। লহর ও টস্পা,_ 
প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ দেওয়ার প্রশস্ত পথ। সখী সংবাদ- বেওয়ারশ রাধা- 
কৃষ্ণের মাথামুণ্ডু। 


চিতেন, মুখ, খাদ, অন্তরা, মতান্তরে িতেন, MA, অন্তরা ঝৃমৈর;__এই 
চারিভাগে চাঁর রকম সুরে সখা সংবাদ ও ভবানী বিষয় গীত হইয়া থাকে। 


সঙ্গীতে যাহা “কাকু” (কবিওয়ালারা ইহাকে ‘কাকা’ বলে) বাঁলয়া আভাহত 
হয়, সেই স্বর-বিকারই কবির চিতেন; সুতরাং উহা নিতান্ত অস্পষ্ট, অশ্রাব্য ও 
Fou নাভিমূল, কন্ঠ ও শীর্ষস্থান জাত। 'উদারা' 'মুদারা” ‘তারা’ সঙ্গীতের 
Sal কাঁবতে 'উদারার' গন্ধও নাই, কেবল 'তারা'তেই চিতেনের প্রাণপ্রাতজ্ঠা। 
বলা বাহুল্য যে উহাতে সুরের কোমলতা নাই, শুধু তীব্রতাই অননভূত হয়। 


প্রাচীন ব্যাকরণশাস্ত্রে উদারার নাম GHG, মুদারার নাম স্মারত, এবং তারার 
নাম উদাত্ত। যথা পাঁণনীর প্রথমাধ্যায়ে_“উচ্চৈর;দাত্তঃ, নীচৈরণনুদাত্তঃ, সমাহারঃ 
স্মারত, (১1২৭-২৯-৩১), প্রাচীন স্মরশাস্ত্রে উদারার নান ষড়জ গ্রাম, মুদারার 
নাম মধ্যমগ্রাম, এবং তারার নাম গান্ধারগ্রাম। যথা নারদবচনে,_ষড়জমধ্যম- 
নামানো গ্রামৌ গায়ন্তী মানবাঃ। ন তু গান্ধারনামানং A লভ্যো ws I’ 


কাঁবওয়ালারা যে ‘তারা' অর্থাৎ গান্ধারে fox গায় না, ইহারা কি দেবযো'নত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে? ফল কথা এই- ইহা প্রকৃত গান্ধারগ্রামে wa fas পারে না, কেবল 
চিংকারমাত্র করিয়া হাড় জবালায়, এবং গ্রীবাকুণ্চন, ভ্রুকুঁটি ও দন্তঘর্যষণ করিয়া অসহ্য 
{বরান্ত উৎপাদন করে। 


চিতেন গাথকের মাঁস্তচ্ক বিলোড়ন কাঁরয়া TAs শ্রোতার কর্ণপটহ ব্যথিত 
কাঁরতে থাকে। কাঁবর ন্যায় এমন শ্র্দীতকঞঠোর তীব্র স্বরের সঙ্গীত আর নাই 
বাঁললেও অত্যান্ত হয় না! যেমন বিকৃত দগ্ধ অখাদ্য, তেমন বিকৃত সঙ্গীতও 
শ্ৰাব্য; তবে যে উহাতে বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ কারয়া শ্রোতৃ- 
বর্গকে জবালাতন কবিতেছে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর নিদ্রাপহারণী রাঁসকতারই 
মাহমা বলে! 

কাঁবর মূল গানই সখী সংবাদ। সখী সংবাদের ‘AAT সপ্তমে কিংবা পণ্মে 
কেহ কিছ; বুঝুক আর না বুঝুক, গাইতেই হুইবে। শ্রোতৃবর্গ বাঁসয়া বাঁসয়া এক- 
দৃচ্টে চাহিয়া, শ্রবণের পারিবর্তে গান দেখবেন, আর তার দ্বরের প্রশংসা কাঁরবেন। 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ৪৩ 


পাঠক! আপনারা কি কখনো কব শুনতে গিয়াহেন? যাঁদ না যাইয়া থাকেন তবে 
আমাদের অনুরোধে একাদন যাইয়া THA আঁসবেন। 

-খাদ' আর 'অন্তরা' মুদারা জাত; সুতরাং মধ্যমসুরে গাইবার রীতি। সমস্ত 
গানের মধ্যে ইহাই একটুকু শ্রবণসাহঝ্ণু। কবির জণ্মদাতা, সপ্তসুরের মধ্যে পণ্চম, 
ধৈবত, নিখাদ বাছিয়া লইয়াছেন। তান যাঁদ অনংগ্রহপূর্বক মধ্যম সুরাঁটও ছাড়িয়া 
MOEA, তবেই তাঁহার আবিষ্কৃত গান সর্বাঙ্গসুন্দর হইত, আমরাও অপেক্ষাকৃত কিছু 
সাক প্রশংসা কাঁরতে পারিতাম। 

CORE ও রূপক তালে ALTA, আর খেমটা তালে HAI ও ট্পা রাঁচিত হইয়া 
থাকে। এই [তিন তালের সঙ্গে অন্যান্য অনেক তালেরও যোগ থাকে বটে, কিন্তু 
মূলে এই তিনাঁট রাখতেই হইবে। 'গমক' অর্থাৎ সুর-কম্পন, যদ্ৰারা সুরের 
মধ্রত। বাঁদ্ধ পায়, তাহা কাঁবতেও আছে। তবে কাঁবর সুর মাধুর্য শ্রোতার 
অবোধ্য কেন, বোধ কারি পাঠকগণ না বাঁললেও liao প্যারবেন। 


নাদ এবং লয় না থাঁকলে গানই হয় না; সুতরাং ফাঁবতে নাদ, লয় উভয়ই 
আছে। MOA আরও অনেক আছে,_-সুরের মেল আছে. 'ন্যাস, আছে, 'বাবধ 
রাগরাগণীর যোগ আছে, শ্রুতি আছে, মুচ্ছনা আছে, অর্থাৎ যাহা না থাকলে না 
হয়, তাহাই আছে; অথচ কছুরই স্বাভাবিক মোহনা শান্ত নাই। যেহেতুক গান 
«laa চিত্ত দুব হয় না, বরং fasts জন্মে; অবশেষে [শরঃপাঁড়া উপাস্থত হয়। 


ASIN AM জিজ্ঞাসা করেন, কাবর আধণ্ঠাব্রী দেবতা কে? আমরা তাহার 
সদুত্তর দিতে পারব না। অনুমানে বাঁলতে পার ভূত, প্রেত, পিশাচ Fonte 
নতুবা লহর টস্পায় এত অশ্লীলতার ছড়াছাঁড় হইবে কেন? লজ্জাজনক বাঁভৎস 
নৃত্যেরই বা এত ঘটা কেন? এই সকল কি পৈশাচিক কাণ্ড নহে? খেমূটা নাচের 
জঘন্যতা আঁদরসেরই wipe আভনয়, কিন্তু কাঁবর আঁত জঘন্য অমানুষিক নৃত্য, 
বীভৎস রসেরই AAR দৃশ্য। অতএব আমাদের বিবেচনায় লহরে ভূত, টপ্পায় 
প্রেত, নৃত্যে পিশাচ আঁধভ্ঠান্রী দেবতা ।* (প্রবন্ধ লেখক কবিওয়ালার নৃত্য 
সম্পর্কে যাহা লাঁখয়াছেন আমাদগের বিবেচনায় তাহাও সমাচত কটু হয় নাই। 
কি লজ্জা! এদেশের অতি ware ব্যান্তরাও আসরে বাঁসয়া সহাস্য নয়নে উহা 
দোঁখয়া থাকেন, এবং লক্জার প্রাতমার্তরুপিণী কুলকামিনীরাও নৃত্যের এ বিড়ম্বনা 
অবলোকন কারবার জন্য যবাঁনকার অন্তরালে STAM দণ্ডায়মান হন-_সঃ) 


সখীসংবাদের আধিষ্ঠান্রী দেবী, বৃন্দাবন +বলাসনীদগের মধ্যেই একজনকে 
হইতে হইবে । আমরা নির্বাচনের ভার পাঠকের নিকটই অর্পণ কাঁরলাম; যাহারা 
যাহাকে ইচ্ছা হয় বলুন; আমাদের কোন আপান্ত নাই। 


এখন আমরা কবির রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পাঠকগণ 
আর ফিয়ৎকাল ধৈর্যাবলম্বন করিয়া শ্রবণ SLA! কাব যখন আমাদের দেশের স্তরে 
স্তরে প্রবেশ করিয়াছে, শারদীয় উৎসবেব সময়ে ৪1৫ শত টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া দুই 
দল কবি বাড়ীতে না নলে যখন সম্মান থাকে না, তখন কবি সম্বন্ধে দুই একটা 
কথা বাঁলতেও হয়; শৃনিতেও হয়। পাঠক বিরন্ত হইয়া কান ঢাকিবেন না। 
2295 8--১০ 
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গ্রাম্যভাষা, অর্থহীন শব্দ, এবং একই কথার পুনঃপুনঃ Sls, কাবর রচনা 
সাধারণত এই তিন দোষে দূষিত। কিন্তু সকল রচনাই একেবারে চাতুর্য, মাধুর্য 
অথবা কবিত্বহীন নহে। সুরাসক শ্রোতৃবৃন্দ কবিগানে সখীসংবাদেরই সমাধক 
আদর করেন, সুতরাং সর্বাগ্রে সখীসংবাদেরই সমালোচনা করা উচিত।” ৬০ 


একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে কৃষ্ণলীলা-ভাত্তক সখাঁসংবাদ ছিল কাঁবগানের 
প্রাণ। কিন্তু কালক্রমে আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারণ করে রামায়ণ মহাভারত ও 
পুরাণোন্ত নানাবিধ বিচিন্রকাহনী উপকাহনীকে গানের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ 
কর হল। পৌরাণক গল্পকথার নায়কনায়কাদের অস্বাভাবক ও অপ্রাকতিক 
গ্রালগালাজ এবং ব্যান্তগত ও জাতিগত আক্রমণের পর্যায়ে নেমে এল; সে সঙ্গে 
দলীয় গাঁয়কা-দোহারদের লক্ষ্য করে রঙ্গরস সৃন্টর আঁবলতা। রাধাকৃের 
চিরতন প্রেমকাহনীভাত্তক পূর্বরাগ, আভসার, মান, মাথুর, বসন্ত বিষয়ক 
ete সুমধুর কবিগানকে উপেক্ষা করে বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস প্রভৃতি লাস্যময় 
দৃশ্য ও ঘটনা, মামী-ভাগ্নার অবৈধ সম্পর্ক fetes রচনা প্রাধান্য পেল। 
রামায়ণ মহাভারতে, পুরাণে ভাগবতে কাথত 'পিতৃভান্ত, মাতৃভান্ত, ভ্রাতৃভান্ত, পত্রী প্রেম, 
ভ্রাতৃপ্রেম, সতীত্ব, সত্যবাঁদতা, ন্যায়পরায়ণতা, রাজনীতি, সমাজনীতির উচ্চ আদর্শ- 
বোধক ঘটনা ও তার নায়কদের কীর্তিকাহনীর আলোচনা বন্ধ হয়ে, অহল্যা আদি 
পণসতীর সতীত্ব, ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর জন্ম বিবরণ, পণপান্ডবের জন্মরহস্য, দ্রৌপদীর 
Anes, ইন্দ্রের গুরুপত্বী হরণ ইত্যাদ কাহিনীগাঁল কু-রসের ভিয়ান fra 
আসরে জাসরে বিতাঁরত হতে লাগল। বাতশ্রদ্ধ slow শ্রোতারদল যারা “গায়ের 
কাঁথা ঠেইল্যা ফেলে" কবিগান শুনতে ধেয়ে যেত, তারা মর্মাহত হয়ে ঘোষণা 
করল--“কাঁব শোনে AACA” (নোংরা র্াচসম্পন্ন লোক )। 

কবিগান কেমন রসসমূদ্ধ ও ভাবগাম্ভীর্বপূর্ণ ছিল তার দুটি fore 


(>) হেমন্তকাল অন্ত হৈল বসন্ত সময়। 
তাইতে বিরাহনী কম্পবান, 
মদন নিয়ে AGATA, 
প্রমথ সংগ্রামে শ্যামের শ্রীধামে উদয় ॥ 
ছুটল সৌরভ ফুটল বকুল, 
আঁলরাজ্য মদে আকুল, 
শূন্য গোকুল, গোকুলপাঁত নাই; 
ব্রজের সে ভাব নাই। (হায় হায়রে) 
কৃষপ্রেম-বিচ্ছেদ সাগরে, TWINS রাই ॥ ৬১ 





৬১০. ূবিগান-_বান্ধব, পৌষ, ১২৮২ 
৬১. আদর্শ কবি_ মহেশ চন্দ্র সেন, ১২৯৫ 
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(২) অযোধ্যায় আসয়ে, রাজধানীতে প্রবেশিয়ে, 

প্রমাদ ভাবিয়ে ভরত কেন্দে কয়। 

কৈ সে অযোধ্যার সে শোভা কৈ? জয়পতাকা ধজা কৈ? 

জয়ধহান কৈ? নূত্যগীত আর মঙ্গলবাদ্য কৈ? 

শিতে রাজেন্দ্র দশরথ কৈ? 

রাজ্যে*বরী মাতা কৌশল্যা কৈ? 
ভ্রাতৃবৎসল দাদা রামচন্দ্র কৈ? 

রাজলক্ষ] মাতা জানকী কৈ? 
বীরেন্দ্র ভাই লক্ষণ কৈ? 

শুনে ভরতের কথা, কৌশলা পেয়ে ব্যথা, 

কেন্দে বলে- সর্বনাশ ঘটেছে। 

রামকে বনবাসে দিয়াছে ॥ 

বাপরে, তোর জননী তোর কারণ, 

রামের অঙ্গের আভরণ, স্বহস্তে খুলে; 

IW করে রেখেছে রে তৃলে। 

বাপ রে, সে সব অঙ্গে ধারণ করে, 

রামের বেশে মোর কোলে আয় রে, 

চন্দ্রবদন fall, জুড়াক রে তোর এ মার জীবন ॥ ৬২ 


এবার পাঁতত যুগের কবিগানের সামান্য নিদর্শন_ 


(১) পবনদেব গন্ধর্বের ছেলে কামকান্ত আমার নাম। 

আঁতশ্রম হয়ে এসেছিলাম প্রমোদ কাননে, 

ক্ষণকাল কাঁরতে Frey! 

তোর ভগিনী চিল্রাণীর সনে, দেখা হল সে কাননে, 

জুটেছে আনন্দ অপার। 

চিন্নরথ রাজার ছেলে, চিন্রবান কহ সমাচার ৷৷ 

তোরা কি দোষেতে. বাপে পুতে. করাল আমায় গেরে্তার ? 

রঙ্গিলা ছ*্পর খাটে, ঝলমলে মশারী AT. 

তোর ভগিনী অন্তঃপরে, বেশ করেছে বিছানা । 

আম যাব না, যাব না। 

আম VOT করলাম মঙ্গলে. নাইউরী সব যাক চলে, 

তারা যাওয়ার কালে তোর কপালে, কালদূর্বা দিয়ে যাক। 

যাব না বরশয্যাতে. তোর ভাগনী একা ঘরে থাক॥ ৬৭ 
৬২. WAS যোগান ( কবিগান প্রসঙ্গে )_চক্্কুমাঁর দে, সৌরভ, ২য় বর্ষ ৭ম 

সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২১ 


৬৩. সংগৃহীত 
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চিরবান এর কি জবাব 'দিয়োছিলেন তা না শোনাই ভাল। পণ্ট পাণ্ডবের জন্ম 
রহস্য সম্পকে প্রাতপক্ষ সরকার দাঁড়ায় যুধিচ্ঠিরকে লক্ষ্য করে বলছেন_ 


স্বর্গে মর্তে লাইন খুলেছে 
টিকট মান্টার পাশ্ডুরাজ। 
ধর্মপূত্র যাঁধন্ঠির, এই ত তোমার AST মায়ের কাজ!৬৪ 


কিন্তু কালরূুমে পৌরাণিক কাঁহনীর ভান্ডার শূনা হলে লৌকক জীবনের 
স্খলন বিচ্যাত ইত্যাদি নিয়ে রঙ আমাসা শেষ হলে, অল্প পজর কাঁবর সরকারগণ 
পরস্পরের আত্মীয়াদের নিয়ে লহর-কাঁব নামে কৃৎসা-গীতি গাইতে শুর করলেন। 
পৌরাণিক যুধিষ্ঠিরের মা-কে নিয়ে রঙ তামাশায় অরুচি ধরলে, বিপক্ষ কাবয়াল 


চক্রবতাঁর এ জ্যেষ্ঠ মেয়ে, 
সময়ে না দিল বিয়ে, 

পেল না কন্যাদানের ফল। 
ও তার * * * জোয়ার আসে 

যেম পদ্মা নদীর বগা জলা। ৬৭ 


fers আঁদরসের 'ভিয়েন দেওয়া 'লহর কাঁবর' সৃষ্ট কাবগানের জন্ম লগ্ন 
থেকেই । রঘুনাথ দাস. লাল-নন্দলাল, রামজশী দাস, এমন ক রাম বস; পর্যন্ত 
‘লহর কাব রচনা করোছলেন। আর ভোলা সয়রার কথা বলাই বাহুল্য। অথচ 
রাস: নৃসিংহ, হর্‌ ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগণ প্রভাত কাঁবয়ালগণ শ-কার ব-কার 
সাশত ক-সঙ্গীত রচনা কারাছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে এই AIA 
জবির একটা অবদান অনস্বীকার্য । পর্ববঙ্গে টপ্পা বা পার লহর গানের পর্ব 
wena পথও Bere ara দিয়েছে বলা যায়। যা হোক. fae: ast কাব বা 
alam লাল গানেল আশিক Cee থোক এ গানগীলর স্বরপ বোঝা যাবে। 
কাল্দ এর মোটা রসের গান Wifes আহারের মাঝে চাটনগর মল্তা স্বাদ মনে 
আশিক উদ্দীত থেকে 'এ জাতীয় গালের ভাব-ভাষা ও বিগত পকাত বোঝা 
যাবে-- Ss লি 

(ক) কৃকরে তলসীতলে, মতে দূই ঠ্যাং তলে 
তবু সে CAN পত্র হলে দেবতা পূজা হয়। 


৬৪. কবির লড়াই__মহেশ চন্দ্র BAST, সৌরভ, ১১শ বর্ষ, চৈত্র ১৩২৯ 
৬৫. পরীগীতি ও পূর্ববঙ্গ চির্তরঞ্জন দেব 





খে) 


(গে) 


(ঘে) 
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যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই, 
তৈমনি তোমার বড়াই দেখতে পাই 1৬৬ 


এর্‌পে মুনির সন্তান বধ করেছ FO! 

মাগ সোহাগে মাগের ভেড়া এসে কাননে, 

করলি অন্ধ বংশ ধ্বংস মগ মাংসের কারণে, 

এবার তুই মরলে তোর দশ হাজার মাগ কেদে মরবে কত ॥ ৬৭ 


তোমার ভাদ্রবধ ছিল হক্তিনে, 

তুমি নেংট করেছ তারে সভার মাঝখানে ॥ 

সে যে কুলবধ্‌ ভাদ্রবধ্‌ তোমার, 

তার আবরু সরম কল্পে হরণ, বাম-উরতে বসালে॥ ৬৮ 


ওগো বংশ রক্ষা করবে বলে, 
তারে AIG, রাজা আজ্ঞা দিলে, 
সে কথা জানে সকলে। 
তাতেই ভাক্তভাবে এনেছিল ধর্মকে ডেকে। 
সে পাঁতির আজ্ঞা বজায় রেখে সতার ধর্ম রেখেন্ছ। 
উচিত কথা বলতে আজ লঙ্ভা কি আছে॥ "- 


কিন্তু বদ রস পাঁরবেশনে সমকালীন পূর্ববঙ্গের কবিয়ালগণও পশ্চিমবঙ্গীয় 
মহযোগশদের চেয়ে খব পেছপা ছিলেন না। টশ্পার লহর, রঙফ্‌কার ও পাঁচালশব 
স্থলবিশেষের উদ্ধাতিই তার সাক্ষাৎ প্রমাণ 


(ক) 


হইয়ে অসুর wa fee, কাল্ল না। 
শোন বাল ওরে রাক্ষসা. তোর Wha আশা, 

মার্গে যাবে ভাগ্যের ঘটনা! 
লঙকাপুরের অর্ধেক fafa, 
তোর ভাগিনা বধূর মধু খাবি, 
তোরে এক্ষাণ পাঠাব আমি কতালন্তের ভবন । 
এলি যাত্রা করে জন্মের মতন, 

ধিরে যেতে হবে না ৭০ 


ee শশ্াশীী্াী2ী 
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৭০. 


Wai, তোলা ময়র! ও রাম বস্ত রচিত ) 


সংগৃহীত পুথি 


৭৮ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


(4) হরকুমারীঁ ভাই-ভাতারী জূটাছে নৃতন কাবর দল। 
নীলমাঁণ দলের কর্তা, কোঁচার উপর মারে ফেরতা, 
কর্তারা ইনাম দিলেন তিন ডবল ॥ 

এঁ যে কাঠকুড়ানী গালফুলানী-_ 
এ মাগী সদায় পাড়ে Gor ফাল-__ 
দেখে এ দলের feta, আমরা তো লজ্জায় মার সকলে। 
ঘটাছে কি জালা, এসে কাঁবর দলে কোদাই বালা, 
সরকার হইয়াছে এ দলে॥ ৭১ 


(গ) যৌবন গেলে প্রেমের আবেশ, 
এখন FST প্রেমাবলাসীর কেবলমান্ন মন রাখা । 
কংসের দাসী ছিলেন ইনি, 
এখানে নাম FB রানী 
মাঁণর কিবা যৌবনখানি, মধূশন্য মধুর চাকা। 
প্রেমাবলাসীর যৌবন কি, 
তাম নও তার একা আলি, 
গোবিন্দ তাই তোমায় বাল, কত ভ্রমরের আছে দেখা । 
রসের কালে নাগর জুটে, 
- নিয়েছে রস লুটেপুটে, 
শৈষকালে বেশ মাগীর ঘটে, গোঁবন্দচাঁদ গোবর পোকা ॥ ৭২ 


কিন্তু কাবগানের এই অবক্ষয় অধঃপতন ও সমাজচন্যাতর পুরো দায়ত্ব কবির 
সরকারদের উপর চাপালে তাদের ate আবিচারই করা হবে। Sofa Ge অবস্থার 
পারপ্রোক্ষতে এ গসদ্ধান্রে আসা অন্যায় হবে লা যে কাঁবগানের মানাবনয়নের জন্য 
তৎকালীন সামাঁজক পাঁরবেশই অনেকাংশে দারী। “কবিওয়ালাগণকে লোকে 
যতই দোষী সাবাস্থ করুক না কেন, একেবারে বোল আনা দোষ তাঁহাদের স্কন্ধে 
চাপান যায় না! SIT সমাজও অল্পাধিক পাঁরমাণ দায়ী। নিরক্ষর গ্রামা কাবি- 
ওয়ালাগণ কেবল যশ উপার্জন, fae ভাষা-সাতিত্ের উন্নাতির জন্য কবিতা রচনা 
করেন না! ইহা তাঁহাদের উদর পালনের একমাল পল্থা। অর্থ উপার্জলই তাঁহাদের 
একমাত্র লক্ষ্য। এমতাবস্থায় কবিকে কথায় কথায় লোকের মুখাপেক্ষী তইতে হয়। 
দেশ-কাল-পার যাহা চায়. বাধ্য হইয়া তাঁহাঙ্গগকে তাহাই কাঁরতে হয়। তা না হইলে 
লোকসমাজে তাঁহাদের প্রসার প্রতিপাত্ত বজায় থাকে কোথায়? মনে করুন ভাগবত 
রামায়ণ মহাভারত প্রভাতি পরাণ প্রসঙ্গ লইয়া কবির লড়াই’ বাধিয়াছে। উভয়ে 
যথাশাস্য তাহার ব্যাখা আরম্ভ কাঁরয়াছেন। উন্নত ভাব, উন্নত চিল্তা, মধময়- 
পদাবলী, মাধূর্ষের প্রপ্রবণ শতমুখে উথালয়া উঠিতেছে। কত কীত্তবাস, কত 
কাশখদাস, কত বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস তাঁহাদের ক্ষিহযাগ্রে। ভাষা সহস্প মুখে সফেন 
Seq ধারার ন্যায় কলকলে বাহয়া ফাইতেছে। সভা নিস্তব্ধ, নিথর. সভাসদগণ 


৭১১ ৭২. সংগৃহীত "fe 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান as 


নীরব। অমন কোন কোন বদ-রাঁসক সমজদার আদেশ কাঁরয়া বাঁসলেন, “মোটা 
Say” চাই। Vila শাস্তকাহিনী পরাণকাহিন? পাঁরত্যন্ত হইল; দোপিতে দোখতে 
সভাসদগণের বিকট হাস্য ও করতালিতে চাঁরাদক মুখাঁরত হইয়া উাঁহল! সে সব 
অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা ও সঙ্গীত শ্রবণ কাঁরয়া অনেকে হয়ত কানে হাত দিলেন। 
এইখানে বলিতে হইল গঙ্গাজল face কলুষিত ছিল না, আমরাই নিজ "দাষে তাহা 
alae কাঁরয়াছ। শোনা যায়, গর্দভ স্রোতের জল পান করে না, জল ঘোলা 
কাঁরয়া তবে পান করে; এই জন্য আমরা গাধাকে কত নন্দা করিয়া থক । কিন্তু 
TA আপনার দোষ দেখে না; পরের দোষ ঢাক বাজাইয়া প্রচার কাঁরয়া ইফরে।” ৭৩ 


কাবগানে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে ময়মন?সংহের স.প্রাসদ্ধ কাঁবয়াল রামগতি সরকারের 
সুতীব্র আক্ষেপোন্ত ATT অনুধাবনযোগ্য__“সঙ্গীতজাীবীদের মধ্যে প্রত্যেকেরই 
একটা মানসম্মান আছে। কেবল কবিওয়ালাগণের তাহা নাই। 'থয়েটার সম্প্রদায় 
রঙ্গমণ্তের উপর দাঁড়াইয়া কত স্ফুর্তি করে, বাই-খেমটাওয়ালশরা ফরামের চাদরের 
উপর পায়ের ধূলা ঝাঁড়য়া দেয়, দুর্ভাগ্য কাঁবওয়ালাদগের 1কন্তু alba বিছানা 
দূর হইল না। ইহার কারণ লেকে আমাদিগকে একটা যাত্রার সঙ-এর মতো বিবেচনা 
করে। অশ্লীলতা TAH আমাদের পেশা । নপুংসক TAA গান ও আমাদের 
বাঁবওয়ালাদের গান লোকে একই পধীন্ততে স্থান 'দিয়াছে। দোষ 1কণ্ত আমাদের 
নহে; অশ্লীলতা প্রচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। APT আলোচনা, সঙ্গীত রচনা, 
MLAS মধুর Liat নাম প্রদান করা_ইহাই আমাদের লক্ষ্য। কি কার লোকে তা 
Tle all তাহারা স্বচ্ছ জল ঘোলা কাঁরয়া পান কাঁরবে, আমাদের te দোষ। 
দোষ অমাদের- আমরা এই ঘৃণ্য পেশাটা ছাড়িয়া দেই না কেন?” ৭৪ 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে অশ্লীলতা দোষে শুধু কাঁবগানই দূষিত 
ছল না-সাহত্য সংস্ক'তর অন্যান্য শাখাও এ অপবাদ থেকে রেহাই পাবে aT! 
অথচ কাঁবগানকে 'নন্দামন্দের আড়ালে অন্যান্য শাখা CAPA খালাস পেয়ে গেল। 
কবিগানের চেয়ে বিকৃততর রুচির রচনা, গান, foo Cree মহান সৃষ্টি বলে 
পার পেয়ে গেছে। “আধ্ীনক রসাঁবচারের মানদণ্ডে বেদের কোন কোন অংশ, 
রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন অংশ, WTA কালিদাসের খতুপংহার কাব্য, 
কুম।রসম্ভব কাব্যের অস্টম সর্গে হরপার্বতীর সম্ভোগ বর্ণনা, বাণভট্রের কাদম্বরীতে 
তারাপখড়ের সম্ভোগ বর্ণনা-_জয়দেবেব গীতিগোঁবন্দ, বড় চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ- 
কীর্তন, ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ প্রভাত কবির বিদ্যাসুন্দর, ঈশবরগুষ্তের কাঁবতাবলী, 
_এমন কি পুরাণগ্যালত 'বাঁভন্ন উপাখ্যান, বিশেষতঃ শৈব পুুরাণগ্ঁলতে শব- 
লিঙ্গের উৎপত্তি সম্পাকত কাঁহনী-কাতিকেয়ের জন্ম প্রসঙ্গে পাব্বতী- 
পরমেনবারের সম্ভোগ বর্ণনা- ব্ুদ্ধবৈবর্ত প্5রাণে রাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনা; 


৭৩, ৭৪. মালীর যোগান (কবিগান প্রসঙ্গে ) চন্দ্রকুমার দে, সৌরভ ২য় বর্ষ 
৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২১ 
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মুর্তি মহাগণপাঁতি শীন্তগণপাঁতর mara, বিপরীত রতাতুরা মহাকালী,_ 
AAT জগন্নাথ মীন্দর, কোণারকের সূর্যমান্দর_ খাজুরাহোর অপূর্ব ভাচ্কর্ষ 
_কৌোন্টা অশ্লীল বলে পাঁরত্যজ্য? পুরাণে পূঙ্গপূজার অন্তে শবরোৎসব নামে 
এক অশ্লীল উৎসব-অনুজ্ঞানের (ACT আছে, ISAT যোগাদযার উৎসবের শেষে 
CMSA (ডোমচণ্ডালী) নামক অশ্লীল উৎসব পুরাণে তন্ত্ে উ।চ্ছগ্ট 
চণ্ডালনাীর উৎপাত্ত কাঁহনী- কোনটা শ্লীলতাণ ToS আবদ্ধ? আসলে জীবন 
সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের দ্যান্টভঙ্গা ।ছল 1ভন্ন। সৃষ্ট রহস্যের মধ্যে সেকালের 
মানুষ সনুন্দরকে দেখোছিলেন। কবিয়ালগণও এই জবনবোধের উত্তরাধকার- হয়ত 
কিছুটা উচ্ছল_ ফেনায়ত। পিউাঁরটান দৃণ্টভঙ্গী আমরা পেয়োছি ইংরাজী 
সা!হত্যের সংস্পর্শে এসে। সুতরাং ক'বগানকে সাহিত্যের আনন্দের ভোজে 
জাতচন্যৃত করে রাখা ঠিক সমীচীন মনে হয় না। কাঁবওয়ালারা অনেক সময় মূখে 
মুখে গান রচনা করেছেন আসরেই। তাই Titel গেছে অনেক! অশ্লীলতার 
লেবেল এটে অনেক গানকেই ইহলেক থেকে AMA incite আমরা ।” ৭৫ 


যেসব কাঁবরস-পপাস: ale কাবগানের অগ্লীলতা দোষ ক্ষমার চোখে দেখতে 
চান এবং কেবলমাত্র একাট দোষে এ গানের অপরাপর গুণাবলী নস্যাৎ করতে 
গররাজি, তাঁদের বন্তব্য একেবারে উীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। 


“আমরা প্রাচীন সঙ্গীত FRY দুই একটি কথা Ved মনে ক।রয়াছ। 
FAAS ব্যবসায়ী, শিক্ষা ও সভ্যতাভমানী সম্প্রদায়াবশেষ হয়ত আমাদের উপর 
খর্জাহস্ত হইবেন। late সমাজের নিকট আমাদের FVLP লাভের আশা 
আছে। তবে “বিবাহ বিভ্রাট” ও “স্বাধীন জেনানা” ইদাননং যাঁহাদের আদর্শ চিন্র, 
ইউরোপীয় সভ্যতার অনুমোদিত সেই সাম্য ও স্বাধীনতাবাদী ভ্রাতৃভাবপরায়ণ 
মহাত্মাদগের নিকট আমাদের কোনরপ প্রত্যাশা নই। জাতীয় ভাষা, জাতীয় ধর্ম 
ও জাতীয় ভাব সমস্তই বাঁহাদের চক্ষে ঘৃণার 'বষয়;_হিণ্দু ধমকে পোত্তালকত 
বলিয়া যাহারা ঘৃণা করেন, বাংলা ভাষা না জানা যাঁহাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষার পারচয় 
এবং দেশীয় পাঁরচ্ছদ পাঁরধান করা ভয়ানক অসভতার পারচায়ক; সেই অনুকরণ- 
fom সভ্যতাভমানী সম্প্রদায়ের নিকট সঙ্গীত সম্বন্ধ কোন কথা বলতে যাওয়াই 
বিড়ম্বনা । কোকিলের কুজন, ভ্রমরের গঞ্জন্‌ শুনলে তাঁহারা একেবারে TIT যান, 
বসণ্তের আনলে, কুসুমের পাঁরমলে, সঙ্গীতের তানে, বংশীর গানে, আত্মার ধৰংশ 
হয় বালয়া Shear নিগ্রহ করিতে প্রস্তুত হন; কদম্ব, THOR, তাল তমাল, 'বাঁপন, 
পালন প্রভৃতি শব্দ শুনিলে তাঁহারা লঙ্জায় ahaa বাম: এবং কুরাচি কুরু।চ 
বংলয়া হা:হ ত্রাহি রবে কর্ণীববর আচ্ছ'দন করেন; এই সকল সুননীতির ধ্রন্ধরেরা 
দেশর সঙ্গীতের সহিত ভাসুর ভাদ্রবধূ সম্পর্ক স্থাপন কারিয়াছেন। যাত্রা, কাব 
প্রভৃতির নাম শুনিলেই তাঁহারা একবারে শিহাঁরয়া ওঠেন; এবং অশ্লীল Mala 
বালিয়া সুরুচির ধূয়া ধরয়া প্রলাপ বাঁকতে আরদ্ড করেন। FATT আর এক 
কারণে ইহাদের পক্ষে চক্ষুশুূল হইয়াছে। নাই ইহাতে ভারতোদ্ধার বা বিধবা 


৭৫. ডঃ হংসনা রাঁয়ণ ভট্টাচার্য, “বার নার কবিগানের বিবর্তন ধার!’ ( কবিগান 
সাহিত্য পত্র ) 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ৮১ 


উদ্ধারের কথা, নীতি সংস্কার বা সমাজ সংস্কারের বাঁধ, স্ত্রী স্বাধীনতা অথবা 
ভ্রাতৃভাবের দৃক্টান্ত। আছে কেবল পাধনভজন ও Cle let প্রার্থনা। আর 
পূর্বরূগ অনুরাগ প্রেম বিরহ ও প্রণয় রহস্যের কাহলী। বিলাতা রুচির আইনে 
চার কারয়া নব্য সভ্য সম্প্রদায় এই সকল গান ভয়ানক অশ্লীল বাঁলয়া মনে 
করেন।” ৭৬ 

দেশের লোকের বিচারে পক্ষপাতিত্বের দোষও আছে। বে-পাড়া থেকে যেসব 
মেয়েরা ঝুমুরের দলে কাঁবর দলে যোগদান করল, তাদের ওপর বার্ধত হলো ঘ্‌ণা- 
ais নিন্দামন্দের পঙ্কাতিলক; আর যারা যাত্রা থিয়েটার বায়স্কোপে যোগদান 
লোটাতে দ্বিধা করেন নি-_তবু সমাজ তাদের মাথার মীণ করে রেখেছে--:21019010 
licence দিয়ে! ধন্য বিচার প্রহসন! 


কাঁবগানের দোষগুণ fort একদেশদার্শতার অভিযোগ ও অনুযোগ অনেক 
সমালেটকের কলমেই ফুটে উঠেছে। যেমন,_“সেকালের প্রাচীন সমজদারগণ ভাল- 
বাঁসিতেন, কাবওয়ালা ও ঝুমুরওয়ালীর গান, সখী-সংবদ, পাঁচালী, টগ্পা ইত্যাঁদ। 
অশ্লীলতার ভণজ আছে বাঁলয়া নব্য সম্প্রদায় সেগঁলকে দেশ হইতে নির্বাসন 
কাঁরতে চাঁহতেছেন। তাহার স্থান যাত্রা ও থিয়েটার সম্প্রদায় আধিকার করিয়া 
বাসয়াছে। সর্বপ্রকার অশ্লীলতা দেশ হইতে নিবৰসত হোক, তার জন্য দ:ঃখও 
নাই, খেদও নাই, কিন্তু দুঃখ আমরা বাহিরের আবর্জনা তুলয়া লইয়া তাহা 
আঁনয়া ঘরে স্থান Toole: সেকালের সাঁতার বনবাস রাম-বনবাস প্রভাতি পালা 
সমাজকে সত্যধর্ম পাঁতব্রত্য কত fe না শিক্ষা দিয়াছে । কিন্তু আধুনিক পালা- 
alae প্রত একটু সূক্ষমভাবে দৃষ্টি কারলে দেখা মায়, লোকের মনোরঞ্জনের জন্য 
কাঁবগণ আপন আপন গ্রন্থে, কেবল নত্যগীতের বাহুল্য মান্র দেখাইয়াছেন, ফলে 
অশ্লীলতা ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া অভিনয়ের সঙ্গে ঢুঁকতেছে। “মন্মথ মিলনের” 
কাঁব নিজে রস বর্ণনায় অক্ষম হইয়া, বিদ্যাস্ন্দর হইতে ধার কাঁরয়া নারীগণের 
পতি *নন্দাট পর্যন্ত গীঁতআভনয়ে স্থান 'দিয়াছেন। তারপর অপাঁরণীতা গোঁরাীর 
মুখে বনমালা শোভিত নারায়ণকে দোঁখয়া যে কথা বলাইয়াছেন, সে স্থান 
তিরস্কারেরও BLP! “সীতার বনবাসে” বনবাসিনী 'বিরহবিধুরা সাঁতার 
সম্মুখে ব্যাধগণের অস্বাভাবিক তান্ডব নৃত্য কেবল লোক মনোরঞ্জনের জন্য টা.নয়া 
ব্যানযা খাড়া কারয়াছেন। “যোগমায়ার” পৃতনার সেই অঙ্গভঙ্গী ও মামীর গান।ট 
কতট:কু শীলতাপূর্ণ তাহা আমরা ব্যাঝয়া উঠিতে পারলাম art এমন fe পত্র- 
শোকাতুর বৃদ্ধ দশরথের সম্মুখে নর্তকীগণের একটা নাচ দিতে “wae উদ্ধারের” 
বেহায়া কাঁব use ইতঃস্তত করেন নাই। বাঁলহার লোকরঞ্জনেচ্ছা! বাঁলহারি 
কলির জীবের রুচি!” ৭৭ 

“এ তো গেল গীতাভিনয়-কর্তাদের কথা। ধরতে গেলে ঝুমুরওয়ালরা ও 
থিয়েটারের আঁভনেত্রীগণ একই জাতীয় লোক। আধুনিক সভ্যতার হিসাবে ও 


৭৬. আদর্শ কবি__মহেশ চন্দ্ৰ সেন, ১২৯৫ 


৭৭. মালীর যোগান ( কবিগান প্রসঙ্গে )- চন্দ্রকুমার দে, মৌরভ, ২য় বর্ষ ৭ম 
সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২১ 
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৮২ পর্ব বঙ্গের কবিগান 


ঃাটভেদে, আমরা কিন্তু ঝুমুরওয়ালীগণকে সে চক্ষে দোখ না। ঝুমূরওয়ালীগণ 
আধ্াঁনক সামাঁজকগণের চক্ষে হীনা ও উপোক্ষতা, পক্ষান্তরে থিয়েটারের আভ- 
নেৱীগণ HAS ও সম্মাঁনতা। রুচি একই জিনিষকে দুইভাগে কাটিয়া, একভাগ 
আস্তকু'ড়ে ফেলিয়াছে, অপর ভাগকে সসম্মানে বুকের উপর স্থান দিয়াছে।” ৭৮ 
আশ্চর্য প্রাতভার আঁধকারাী হয়েও কাঁবয়ালগণ অশ্লীলতার আশ্রয় 'নয়েছেন 
কেন_ জনৈক প্রাচীন সমজদার ব্যান্তুর এই প্রশ্নের জবাবে একদা *রামগাঁত সরকার 
জবাব দিয়ৌছলেন,_ 
প্রথম মল্থনে উঠলো সুধা 
TOT লোকের ভবক্ষুধা। 
তাতেই সবে হারাঁদশ 
ules মল্থনে উঠলো বিষ।৭৯ 
কাঁবগানে অশ্লীলতা আঁধক মন্থনের ফল। “AT বাহ্য, এহোত্তম' বলতে বলতে 
প্রেমের পরিধি ছেড়ে কবিগান যে কামকামনার রাজ্যে পৌছে গেছে তা শ্রোতা বা 
সরকার কারো হুশ ছিল না এবং “মথেষ্ট হয়েছে, আর নয়” বলার মতো সমাজও 
তখন ছিল না। তাই তার এই করুণ পরিণাঁত- সঙ্গীত ও কাব্জগতে জাতিচ্যুতি। 
কিন্তু পঙ্ক থেকে পঙ্কজ উৎপত্তি। বিষকে অমৃতে রুপান্তারত করাই 
কাঁবরাজের নৈপধ্য। পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের তৃতীয় পর্যায়ের শেষভাগ থেকে 
অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে উঠোছল। তা থেকে তাকে রক্ষা করা যায় iat নিম্নস্তরের 
তর্জায় রূপান্তরিত হয়ে তা গ্রামাণ্লে গা ঢাকা দিল। আর পূর্ববঙ্গে কাবগান 
বালমালিপ্ত হলেও তা এক মহান শিল্পীর প্রাতভাস্পর্শে wT হয়ে নবরূপ 
ধারণ করল। 
পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কাবগানের পুনজাবনের ইাঁতহাস পর্যালোচনা করব। 





৭৮. মালীর যোগান ( কবিগান প্রসঙ্গে) চন্ত্রকুমার দে, সৌরভ, ২য় বর্ষ ৭ম 
সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২১ 


৭৯. ময়মনসিংহের দাশুরায়_চন্দ্রকুমার দে, সৌরভ, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ 
১৩২১ 


তৃতীয় অন্যায় 


কাঁবগুণাকর হারচরণ আচার্ষের আবিভন--তাঁর সংাক্ষপ্ত পারিচয়-_তাঁর 
হাতে কাঁবগানের রূপান্তর-_কবিগানে নতুন প্রাণস্পন্দন ও নবজনীবনের 
সণ্ডার_গানকে ঢেলে সাজান- রচনায়, গায়কী ঢংএ, গানের আঁঙ্গকে 
বিষয়বস্তৃতে, সঙ্গত AA ও পাঁরবেশনায় গানের নবরুপায়ণ__ 
শ্রোতা ও অনূজ্ঠানদাতাদের চাঁরত্র ও রুচির পারবর্তন_ 
কাঁবগানের স্বর্ণযুগ_কাঁবগানে নতুন রক্তের আমদানি । 


77802 





ইংরেজি ১৮৫৯-৬১ সাল বাংলা সাঁহত্যের হীতিহাসে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ 
কাল। এই for বৎসর বাংলা সাহতোর সান্ধকল বলে গণ্য। এর মধ্যে ১৮৫৯ 
খন্টাব্দে খাঁটি বাঙ্গালী কব ঈশবরগপ্তের তিরোভাব, আর ‘ডাহা ইংরেজ'-বাঙ্গালনী 
মধুসূদনের আবির্ভাব- শার্মিষ্ঠা লাটক প্রকাশের মাধ্যমে । ১৮৬০ খজ্টাব্দে 
অমিন্রাক্ষর ছন্দের নিদর্শন রূপে প্রকাশিত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বাংলা কাব্য- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লাবক পরিবর্তনের দ্যোতক। ১৮৬১ সালে মেঘনাদবধ কাব্য 
প্রকাশের মাধ্যমে অমিন্রাক্ষর ছন্দেন সফল পাঁবণাঁত- অদ্যাবাধ গোঁড়জন যার 
সধাপানে নিরত। এওঁ ১৮৬১ সালে বঙ্গভারতীকে ষড়ৈশ্বর্যে বিভূষিত করে 
বশ্ব-বাণী মান্দরে স্থায়ী আসন দান করতে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
আর এ ১৮৬১ সালেই সমাজ পাঁরতান্ত কবিগানকে সমাজে পুনঃপ্রাতচ্ঠিত করতে 
স.দূর পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার Neat গ্রামে যে কবি-সংস্কারক জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন তাঁর নাম শ্রীহরিচরণ আচার্য । 


পশ্চিমবঙ্গে “তৃতীয় পর্যায়েই কঁবিগানের চূড়ান্ত বিকাশ এবং অধঃপতনের 
HDT ১আধ্বানক আমোদপ্রমোদের প্রচুর আমদাঁনর ফলে এবং ইউরোপীয় 
শিক্ষাশক্ষার দ্রুতপ্রসারা প্রভাবে প্রাচীন ভাবাশ্রয়ী কাঁবগান ক্রমেই কোণঠাসা হতে 
লাগল। চতুর্থ পর্ব অর্থাৎ উনাবংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 
মনোমোহন বসুদের অবতরণের ফলেও কবিগানের হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হল 
না। বস্তৃতঃপক্ষে ভোলা ময়রা এন্টুনী ফিরিঙ্গীদের হাতেই কবিগানের পতন শুরু 
হয়েছে। তাঁদের আমলেই কাবিগান তার 0185510 Character’ হারিয়ে afer 
আরুমণ ও কুটপ্রশ্নের কচকচিতে পর্যবাঁসত হয়। তাঁরা কবিগানের পূর্বগৌরব 
পুনরুদ্ধারে যত্ববান না হয়ে সস্তা হাততালর ও নগদ বিদায়ে বিভোর হলেন। 
কবিগান ক্রমাগত দ্রুততর গাঁততে অধপতনের সোপান আঁতক্রম করতে করতে লোক- 





১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ef খণ্ড_ডঃ অসিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় 


৮৪ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


লোচনের অন্তরালে অদ্য হয়ে গেল; অনুল্লেখ্য কাবয়ালদের জাীঁবিকাবলম্বনের 
পন্থায় পর্যবাঁসত হয়ে কলিকাতা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের তর্জাগান 
আকারে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিল। পরবতর্শকালে সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মাধব ময়রা 
প্রভাত দক্ষ কবিয়ালের অবতরণেও তা আর পূর্বগৌরব ফিরে পেল না, তার জড় 
দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হল না। 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধকালে পূর্ববঙ্গে কাবগান gain ও কু-সংঙ্গীতে পাঁরণত হয়েছিল। 
প্রীতভাবান ও সৃজনশীল ‘সরকারের’ অভাবে অনেক মন্দ কাঁব যশঃপ্রাথস” কবির 
বোঁকিলে মিল দিয়ে ছড়া-পাঁচালী গাইতে লাগল । ধর্মীয় মোড়কাবৃত ও traction 
মাহাত্যক অস্বাভাবিক কাঁহনীগুলিকে লৌকিক ভাচার আচরণ ও নৈতিক য্যান্ত- 
তর্কের মাপকাঁঠিতে ফেলে এবং মানব-সমাজ সম্পর্কাঁয় বিধানষেধের 'নারখে বিচার 
বিশ্লেষণের নামে WE, কণ্ডুয়নের মতো আপাত আরামদায়ক করে তুললে ক হবে, 
গান GS রাঁহত হল। অধিকতর সরস আমোদের আগমনে জমিদার 
'হালকদারশ্রেণীর ATS থেকে কাঁবগান নির্বাসিত এবং আ'দরসাত্মবক আলোচনার 
জাধকাহেত্‌ সাধারণ গৃহস্থ AG ও পজাঙ্গন থেকে কাঁবগান দূরীভত হল। 
কাঁবগানের জন্য আসর সাজান, গায়কদোহারদের জন্য বসার ব্যবস্থা রাঁহত হল। 
তারা মাটিল্ত উবু হয়ে বসে ও বাকী সময় দাঁড়য়ে গান গাইতে লাগল। কাঁবগানের 
এই অধঃপতন ও হতমানের কালেই lass হলেন শ্রীহারিচরণ আচার্য পাঁতত- 
গাবন রূপে-অবনত তাধঃপাঁতিত stances পতিতাবস্থা থেকে উত্তরণ করতে ৷ 

জীবনের শৈষপ্রান্তে স্বরাঁচত সঙ্গীত wee Bea ঝৎকার’ পদস্তকেব 
ভূমিকায় যে ক্ষুদ্র পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় হারচরণ আচার্য 
“ঢাকা জলার মহেশবরদী পরগণার অন্তর্গত নরাঁসংদী গ্রামে ১৭৮৩ শকাব্দের 
কার্তিক সংক্লান্ত্র দিনে জন্মগ্রহণ করেন। পতার নাম ক্বগাঁয় বিষ্ণমোহন 
আচার্য। শ্রীযুক্ত হারিচরণ আচার্যের অগ্রজের নাম শ্রীযুক্ত গুরুচরণ আচার্য। 
উভয় ভ্রাতাই বিশেষ প্রাতিভাবান। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ আচার্য একজন শ্রেষ্ঠ মৎশজ্পী 
ও বিখ্যাত জ্যোতিষী । হারিচরণ বাল্যে ছাব্রবৃত্ত পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া সাঁটরপাড়া 
নিবাসী রঘুনাথ বক্ষচারীর নিকট poor বৃত্তি পর্যন্ত পড়েন। ১৪1১৫ বৎসর 
ধন্নসের সময় তান রামায়ণ গাইতে আবম্ভ করেন। রামায়ণ গানে তান অদ্বিতীয় : 
patel নিকট উপদেশ গ্রহণ কাঁরতেন। হারিচরণ প্রথমে সাটরপাডার স্বব্প 
দিগাবজয়ী কবিওয়ালা। একাদন গানের আসরে বিপক্ষ দলের সরকার শিবচন্দ 
দাস ভয়ে পলায়ন কাঁরলে হরিচরণ আচার্যকে তৎস্থলে নাগাইয়া দেওয়া হয়। 
জয়হাঁর সরকারের বিরুদ্ধে হিরণ আচার্য জয়লাভ করিলেন। এই সময়েই তাঁহার 
সশঃসৌরভ চারাদিকে ছড়াইয়া পাঁড়ল 1” ~ 


og. কবির gate, ১ম খণ্ড ভূমিকা বীবেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ৮৫ 


তখন শুধু নামেই কাঁবগান। তাতে কবিত্ব নেই, গানও অনুপাস্থত। সাধারণে 
কবিগানের কোন সম্মানের স্থান নেই। গায়কদের কথা দূরে থাক, এর শ্রোতারাও 
সমাজে ‘নন্দিত লোকে বলতো “কাব শোনে খাঁবসে”। তখনকার কাঁবগানের 
অবস্থা প্রসঙ্গে স্মরণীয়__ 

“কাঁবগানের গৌরবময় যুগের পর এক ঘোর অবনতির যুগ আসিল । ইংরেজী 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর রুচি পারিলার্তত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল। facet 
ফেসনের থিয়েটার প্রভাতি আসিয়া শিক্ষিত ও ভদ্রসম্প্রদায়ের চিত্তাবনোদনে ব্যাপৃত 
হইল। কবিগান তখন একমাত্র আঁশক্ষিত সাধারণ সম্প্রদায়ের আমোদ যোগাইতেই 
ব্যাপৃত MLA ও সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলতা দোষে এত জঘন্য হইয়া পাঁড়ল যে ভদ্রগ্রামে 
পর্যন্ত তাহা গাওয়ান অসম্ভব হইয়া পাঁড়য়াছিল। ভদ্রুলোকে তাহা শুনিতেনই aT! 

এত বড় একটা অমূল্য সম্পদ বাঙ্গালার কাঁবগান এইরুপে উপোক্ষত হইয়া 
বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। 

এই অবনাতর ধাপ হইতে কবিগানকে উন্নতির পর্যায়ে যাহারা উঠাইলেন 
কবিগ্ণাকর শ্রীযুক্ত হারচরণ আচার্য তাঁহাদের wat 

তান এই গানকে আবিলতা se করিয়া নিজ প্রতিভার যাদুমল্তে নবজাবনে 
সঞ্জীবিত করিয়া কালোপযোগণী আভরাণ ভূষিত করতঃ আসরে উপস্থিত কারলেন। 
ইহার নবরূপে লোক মুগ্ধ হইল। যাত্রা থিয়েটাব অপেক্ষা কাঁবগান আর এখন 
হীন নহে। *** ইহার পর হইতে হারিচরণ আচার্য কাবগানের সংস্কারে আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন। তিনি স্বাঁয় প্রতিভার যাদমন্নে নবভাবে কাঁবগানকে মার্জিত 
ও সংস্কৃত করিয়া নব-নব রাগ-রাগিণীর wera সংযোগে সুসজ্জিত করিলেন। 
গান ছড়া প্রভৃতি সমস্তকেই তান অশ্লীলতা ও আবিলতা মুক্ত কারলেন। কাঁব- 
গান তাহার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে লাঁগল।” ৩ 
এবং কবিগানের সংস্কারে তাঁর দান প্রসঙ্গে সমজদার সমালোচকের মন্তব্য 
অনুধাবনযোগ্য_ 

‘She হরিচরণ আচার্য কবিগুণাকর মহাশয়ের পাঁবচয় দিতে হয়- প্রদীপের 
আলোকে সূর্য দেখানর মত। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গ 
তাঁহার যে কাঁবত্বসৌরভ আবাল-বৃন্পর-বনিতার চিত্তরঞ্জন করিতেছে. তাহা কাহারও 
সই সৃপাঁরিসের অপেক্ষায় বসিয়া নাই। যে বালক শৈশবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও 
টৌলের অধ্যাপক মহাশয়কে ‘ঘন্টা’ দেখাইয়া, সু, ও, জস্‌_ইত্যাদিকে উপেক্ষা 
করিয়া, কবিরাজের খলশিলের এলাকা ছাড়াইয়া রামায়ণের দলের গান শ্যানত, 
কবিওয়ালার ওস্তাদ লক্ষ্য কাঁরত, সেই বালকের মাথায় যে ভগবান কবিত্বের উৎস 
সাষ্ট কাঁরয়া রাখিয়াছেন,_তাহা কেহ জানত না। সেই বালক কাবগান, কবির 
জবাব টপ্পা শুনিয়া ভাবিত-_এর fs উন্নাত করা যায় না, কবিওয়ালাদের সেই 
কানে তালিলাগা ককশ Cote’ রাগিণীকে মিষ্টি ও মোলায়েম করা যায় কিনা, 





৩. কবির বঙ্কার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা_ বীরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


৮৬ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


জবাব টপ্পাগুলো একান্তভাবে মেছোহাট্রার অশ্লীলতা মুক্ত করা Te উচিত নয়,_ 
সম্ভবপর নয় fe? কবির দল গানের আসরে বিছানা পায় না-ভূ'য়ে দাঁড়াইয়া 
গান গায়, বাঁসয়া পাঁচালীর দোহার করে-এই ব্যবস্থাটা কি একেবারেই 
অপারিবর্তনীয় ই নবীন যুবক হাঁরচরণ কাঁবগানকে ভদ্রসমাজের চিত্তাকর্ষক, যুবক- 
য.বতীর শ্রাব্য এবং সর্বসাধারণের আনন্দদায়ক রূপে গঠন কাঁরতে লাগলেন । 
মূর্তির ধ্যান ঠিক রাখিয়া কাঠামোখানিকে রুটিসই করা যায় কনা, হারচরণ এই 
চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উীঠলেন। 

প্রতিভা ছাই ঢাকা থাকে না,-বাজে অজুহাতে তাহার বিকাশকে আটকে 
বাখার উপায় নাই। হাঁরচরণের কাঁব-প্রাতিভাও প্রথম উদ্যমেই লোকের চিত্ত আকর্ষণ 
কাঁরল। যখন পূর্ব ময়মনাসংহে রামু, রামগাতি, রামকানাই, রামজয়, রামসুন্দর_ 
এই পণ রামের জয়-জয়কার, হরচন্দ্রের প্রাতভার উন্তোষেই তিরোধান, বিজয় আর 
হাঁরহরের অভ্যুদয়, মগল সাহা ও নিতাইর খেলাধূলা, তখন হারিচরণের হুঙ্কার 
শোনা গেল। সেই সকল কাঁবওয়ালার বহু বিবরণ ময়মনসিংহের ‘সৌরভ’ পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে। কাব হারচরণ আদরমাঁণ ও বালক মদন প্রভাতিকে লইয়া 
তান-লয় সুসঙ্গত সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিলেন। ঢোলের সেই বিকট ধনির রদলে 
তাহা হইতে তবলের মধুর ধান বাহির হইল,_আদরমাঁণ বা বালক মদনের পেছনে 
গোবিন্দের সুমধুর কন্ঠ ও বেহালা যোগদান করিয়া তাহাকে মধুরতর করিয়া 
ভাঁলল,_আর দলে দলে শ্রোতিবৃন্দ আঁসয়া আসর ভাঁরয়া «face লাঁগলেন। 
এর মাঝে কোন সময়ে যে হাঁরচরণ কাঁবগানের বিছানা পাইয়া বাঁসয়াছেন_ কেউ 
তাহার তথ্য লইতেও চাহিল না। হরিচরণ কাবগানকে বাঁধ সুরে ও লয়ে AAA 
ধরিয়া তুলিলেন। দুইজন কাঁরয়া গান, একজন করিয়া গান ইত্যাদি শ্রাতিসখকর 
কবিগান দেশে প্রচুর সম্ভ্রম লাভ কারল। দেশে হারিচরণের Gayla উঠিল ।”& 
আজও প্রাচীন কাব-রাঁসকদের মুখে শোনা WI 

“আগে কাব হতো মাটিতে 
কাব এলো পাটিতে ৷” 

এই মাঁটর কবিগানকে পাঁটতে স্থান দানের পূর্ণ show হারচরণের। তলি 

প্রাচীন ধারার সুন্দর অংশগাল বেছে নিলেন, অসুন্দরকে বজন করলেন-_ তার 


wey বিভিন্ন রস ও নতুন ভাববস্তুর সংমিশ্রণে সৃষ্ট কবিগান ভদ্রলোকের পাতে 
পরিবেশনের উপযুক্ত হল। যে কাঁবগান মেয়েরা তো দূরের কথা 'পতাপাত্রে 


একসঙ্গে বসে শুনতে লজ্জা পেত, তা-ই সমস্ত পাঁরবার একসঙ্গে বসে শুনতে 
লাগল। 'মধ্যবিত্তশ্রেণী দলে দলে এসে কবিগানের আসর দখল করে বসল। 
পুনরুজ্জীবিত কাঁবগানের রসসুধাপানে তৃপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলী উচ্ছ্বাসত হয়ে বলতে 
লাগল-__ 

কাঁব শোনে ভদ্রলোকে ৷” 


৪. বঙ্গের কবির লড়াই, ভূমিকা--পূর্ণচন্দর ভট্টাচার 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৮৭ 


কাঁবজীবন আরম্ভের পূর্বে হারচরণ রামায়ণ গাইতেন। রামায়ণ গানের দল 
face তিনি পূর্ববঙ্গের বাভিন্ন জেলায় গান গেয়ে বেড়াতেন। অবশেষে রামায়ণের 
দল ভেঙ্গে দিয়ে তিনি কাবর দলের পত্তন করলেন। রাতারাতি toa কাঁবগানের 
বোল পাল্টালেন, ভোলও পাল্টালেন। বদজবান কাঁবগান থেকে 'ীনর্বাঁসত হল। 
গানের বিষয়বস্তু পাঁরবার্তত হল, রচনাপদ্ধাত হল পারিমার্জত। কাব্যরস 
সঞ্চারিত হল কাঁবগানের প্রাত পর্বে। হারচরণ-পূর্ববতাঁ কাবগানের রাজ্যে যে 
SHIN অধঃপতনের চিহ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিয়োছল তা হল- (৯) গানের িষয়- 
বস্তু, (২) গানের অনুষ্ঠানক্ষেত্র, (৩) নাঁচ শ্রেণীর সরকার এবং (8) বদরাঁসক 
শ্রোতা। 

(১) বিষয়বস্তু নির্বাচনের বেলায় তাত্বিক আলোচনার বদলে যে fa 
অবলম্বন করলে আদরসাধক্য আলোচনার জাল বস্তার সহজ, সেসব কাঁহনী 
সবলাম্বত হতো। অবশ্য সেসব কাহনীকে মাজাঘষা করে Wa, বজায় রেখেও 
আলোচনা করা যায়; কিন্তু অরাঁসকের হাতে বাঁশ দিলে সে যেমন তাকে Via 
MALT ব্যবহার করে, তেমান দৈবললাখেলাকে মানবীয় দৃচম্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা 
AMAT করতে গিয়ে স্বল্প প্রাতভাধর সরকারগণ প্রয়োজনাতারিন্ত রঙমসলা Trea 
এমন রসাল করে তুললেন যে, সে মোটা রন পাঁরপাক করতে অপারগ রুচিবান 
শ্রোতার দল আসর ছেড়ে পালাল। 


(২) অনুষ্ঠানক্ষেত্র সম্পর্কে বলা যায় কলিকাতায় রাজা নবক্‌ষ্ণের মতো 
পূর্ববঙ্গেও ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় (ঢাকা), ধলা, গৌরীপুর, সুযঙ্গের 
রাজবাড়ি (ময়মন।সংহ)) প্রভাতি গণ্যমান্য ব্যান্তর পৃষ্ঠপোষকতায় কবিগান অনুষ্ঠিত 
হতো। কিন্তু পরবতরঁকালে *মশানখোলায় নদীর পাড়ে কাঁবর আসর সরে গেল। 
কি কারণে কবিগানের এরকম বাস্তুচ্যাতি ঘটল, সে সম্পর্কে নিম্োন্ত সত্য Waris 
এক জৰাজ্জলামান উদাহরণ | 

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেচ্ঠ কবিয়াল নকুলে*বর সরকার প্রায় আঁশ বছর 
পূর্বে তাঁর শিক্ষানীবশীকালে গুরুদেব SA দত্তের সঙ্গে খুলনা জেলার ন'পাড়া 
পীলজং গ্রামে ঘোষঝাবৃদের বাঁড়তে গান গাইতে যান। তারপরের ঘটনা 
নকুলে*বরের জবানীতেই শোনা য্যক--“ঘোষবাব.'দের কালীবাঁড় একটা নদীর পাড়ে 
'চামারে' নামক একটা শমশানে। সেখানেই কাঁবগান হয়। এটা তাদের পূর্ব 
পুরুষদের ব্যবস্থা। সেই শ্মশানে মা কালীর মান্দরের সামনে সাময়ানা খাঁটয়ে 
আসর করা হয়েছে। সেই পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে গেছে। তাগা চুড়ি 
থেকে সুরু করে পাঁপড়ভাজা, ফুলুরীভাজা, মিঠাইমণ্ডা, মনোহারী_এমন কি 
দু একখানা কাঁসাঁপতলের দোকানও এসেছে। পান 'বাঁড় সিগারেটের তো কথাই 
নেই। সবচেয়ে ডাব নারিকেল ও পাঁপড়ভাজার alesse বেশী। *** একাঁদনের 
উৎসব উপলক্ষে এত বড় মেলা বড় একটা দেখা যায় না। কাঁবগান উপলক্ষে হাজার 
হাজার লোকের উপস্থিতিতে মেলার জমজমাট আরও বেশী। নকুলেশবর স্থানীয় 


এক ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন- আচ্ছা মশাই, বাবুদের বাড়তে নাটর্মান্দর 
থাকতে এই শমশানখোলায় গানের ব্যবস্থা কেন? 
সে ভদ্রলোক বললেন _আগের দিনে খেউড কাব হতো। অশ্রাব্য ভাষায় 


আঁদরস প্রধান আলোচনা হতো বেশী। মেয়েরা তো দূরের কথা *পতাপুত্রে একল্ল 


৮৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


হয়েও সে গান শুনতে যেতেন না। সেইজন্যই এই জনমানবশূন্য শ্মশানে কাঁব- 
গনের আসর বসত!” ৫ 

(৩) এবারে সরকারদের সম্পর্কে । কবিগানের অবনাতির কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ 
বংশসম্ভূত ‘সরকার'গণ কাঁবগান থেকে সরে দাঁড়ালেন। সমাজে বদনাম হবে বিধায় 
তারা কাঁবগানের সংশ্রব ত্যাগ করলেন। আর কা'বগানের “দরকারী'র ভার 'গয়ে 
পড়ল fer, সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীভূন্ত সরকারদের হাতে । কিন্তু নিম্ন- 
শ্রেণীর হাতে পড়েই কবিগানের ইঞ্জত নষ্ট হয়েহে একথা বলা আদৌ Tiss 
নয়! তথাকাথত নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত সরকারগণ সংখ্যাগত ও গুণগত দক 
দয়েও উচ্চশ্রেণীর সরকারদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবেন। প্রকৃত সত্য 
হল, অবক্ষয়কালীন সরকারগণ কাঁবগানের 'নাদর্ট মান বজায় রাখার জন্য 
যথোপযুক্ত অনুশীলন ও পর্যালোচনা না করে বদরাঁসক শ্রোত।দের মনোরঞ্জনে 
আঁধক আগ্রহী হয়ে কাবগানের এবং সে সঙ্গে নিজেদের বদনাম কুঁড়য়েছেন। 
তাছাড়া, অশ্লীলতার মাপকাঠি সব যুগে সমান নয়, সব দেশে সমান নয়, সব সমাজে 
সমান নয়। এক দেশের বাল, আর এক দেশের গাঁলি। সুতরাং সময়ের পাঁরবর্তনে 
সেকালের A একালে অশ্লীল বলে আভযান্ত। এ সম্পর্কে বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
বিখ্যাত উীন্ত স্মরণীয়--“সেকালে অশ্লীলতা 'ভন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে 
বাঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বাঁলয়া গণ্য হইত Ni যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা 
সতেজ বলয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গাল বাঁলয়া গণ্য 
বাঁরত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কাব, চোর পণ্টাশৎ দুই পক্ষে 
অর্থ খাটাইয়া লাখবেন--বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে_দুই পক্ষে সমান অ*লীল। 
তখন MST অশলীল-উৎসবগ্দাল অশ্লীল-দুগোৎসবের নবমীর রান 
বখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফ- 
অ।খড়াই অশ্লীলতার জন্য রচিত। *** সেকালের বাঙ্গালীদগের ইহা একপ্রকার 
স্বভাবাসদ্ধ ছিল। আম এমন অনেক দেখিয়াছ, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্মাস্মা, 
আজন্ম AAS, সভ্য, সুশীল, WaT এমন সকল লোকও, কুকাজ দোঁখিয়াই 
রূশগলেই “বদ্‌জোবান” আরম্ভ কাঁরতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল 
ছল। ফলে সে সময়ে ধর্মাত্মা এবং অধর্মাত্বা উভয়কেই অশ্লীলতায় পট; 
7দখিতাম_প্রভেদ এই দেখতাম, fafa রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিন 
ধর্মাত্মা। যিনি হীন্ড্িয়ান্তরের বশে অশ্লীল তানি পাপাত্মা।” ৬স্‌তরাং অশ্লীলতা 
সৈকালে যে কছনটা সমাজগ্রাহ্য ছিল বলাই সঙ্গত। 

(8) সবশেষে মূল অপরাধী- শ্রোতা । যে ধরনের গান পাঁরবোশিত হল, 
তর শ্রোতাও জুটল সে শ্রেণীর। যেমন খাদ্য তেমন খাদক, যেমন রস তেমনি 
রাসক। যেমন, 

“শনি রাজা কুজো মন্ত্রী, 
অন্ধ ALS বোবা তন্বী, 
বেতাল গায়ক কানা যল্্ী।”-হলে রাজ্য নষ্ট, পূজা 





৫. কবিয়াল কবিগান_ দীনেশচন্দ্র সিংহ 
৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা _বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
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AG, সঙ্গীতানূন্ঠান পণ্ড, তেমান কুরাঁসক শ্রোতার কবলে পড়ে সস্তা যশোঁলগ্স, 
গরকারগণ নির্মল স্ামণ্ট রসকে গে'জা ওঠা STIG বানিয়ে পাঁরবেশন করলেন। 
অরাঁসকের দল তাই পান করে উন্মত্ত হল। একই যন্তে দক্ষ যল্লী ইচ্ছা মতো সূর 
বাধেন। তাতে একতালা থেকে দাদরা, কাহারবা দশকুশন প্রভৃতি তাল ওস্তাদের 
অঙ্গল স্পর্শে বিচ্ছ্বীরত হয়ে ওঠে, সেই THE আনাড়ীর হাতে পড়ে টুংটাং 
বিরক্তিকর ধৰান সৃণ্ট করে শ্রোতার ধৈর্যচন্রাত ঘটায়। সূতরাং দোষটা যন্মের 
নয়, WH সুরেলা কন্ঠে পাঠ করলে যা COMI, অসুরের কন্ঠে তাই 
অনুস্বার বিসর্গের সমাল্ট। সেকালের কবিগান সম্পর্কে নিম্ন বার্ণত কাহনী 
'অনুধাবনযোগ্য_ 

‘Tota (কবি লোকনাথ চক্কবতর্শ) নিজে আসরে উঠিয়া ছড়া পাঁচালী গাইতেন 
না। তখনের 'দনে ব্রাহ্মণ, কাঁবর আসরে দাঁড়াইলে সমাজের নিকট নিতান্ত হেয় 
বাঁলয়া গণ্য হইত। কাঁবর সরকারেরা অনেক সময় অশ্লীলতার দিকে ater 
শাঁড়য়া অনেক অশ্রাব্য কথার অবতারণা কাঁরতেন বিয়া কাঁবগানটা তখন (উচ্চ ও 
বসমাধ্র্যে মধুর হইলেও ) নীঁচলোকের গান বালয়া সর্বসাধারণের ধারণা ছিল। 
লর্তমান সময়ে যেরূপ ভাব ও ভাষার মর্যাদা সংরক্ষণ SAM, সংযত রসনায় 
সভতার সামানায় থাকিয়া কবিগান গাওয়া হয়_-তখন এমন ছিল না। চক্রবতর্শ 
মহাশয় নিজে আসরে উঠিয়া কাঁবগান গাইতেন না বটে, কিন্তু বাসাঘরে বাঁসয়া 
তাঁহার অনূচরাঁদগকে উপদেশ ও sear দিতেন: জোওয়াব টপপাও রচনা কবিয়া 
দিতেন। তাঁহার একাঁট অত্যুৎকৃষ্ট কবর দল ছিল। সেই দলে তাঁহারই শিষ্য দয়া 
wit ও অজর্ন eid ছড়া পাঁচালী গাইতি |” ৭ 


এই ছড়া পাঁচালীর আ'ধকাই কবিগানের কাল হল। সেসব ছড়া পাঁচালীর 
কাঁণ্চং নমুনা আগেই দেওয়া হয়েছে। 

সঙ্গীত রচনায় যে কাঁবত্ব কল্পনা ও পাঁশ্ডিত্যের প্রয়োজন অধিকাংশ সরকার সে 
গুণ থেকে AGS! তারা শুধু দ্বিপদী পদ! ছন্দে ছড়া পাঁচালী গাইতে পারঙ্গম। 
কবিগানে সঙ্গীতের বদলে ছড়া পাঁচালণর প্রাধান্যের ফল কেমন বিষময় হয়োছল সে 
পরিচয় মেলে 

“অতি পূর্বে বর্তমান সময়ের মতো ঢোল-কাঁশী সংযোগে কাবগান করা হইত 
না। তখন খোল, করতাল আর বেহালার প্রচলন ছিল। এখনকার মত তখন কাঁব- 
গানে ছড়া পাঁচালী এত আঁতমাত্রায় হইত না: কেবল দলের বিশ্রামের জন্য দুচার 
কথা বলা হইত WA! এখন যেমন কথার কাটাকাট হয়:_চালাকী চাতুরা প্রদর্শন 
করা হয়__কৌশলপূর্ণ উত্তর করিয়া 'বাহবা" লওয়া হয়, তখন তা না লইয়া কেবল 
গান, গানের জওয়াব. টপ্পা, টপ্পার জওয়াব হইত। ইহাতেই কাবিগানের কীতিত্ব 
প্রকাশের স্থল বহু বিস্তৃত ছিল। 

ছড়া পাঁচালর মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া মধ্য সময়টাতে কাঁবগানে কিছ অশ্লীলতার 
আধিপত্য জীন্ময়াছিল। সুতরাং ভদ্রলোকেরা অনেক সময় কাঁবগানের নাম 
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শুনলেই after Siow করিতেন। ভগবানের কৃপায় নব্যসভ্য কাঁবাদগের সেই 
সংক্কামক ব্যাধি প্রায় Alize foe! ভদ্রলোকেরা যেমন অশ্লীলতার দ্গন্ধে 
কবিগান হইতে মনকে তুলিয়া লইয়াছিলেন,_তেমান এখন আবার কাঁবগানের Towa 
ভন্তিরসের প্রাণারাম সুগন্ধ লাভে সন্তুগ্ট হইয়া মনোনবেশ কারয়াছেন। 

কাঁবওয়ালাদগের আদবকায়দা, সৌজন্য শিষ্টাচার যথেষ্ট airy পাইয়াছে। 
এখন আর অমার্জ'ত অপভাষা ব্যবহারে কেহ কাঁবগানকে কলঙ্কত করিতে ইচ্ছা 
করেন না। কাবিগান সভ্য সমাজের সম্মুখে নতন শ্রীধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।” ৮ 

কাবগানের এই শ্ত্রীবৃদ্ধ ও are আনয়নে কাঁবগ্ণাকর হারচরণ আচার্ষের 
দান কতখানি তার অকুন্ঠ স্বীকাতি প্রকাশ পেয়েছে ষাট বছর পূর্বে প্রকা'শত 
নম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে 

“ঢাকা নরাসংদীর হরিচরণ আচার্য একজন শবখ্যাত কবিগায়ক। বর্তমান সময় 
তাঁহার ন্যায় GLO ALA রচনার ক্ষমতা পূর্ববঙ্গে আব কাহারও আছে বালয়া শুনা 
যায় না। রাধাকৃষলণলায় নৃতন নূতন ভাব ফলাইয়া তান অনেকগ্যাল সাঁখ- 
সংবাদ গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দলের স্কন্ঠ গায়কদিগের মুখে এ সকল 
গান এবং অন্যান্য গীতলহরণ যাঁহারা শ্রবণ কাঁরতেছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেছেন। 
নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, কলকাতা, Peer প্রভৃতি Gere তান মোটা 
টাকায় বায়না গাঁহয়া থাকেন। 

সাধারণতঃ অস্পম্টতার জন্য কবিগান কেহ ভালবাসে না। অনেকগীল ভগ্ন- 
কন্ঠের নাকা-নাকা উচ্চ স্বর গানের ভিতর ক যে কথা হইতেছে বাঁঝতে না পারায় 
কাঁবর প্রাত সকলেই বাঁতশ্রদ্ধ। ময়মনাসংহ হইতে ag iva কাঁব উঠিয়া 1গয়াছে। 
কয়েকজন ছড়া-পাঁচাল গায়ক এখনও এখানে সেখানে পল্লীগ্রামে পূজা ও বারোয়ারী 
উপলক্ষে ছড়া-পাঁচালীর আসর খালিয়া বসে। গান নয়, শ্রোতারা ছড়া-পাঁচালীর 
সময় সরকারদের AC, ব্যঙ্গ রাঁসকতার দক "দিয়াই কাঁবগান শুনার সাধ পূর্ণ কাঁরয়া 
থাকেন। ফলে কবিগানও যে শ্রীতমধ্ূর একথা 1ব*বাস কারবার লোক ময়মনাঁসংহে 
'বরল। এখনকার প্রায় আঁধকাংশ লোকই মনে করে কাঁবগান অর্থে সমবেত একটা 
বিকট কন্ঠ নির্ঘোষ। 

কাব হরিচরণ কাঁবগানের এ অপবাদ সম্পূর্ণ রকমে দূর কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছেন। তান কর্য়াট স্তীলোক এবং বালকের সাহায্ বেহালা হারমোনিয়াম 
সংযোগে অপূর্ব সুরে লয়ে কাব গাঁহয়া থাকেন। ঢোল কাঁসির সঙ্গতও অপূর্ব । 
পূর্বেই বালয়াছি লহর রচনায় তিন আদ্বতীয়, প্রতিপক্ষ দলে যে ভাবেরই চাপান 
গাহদক না কেন, এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টার মধ্যে তান আঁত সুনিপুণ শব্দবিন্যাসে 
রসোচ্ছৰলভাবে তাহার উত্তর করিয়া থাকেন। আমরা স্তাবকভাবে একথা 
লাখতোছিনা, বস্তৃতই কবিগান একটা রসের বস্তু ছিল। আমাদের পূবপুরূষগণ 
উহা শ্রদ্ধার সাঁহতই উপভোগ কাঁরয়া িয়াছেন। কিন্তু সপাঁরচালনার অভাবে 
এখন তার অস্তিত্বই বিলোপের মধ্যে। ate কেহ কাঁবগানের স্বরূপ Comte 
কাঁরতে ইচ্ছা করেন, তবে হাঁরচরণ দাদার দলের গান কোন সুযোগে শ্যানতে চেষ্টা 


৮. ময়মনসিংহের কবিগান-_বিজয়নাঁরায়ণ আচার্ধ, সৌরভ 
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কাঁরবেন। তাহা হইলে বাঁঝতে পারবেন ছড়া-পাঁচালী নয়, কাঁবর প্রাণ হইয়াছে, 
সাঁখসংবাদ, কাব আর টপ্পা। 

সাবেক সীতানাথ ঠাকুর, ভৈরব মজুমদার প্রভাতি কাব গায়কগণ ঘরে CTSA 
ঠেস দিয়া বাঁসয়া থাকিয়া অম্বর তামাকের ধুয়া গুড়গুড়ির নলে piace ফুপকতে 
গ্রাতপক্ষের উত্তরে টণ্পা, সখীসংবাদ রচনা কাঁরতেন। তার ছাত্রেরা আসরে গয়া 
সেই সমস্ত গাণ দোহারাঁদগকে ডাকয়া দিত। ছড়া পাঁচালী গাইবার জন্য পৃথক 
সরকার থাঁকত। আসল কথ। ছড়া-পাঁচালীর 1দকট। দন্দ্রান্ত লোকের অবলম্বনীয় 
নহে। উহাতে ইতরা|ম আবশ্যক হয়। এইজন্য তাহারা ছড়া গাইতেন aT! তবে 
রাজা জামদায়েব ATG বায়না গাহতে গেলে মধ্যে মধ্যে অনুরোধ পালন  কারতে 
হইত। সে আঁত উচ্চ ভাব অবলম্বন কাঁরয়া। তাহাতে সাধারণ লোকের বৃদ্ধি 
প্রবেশ কারত না। ফলে বুঝা যায়, 'নম্নশ্রেণীর লোকের সন্তোষ বিধানের জন্যই 
হড়া-পাঁচালীর AIG হইয়াছে; কাবগান হইয়াছল উচ্চশ্রেণীর জন্য। দুঃখের 
বিষয় অপকর্ষ লাভ কবিতে কাঁরতে আজ উহা আঁস্তত্ব হারাইতে বাঁসয়াছে। এর 
হারচরণের চেষ্টায় আর যে কাব বাংলায় আসর জ্নাঁড়য়া বাসবে ইহা মোটেই [শ্বাস 
হয় না। তাই উহা জাতীয় সম্পদজ্ঞানে সংগ্রহ কাঁরয়া রাখবার যোগ্য মনে 
কারতোছ।* 

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য ঃ “হরিচরণ আচার্য কাবগানের বর্তমান রূপ দান 
কাঁরয়াছেন। পূ্ববর্তা কাবওয়ালাগণের রচনায় 'বাঁবধ রসের সমাবেশ দেখা যায়। 
EAR MC তাহাদের রচনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। Tey হারচরণ fafor সুরের 
সমাবেশ এবং নিজের দলের সুগায়ক গায়িকাগণের দ্বারা দেশময় এক আনন্দের 
প্রবাহের wie কাঁরয়াছেন। তাহার প্রবার্তত নবপ্রথায় কবিগান আবাল বদ্ধ 
নাঁনতার আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।” ১০ 

CF প্রবন্ধ লেখক এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন_-“আমরা ৫০ বৎসর পূর্বে কোন 
কোন কাঁবর দলে ছ্যাবলাম লক্ষ্য কারতাম। ইদানীং সে সকল বালাই Visa 
[গয়াছে। এখন গানে অনেকখানি সংযম দেখা যায়। কাঁবগানে পূর্ব গণ্ডগোল 
এখন আর নাই। প্রথম প্রথম নাকি একপক্ষের প্রশ্ন ও তার আন্মষাঙ্গক কথাগদাঁল 
অপরপক্ষ লিখিয়া লইয়া জবাব fate লইত। ইহাও পরবতাঁ সময়ে উঠিয়া 
[গয়াছে। প্রশ্ন শুনিয়া উত্তরও দ্রুত তৈয়ার করিয়া গাওয়া যায়। 

ইদানীং কবিতে -একানী, (একক ) গানের প্রচলন হওয়ায় গান শ্রুতিমধুর ও 
সহজবোধ্য হইয়াছে । চতানে গান সরু কাঁরয়া দিয়াই সকল গায়ক ala পড়ে 
সর্বোত্তম গায়ক একখানি বেহালা ও ঢোলের তালে বেশ 'মাজাঘষা' সুরে গানাট 
গাহিয়া যায়৷ এইভাবে চাঁরাঁদকে চারজন দাঁড়াইয়া একে একে গানাঁট আদায় 
করে। এই প্রথার স্রষ্টাঁ-ঢাকা জেলার নরাসংদী নিবাসী কাঁবগুণাকর শ্রীযুক্ত 
হাঁরচরণ আচার্য মহাশয়। আজ ৮১ বৎসর পাড় দয়া feta আন্তিম *বাসরোধের 
প্রতীক্ষা করিতেছেন।” ১১ 





৯. কবিগান--প্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ, সৌরভ. ১৬শ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৫ 

১০. সমালোচনা, পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য, সৌরভ, চৈত্র ১৩৩৭, ১৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যা 

১১.  কবিগাঁন- পুর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১শে 
আষাঢ়, ১:৪৬ 
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আচার্য মহাশয় সর্বজন Tale কাঁবগানকে স্নেহপরায়ণা ধান্রীর মতো তার 
অঙ্গের সমস্ত ক্লেদ, মালন্য ধৌত করে কিরূপ শুচিশুভ্র করে তুলেছিলেন 'িম্দোন্ত 
বর্ণনা থেকে জানা যাবে। পূর্ববঙ্গের সম্প্রীতি প্রয়াত কবিয়াল নকুলে*বর সরকার 
তাঁর গর কুঞ্জ দত্তের সঙ্গে ঢাকা জেলার নর।সংদা বাজারে আচার্য কর্তার দলের 
বিপক্ষে গান গাইতে যান। সে প্রায় আশ বছর পূর্বেকার ঘটনা। তারপরের বন্তব্য 
নকুলেশ্বরের জবানীতেই শোনা যাক 


“ঢাকা নরাসংদ'া বাজারে- কাঁব-লম্াট দর্শনে 


নকুলে*বর এযাবত হার আচার্যের নামই শুনেছেন, কিন্তু দর্শন লাভের 
সৌভাগ্য হয় fat আজ সেই সৌভাগ্য ফলবতশ হতে চলেছে জেনে নকুলে*বরের 
এনে আনন্দ আর ধরে না। কখন তাঁর দেখা পাবেন, কখন তাঁর গান পাঁচালী শুনে 
চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন এই এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান। 


Tatas দিনে পান্সী খুলে নরসিংদী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে পথে 
নকুলেশবর FAIA কাছে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন- আচার্য কর্তা 
দেখতে কেমন, কেমন গান করেন, কেমন পাঁচালী বলেন ইত্যাঁদ। 


FAI, বললেন-_ কথায় বলে চক্ষু কর্ণ ছয় মাসের পথ । দন" একদিন পর 
যাঁকে দেখতে পাবে, যাঁর গান শুনতে পাবে তাঁর বিষয় প্রশ্ন করে লাভ কিঃ কি 
উত্তর দেব? তবে এক বাক্যে বলতে পার তান অ'দ্বতীয়। অর্থাৎ তাঁর মতো 
জবাবে, গানে, সুরে, তালে ছন্দে ও বাকাবন্যাসে সর্বগুণসম্পন্ন কবিয়াল পূর্বে 
ছিল না, বর্তমানে আর হয় নি, ভাবষ্যতে হবে কনা কে জানে। 

গানের দিন ভোরবেলা নৌকা গিয়ে নরাঁসংদী বাজার ঘাটে পৌশ্ছল। নকুলেশ্বর 
কুঞ্জবাবুকে বললেন--বাবা, আচার্য কর্তার বাঁড় নাক এই নরাঁসংদী গ্রামে? 

কুঞ্জবাবৃ- গ্রাম বলছিস্‌ কেন? এই বাজ।রের সঙ্গেই তাঁর শ্রীশ্রীগোঁর-বিষ্ণুপ্রযার 
আশ্রম। সেই আশ্রমের ঘাটেই তাঁর পানসী বাঁধা। তান পান্সীতেই থাকেন। 

নকুলেশ্বর--তবে আম গিয়ে একটু দেখে আসব? 

কুঞ্জবাব- যাও, HY সাবধান, কোন রকম ছেলোম করে কোন কিছ: প্রশ্ন করে 
তাঁকে যেন বিরন্ত করো AT! 

নকুলেশবর যামিনী নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের ঘাটে গিয়ে আচার্য কর্তার 
পান্সীতে উঠলেন। মধ্য কামরায় যেখানে সব দোহারপন্র থাকে সেখানে 1গয়ে 
বসলেন। 

নকুলে*বরের সন্ধান চোখ যাঁর সন্ধান করছে {তান তাঁর জন্য রাক্ষত বিশেষ 
কামরায় গাঁদর উপর তাঁকয়া ঠেস Trea পদ্মাসনে মালা নিয়ে বসে আছেন_যেন 
বিশ্বামিত্ৰ মুনি৷ 

উজ্জ ৰল গোঁরবর্ণ, আজানুলম্বিত বাইন, মুখে লম্বা দাঁড়, মস্তকে টাক, পেছনে 
সামান্য কিছু কেশ ঝট বাঁধা। চোখ দু'টি যেন কোন ভাবাবেশে GALE! 
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শকুলে*বরের যেন আর তর সইছে না, তান কারো অন:ুমাঁতর অপেক্ষা না করে 
কর্তার কাছে গয়ে Toor করে প্রণাম করলেন। 


আচার্য কর্তা তাঁর ডাক-সরকার কাশী নট্রকে বললেন- কাশী, এই ছেলেটি 
কেরে? 

কাশী WBA দত্ত মহাশয়ের ছাত্র । আপনাকে দর্শনের জন্য এসেছে। 

আচার্য কর্তা নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন_ক নাম তোমার 2 

নকুল- নকুলেমবর। 

আচার্য_কুঞ্জবাবুর সঙ্গে কত দন আছ? 

নকুল- এই দুই বছর। 

আচার্য_শখেছ fee, ? 

নকুল- চেস্টা করাছ WE 

আচার্য_টপ্পা পাঁচালী বলতে পার? 

নকুল__সামান্য দুচার কথা বলতে পাঁর। 

আচার্য_বেশ বেশ। গরুপদে নিষ্ঠা রেখো, মানুষ হতে পারবে। 

এই বলে তান আবার মালা জপায় মনোনিবেশ করলেন। নকুলে*বর আর 
TR, জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। সভান্ততে আর একটা প্রণাম করে পান্‌সী 
হতে উঠে চলে এলেন। 

FAIR, নকুলে*বরকে জিজ্ঞাসা করলেন_কি হে নকুল, আচার্য কর্তার সঙ্গে 
দেখা হল? 

নকুল-_ আজ্ঞে AT, হয়েছে। 

কুঞ্জবাবু-কেমন দেখলে? 

নকুল_াক আর বলব বাবা, আমার মনে হয় যেন কোন শাপত্রষ্ট যোগী খাঁষ 
এসে মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন। 


FAI OAT তাঁর পাঁচালী শুনলেই বুঝতে পারবে সকলে তাঁকে কাঁব-সম্াট 
বলে মান্য করে কেন? যাও, এখন আহারাদর ব্যবস্থা করে বিশ্রাম কর। রাত 
দশটায় গান আরম্ভ হবে। 


রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঢোল কাস বেহালা সানাই ও হারমো।নয়াম নিয়ে 
কুঞ্জবাবুর দলের বাদকবৃন্দ আসরে গিয়ে কনসার্ট আরম্ভ করল। কনসার্ট শেষ 
হতেই সরলা, মানদা এবং সে সঙ্গে AA গায়কেরা সেজেগুজে আসরে গেলেন। 
বার পেছনে ডাক সরকার নকুলেশ্বর গিয়ে বসলেন। 


আসর-বন্দনা, ভবানী-বিষয় গান গেয়ে প্রথম আসর শেষ করে FAIA দল 
বের হয়ে আসামাত্র আচার্য মহাশয়ের দল আসরে এলেন। তবে তাঁর দলের লোক. 
SW কোন পোষাকের জাঁকজমক নেই । সাদাসিধা ধুতিচাদর পরা। দলে মেয়ে 
আছে দু'জন, চাল্লশ পণ্টাশ বয়স। আদের পরনে ঢাকাইয়া টাঙ্গাইল শাড়ী। 


৯৪ পূর্ব বঙ্গের কধিগান 


আচার্য কর্তার দলের GS, সঙ্গীত 


নকুলেশ্বর তাদের গান শোনার জন্য আসরের কাছেই বসে আছেন। দোহারগণ 
নকলে আসরে এসে একখান। গোঁরাবিষ্ণুপ্রয়ার ফটো সামনে রেখে নতজানু হয়ে 
প্রণাম করে উঠেই গান আরচ্ভ করলেন 
গৌর রূপের ঝমকে, জগত চমকে, দমকে দা।মনী-_ 
এমন 1পরী।৩ রসের মূরাতিখান, নদীয়ায় আনল কে। 
{কবে খঞ্জন গঞ্জন, নয়নে অঞ্জন, laces রঞ্জন তিলকে ॥ 
ভোলে চরচর চাঁচর চুলে, বনফুলের হার দুলছে গলে, 
তরুণ অরুণ নয়ন যুগলে, জলধারা গলে ঝলকে। 
ঘন trata শিহাঁর, শ্রীহার. বাঁলতে শ্রীশরীর পুলকে ॥ 
(অন্তরা) ভজ পণ্য ভীম ধন্য রে নদীয়া। 
গোরা AAA তারে নাচে হাঁরধ্যান দিয়া৷ 
দাদা বসন্তে কয় হারচরণ, পাব যাঁদ এ চরণ, 
প্রয়াজীর যুগল চরণে শরণ লও 'গিয়া। 
শুধু গৌর-বক্ষ বিলাসিনী রানী বিস্কাপ্রয়া ৷! 
কথায় বলে “সাচ্চা গুড় আঁধার রাতেও িঠা”_গান তে! নয়, যেন রেকর্ড 
চলছে। মেয়ে দার কণ্ঠস্বর তেমন ভাল নয় বলে চারজন পুরুষ দোহারের 
উপরেই দল নির্ভর। তাদের নাম_সুবল, বহার, গোঁবন্দ সাহা ও রাধাচরণ। 
তারা বেহালা সহযোগে একক বা দ্বৈতকণ্ঠে সুর-সুধা সিঞ্চন করতে লাগল। 
তাদের গান “শুনে নকুলেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তান এতদিন মনে করতেন 
যে ঝালকাটির দলই ভাল গান করে, এদের মতো গায়ক-গাঁয়কা আর হয় না। কিন্তু 
আচার্য POM দলের গান শুনে তার সে ভুল ভেঙ্গে গেল। যেন আকাশ পাতাল 
প্রভেদ। এক একজনার কণ্ঠস্বর কোকল কণ্ঠকে হার মানায়। সুরের WA 
আসর ॥নস্তব্ধ। সে গান নিজ কানে যে না শুনেছে লেখনীতে প্রকাশ করে তাকে 
ত! বোঝান যাবে না। 
দ্বতীয় আসরে নকুলেশ্বর দল নিয়ে গয়ে একখানা মাথুর গান অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের মথ্যরালীলা সম্বন্ধে বৃন্দাদূতীর ব্যাঙ্গোন্তমূলক গান গাওয়ালেন। 
গানখানা শেঘ করে বাইরে এসে আচার্য POA জথাব শোনবার জন্য দাঁড়য়ে রইলেন, 
Tarp সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না। আচার্য কর্তা এ আসরে এলেন না। তাঁর 
সহকারী কাশী AG এ মাথুর গানের জবাব 1দতে আরম্ভ করলেন। 
গানের জবাব করে তান AAMT 'রঙফুকার' করে গেলেন। 


নকুলেশ্বর বনাম কাশী নষ্ট ও আচার্য কর্তা 


নকুলে*বর কাশী AGT রঙফুকারের জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসরের শ্রোতারা 
বললেন_আমরা এখন ট”্পা-পাঁচালী শুনতে চাই। নকুলেশবর অমান টপ্পার লহর 
গান ধরলেন, যথা 
আমি কল্পনায় র্যাক্মণী সত, তুমি নারায়ণ। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৯৫ 


বাসনা করিয়ে চিতে-_, 
বড় সাধ করে বাধমতে, করলেম আয়োজন ॥ 
আম জলপদ্ম আর স্থলপদ্ম, নীলপদ্ম স্বহস্তে করে চয়ন; 
অদ্য তোমায় ফুল সাজে, সাজালেম মদনমোহন। 
যখন আঁনয়ে রাধাপদ্ম, সাজাই তোমার পাদপদ্ম, 
বিরুদ্ধ হলে কি কারণ? 
কেন পায়ের পদ্ম মাথায় তুলে 
আজ তুমি কান্না কর নারায়ণ? 
এই রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্বক টপ্পার লহরের মাধ্যমে বিপক্ষ দলের প্রতি প্রশ্ন 
উত্থাপন করে, পরে ছড়া পাঁচালী মারফত Ge বিষয়বস্তু আরো ব্যাখ্যা করে এবং 
বিবিধ পাঁরপোষক প্রশ্নের অবতারণা করে নকুলেমবর পাঁচালী শেষ করলেন। 


নকুলে*বরের টপ্পার জবাব দিতে আচার্য কর্তার বদলে কাশী AS লহর 
গাওয়াতে আরম্ভ করলেন, যথা__ 


তুমি কল্পনায় রাঁক্ণী, আমি কৃষ্গুণাধার। 
আমি ব্রজলীলা করে শেষ, করেছি এ*বর্ষে প্রবেশ, 
আমার দ্বারকা এ*বর্যের দেশ, HATTA আচার | 
নিয়ে খষভের 'রা’ ধৈবতের ধা" 
apres করতেম রাধার গুণগান | 
ব্রজেশ্বরী িশোরী, সে আমার গুর্‌ গরায়ান॥ 
তুমি আনিয়ে রাধাপদ্ম, সাজালে মোর পাদপন্শ, 
তাই দেখে কেদে উঠল প্রাণ । 
আমার ইজ্টনামের শ্রেচ্ঠ পদ্ম__ 
তাই আম মস্তকে দিয়েছি স্থান॥ 
কাশী AG রাধারানীকে প্রেমের গুরু কল্পনা করে নানা প্রকারে রাধারানীর 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপল্ল করে পাঁচালী বলে গেলেন। নকুলেশবরের চেয়ে কাশ নট্ের বয়স 
অনেক বেশী। কন্ঠস্বরে তেমন মধ্দরতা ছল না। কিন্তু পাঁচালীর ছন্দ ও রচনার 
প্াঁরপাট্যে নকুলেশ্বর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নাই বা হবে কেন? তান অনেক দিন 
অন্দকরণ এবং রপ্ত করেছেন। নকুলেশ্বর তাঁর পাঁচালীর ছন্দ শুনে মনে মনে 
বলতে লাগলেন_ আমি যদ fee fra আচার্য কর্তার সঙ্গ লাভ করতে পারতাম! 
দ্বিতীয় আসরে নকুলে*বর উঠে কাশন নট্রের দেওয়া জবাবের প্রাতি-জবাব face 
লাগলেন, যথা 
বললে, রাধা তোমার প্রেমের গুরু শুনে লজ্জা পাই ৷ 
যেদিন বলাস বাঞ্চা পরাতে, 
বাসনা কাঁরলে চিতে. 
সোঁদন তোমার বামাঙ্গ হতে, জন্ম নিল রাই! 


৯৬ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


am তুমি রাধার জন্মদাতা 
বিচারে পিতা বলে বলা যায়। 
কন্যা হয় পিতার গুরু 
একথা শুনেছ কোথায়? 
যখন গ্ুরুশিষ্য দুইজনে,“ £ 
বসতে যুগল আসনে, 
গুরু কেন থাকে শষ্ের বাঁয় 
হলে নিধুবনে কৃষ্ককালী-_ 
গুরু কেন অঞ্জলি দেয় শিষ্যের পায়? 
এরকম বাভন্ন প্রশ্নের অবতারণা করে নকুলেশ্বর গোপকন্যা রাধারানশকে হেয় 
প্রতিপন্ন করে গেলেন। 


আচার্য কর্তার অনন্মকরণয় সঙ্গীত- মল্নম্‌গ্ধ নকুলেশবর 


দ্বিতীয় আসরের টপ্পার জবাব দেবার জন্য আসরের শ্রোতৃমণ্ডলী আচার্য 
কর্তাকে আসরে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। নকুলেশবরও এতক্ষণ এ কামনাই 
করাছলেন। শ্রোতাদের অনুরোধ শুনে তাঁর আর জানন্দ ধরে না। ঘন কৃষ্ণ মেঘের 
বাঁরাবিন্দু লাভের আশায় উৎকণ্ঠিত চাতকের গতো নকুলে*রর আচার্য কর্তার 
াগমন প্রত্যাশায় বসে রইলেন। 


কাশী AG গিয়ে আচার্য কর্তার কাছে শ্রোতাদের অনুরোধের কথা জানালেন। 
আচার্য কর্তার একটা অভ্যাস ছিল যে আসরে ঢোল যাবার সঙ্গে সঙ্গে তান উঠে 
মালা নিয়ে বসে থাকতেন। আসরে কি হয় না হয় সোঁদকে Ol] TIS রাখতেন। 
গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম আসত AT! শেষ আসরে তাঁকে স্বয়ং 
যেতে হবে তা তান জানতেন বলেই আগেই প্রস্তুত হয়ে বসোছলেন। কাশ নষ্টের 
সূখে সংবাদ শোনামান্র তিনি আসরে চললেন। 
কাশ নট্রের সঙ্গে আসরে প্রবেশ করামার শ্রোতাগণ সকলে হাঁরধবাঁন করে 
তাঁকে স্বাগত জানালেন। THAN জানে যে তান আসরে বসবেন না: যাওয়া 
মাই গান আরম্ভ করতে হবে। সবল, বিহারী উঠে দাঁড়াল। আচার্য মহাশয় 
দ্বিতীয় DNA জবাব বলতে আরম্ভ করলেন, যথা__ 
বললে, রাধা TECH গুরু হল বল দোঁখ তাই ৷ 
এই যে সং foe আর আনন্দময়, 
ভক্তেরা আমাকে যে কয়. 
ও সেই 'তনাঁট শান্তর সমন্বয়, ভাবরাপনী রাই ॥ 
কোনখানে শিষ্য থাকে দাও বলে। 
গুরু রয় সহত্রারে, শিষ্য রয় জীব চতুর্দলে॥ 
নাক আমার অঙ্গে জন্মে AZ 
মহাভাবের জন্ম নাই: 
আবির্ভাব হল ভৃতলে। 
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সে ষে সর্বলক্ষী স্বরুপিনী-- 
তাই আমি নাম লাখ চরণ তলে॥ 
যখন সাধক 'সিদ্ধাবস্থা পায়, 
জ্ঞান থাকে না ডাইনে যাঁর, 
গুরু আর শিষ্যে যায় মলে। 
তখন সেব্য-সেবক, পৃজ্য-পৃজক__ 
৫ তাহাদের চরণ মস্তক যায় ভূলে॥ 
এভাবে টপ্পার লহরখানা শেষ করে আচার্য কর্তা যখন পাঁচালীর ডাকছড়া 
অর্থাৎ ত্রিপদ' ছন্দে বন্তৃতা আরম্ভ করলেন নকুলে*বর হাঁ করে তাঁর মুখের 'দিকে 
চেয়ে রইলেন। জেরা লেখার কলম ধরার শান্তি তাঁর রইল না। এর আগে নকুলে*বর 
দশরথ রায়ের পাঁচালীখানা পড়েছেন; অংশ বিশেষ মুখস্থও করেছেন; কিল্তু 
আচার্য কর্তার উপস্থিত পাঁচালী ও ছন্দে দাশরথীকেও যেন হার মানিয়েছে। 
দাশরথী লেখ্য কবি। তিনি ভেবে চিন্তে পদের যোজনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করে গেছেন। কিন্তু কাবওয়ালাদের তো চিন্তা করে বলার অবসর নেই; উপস্থিত 
মতে আসরে দাড়য়ে সুর ছন্দ ও ais প্রমাণের ভীত্ততে বন্তব্য বলতে হবে। 
আচার্য মহাশয়ের ছন্দ রচনা. ভাবাবন্যাস ও বাক্যের পাঁরপাট্য শুনে নকুলে*বর 
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার মনে হতে লাগল যে কাব দাশরথী হতে এ কবির 
TIE শত গুণে THAT । 
_ রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতিপন্ন করবার জন্য রাধাতন্তের যে সব প্রমাণ আচার্য 
কর্তা প্রয়োগ করতে লাগলেন, নকুলে*বর আজ পর্যন্ত কোন কাঁবর মুখে তা 
শোনেন নি। জেরা লেখার জন্য কলম ধরার ক্ষমতা হারিয়ে যাদুমন্ত্ে বশীভূত 
পুতুলের মতো তিনি বসে রইলেন। 
ডাকছড়া অর্থাৎ 'ন্রপদী বক্তৃতা শেষ করে আচার্য BST ধুয়া ধরে সুরে গাইতে 
লাগলেন 
আমার মন বাঁধা রাধা চরণে॥ 
রাধিকা জ'য়নে মরণে॥ মন বাঁধা 
নিরজনে আমি বসে চুপ চুপি, 
সম্মোহনী সুরে মুরলণ আলাপ, 
সংলাপে বিলাপে রাধামন্ত জাঁপ-_ 
থাকি রাধা নাম FAI মন বাঁধা 
খষভেতে 'রা' আর ধৈবতে ধা’ পাই, 
এই দুটি অক্ষরে রাধামন্ত্র গাই__ 
বিশ্বের সন্তাপ হরণে॥ মন বাঁধা 
সং সত্যানন্দ, চিৎ জ্ঞানানন্দ, 
আনন্দ স্বরূপে হাদিনীর আনন্দ- 
ভ্রীগোবিন্দের নাম পৃরণে॥ মন বাঁধা... 


2295 B— ১৩ 
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এইভাবে অনর্গল পদ বলতে বলতে হঠাৎ সুরের পাঁরবর্তন করে কীর্তন সুর 
দিয়ে জয়দেব কবির গাঁতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের কিশোরীভজন, পরাকিয়া প্রেমের 
সাধন রহস্য এমন সুরসালঙ্কারে বর্ণনা করতে লাগলেন যে আসরের চতুর্দক 
টলুধৰান হারধবানতে মুখাঁরত হয়ে উঠল। 
নকুলে*বর আজ আচার্য কর্তার মুখেই প্রথম শুনলেন এবং স্তম্ভিত 'িমগ্ধ হয়ে 
গেলেন। পাঁচালীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছ fare রাখার মতো শান্তি নকুলে*বরের 
হল না। শুধু নকুলে*বরই বা বাল কেন; সে উপস্থিত Wom ছন্দাবলী শুনে 
শুনে লিখে রাখার শান্ত স্বয়ং ব্যাসদেবের পক্ষেও সম্ভব হতো feat জান ari 
কলম বন্ধ রেখে নকুলে*বর শ্রবণানন্দেই বিভোর হয়োছলেন। ঘন্টা তিনেক ধরে 
পাঁচালী বলে আচার্য কর্তা গান শেষ করে চলে গেলেন। 

আচার্য কর্তার মুখানঃসৃত পাঁচালী শোনার পূর্বে পর্যন্ত নকুলেশবর মনে মনে 
ভাবতেন-_তানি কাঁবর পাঁচালশ কিছু foe িখেছেন। fons আজ তাঁর সে ভুল 
ভেঙ্গে গেল এবং fees শাঁখাঁন বলে আক্ষেপ হতে লাগল ।” ১২ 

আচার্য কর্তার হাতে কাঁবগানের সার্বক উন্নাতি। একপালা কাঁবগানকে "তান 
বিভিন্ন স্যানার্ঘ্ট অংশে free করে গাইতে লাগলেন। তেমাঁন এক একাঁট বাঁধা 
কাবগানকেও (সঙ্গীতানৃষ্ঠানের পূর্বে রচিত) আঙ্গিকের দিক থেকে পূর্ণাবয়ব 
দান করে গাওয়ালেন। কবিগানের 'লাখত ও alates অংশের মধ্যে স্বানা্দষ্ট 
সীমারেখা রচিত হল। তাঁর রচনার যাদু স্পর্শে যেমন fates অংশের তেমাঁন 
আঁলাঁখত অংশেরও পাঁরমার্জন ঘটল! কীর্তন কথকতার মতো তান কাঁবগানকে 
পূর্ববাংলার সার্বজনীন সঙ্গীতে রূপান্তর করেন। কেবলমাত্র দুর্গা বা কালীপজা 
নয়, লক্ষী সরস্বতী, জগদ্ধান্রী, বাসন্তী প্রভাতি পৃজাতেও- কবিগান অন্াষ্ঠত হতে 
লাগল। এমন কি পারিবারিক অনাষ্ঠানাঁদতে বা শতুধুমান গান শোনার আনন্দের 
জন্যই কবিগানের অনুষ্ঠান হতে লাগল গ্রামে গ্রামে | 

হাঁরচরণ আচার্য মহাশয় তাঁর সঙ্গীত জীবনে অগাঁণত গান রচনা করেছেন। 
এঁ সব গান প্রয়োজন মত রচিত হয়েছে গত হয়েছে: কিন্তু সেগাঁলকে 
স্থায়ী ভাবে লিখে রাখা প্রয়োজন মনে করেন নি। সারা প্‌ববিঙ্গে তাঁর রচিত গান 
বিভিন্ন দল ও সরকারের খাতায়, জনসাধারণের কন্ঠে বিক্ষিপ্ত ছিল। তাঁর কয়েক 
স্ন অন্নরাগী ও শিষ্যের আপ্রাণ চেষ্টায় fee গান সংগৃহীত হয়ে “কাঁবর 
ঝওকার” নামে দুই খণ্ডে ১৩৩৬ (১৯২৯ Xs) সালে প্রকাশিত হয়। Ge দুই 
খণ্ডের ভূমিকা লেখক সাহত্যরাঁসক বারেন্দ্রবাথ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের কাঁবগান 
প্রসঙ্গে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং আচার্য কর্তার কাঁবগান 
সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য লীপবদ্ধ করে গেছেন। কাঁবগানের পুনরুজ্জীবনে 
আচার্য কর্তার দান এবং তার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নম্নোদ্ধৃত পধীন্ততে সুস্পষ্টরূপে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে__ 

‘See হারচরণ আচার্য একজন রূপদক্ষ স্বভাবাঁশল্পণ এবং আজন্ম সিদ্ধ 
গায়ক। তাঁহার পদলািত্য, বর্ণনার চাতৃর্য, সহজ অনুভূতি, মনোহর অলঙকারের 


₹ ১২, কবিয়াল কবিগাঁন_দীনেশচন্্র সিংহ 
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সমাবেশ বাস্তাবকই প্রশংসার বিষয়। ছড়াতেও তাঁহার অপূর্ব বাক্চাতুর্ষে মুগ্ধ 
হইতে হয়। তান we ও প্রোমক; বৈষ্ৰ কাঁবাঁদগের ভাবময় আবেগ তাঁহার 
অন্যান্য ক্ষুদ্র গানে বিদ্যমান। তান একজন কাঁব। কবিওয়ালার চেয়ে কাব 'হসাবে 
তিনি অনেক বড়। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ বহু গান আছে। সেই সব গানে 
তাঁহার কাঁবত্বের বিকাশ দোখতে পাওয়া যায়। তাঁহার "মলন' গানটি were 
fei তাঁহার এই সব গান পূর্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্বদাই গত হইয়া 
থাকে। কি কবিগানে, কি ক্ষুদ্র (বিবিধ গানে, fe ছড়া কাটায় wat তাঁহার 
মৌলকত্ব বিদামান। ক স্বদেশী কাঁবতায়, কি ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহার সমান 
হাত।” ১৩ 

“হাঁরচরণ আচার্যের গানে বঙ্গদেশ মুগ্ধ, হড়ার বাকৃচাতুর্ে ও গানের উত্তর 
্রত্যুত্তরের কৌশলে লোক চমৎকৃত, তাহাব ভগবৎ প্রেমে লোক শ্রদ্ধান্বিত এবং 
প্রাণের উদারতায় সকলে আকৃষ্ট। তান কাঁবগানকে নবরূপ দান কাঁরয়াছেন। 
সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাঁপয়া তান গানের পশরা লইয়া বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব ও 
উত্তরবঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া aise আনন্দ যোগাইয়াছেন। 
তাঁহার রসের পশরা হইতেও কৌতুকযৌতুক দেশবাসী অপর্যপ্ত পাঁরমাণেই 
পাইয়াছে; সামাজিক ও দেশাত্মবোধক গান তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গদেশ কম পায় 
নাই। হাসির ও ব্যঙ্গ কাবতাও তাঁহার WAG আছে। এই উন্নাতর যুগেও বঙ্গ- 
সাহত্য এ ieee আত দাঁরদ্র। বাঙ্গালী হাঁসিবে কি! সহস্র বংসরের পরাধীনতা 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙ্গালীর প্রাণের হাসির উৎস শকাইয়া গিয়াছে । শত শত বৎসর 
ধরিয়া যারা পাদুকা মাথায় বাহতেছে তাহারা হাসবে কোথা হইতে? কাঁব- 
গুণাকর হারচরণ আচার্য তাঁহার বহ্মীবধ ব্যঙ্গ ও হাসির গানে এই Bry শতাব্দী 
ধাঁরয়া দেশবাসীকে কত হাসাইয়াছেন, ছড়া কাটিয়া মালফুকার কারয়া মুগ্ধ ও 
AMPS কাঁরয়াছেন। এই ATT পণ্টাশ বৎসরের মধ্যে (তান বহন কাঁবওয়ালাকে 
ধাকৃযুদ্ধে পরাস্ত কাঁরয়াছেন এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে পরাস্ত হইয়াছেন।” ১৯ 

এমন যে ছড়া-পাঁচাল-যার নিন্দায় সবাই শত মুখ, তাকেও হারচরণ কৌলীন্য 
দান করেছেন। 1তাঁন জানতেন ছড়া-পাঁচালীকে একেবারে অগ্রাহ্য বা বাঁতল করা 
যায় না। কারণ তাতে শ্রোতাদের ষোল আনা তৃপ্তি ঘটবে না-_বশেষতঃ সাধারণ 
শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বন্তব্য বিষয়গুলি প্রাঞ্জলভাবে বোধগম্য করাতে হলে ছড়া- 
পাঁচালীর দ্বারস্থ হতেই হবে। 

যাহোক, প্রাকৃ-আচার্য কীবগানের অবস্থা ও হরিচরণ্রে হাতে তার সংস্কার 
সম্পর্কে কবিয়াল নকুলে*বর সরকারের মুখেই স্বরাঁচত ছন্দে শোনা যাকঃ 


ও মা বাগ্বাদনশী বাগেশবরী Gla মা বাক্যের ঈশ্বরণী, 
তোমার পদে প্রণাম কার আম লক্ষ বার। 
তুম করে কৃপা দৃষ্টি কাব্য জগৎ করলে সৃষ্টি 
স্বরের কম্পন সরের Tats সব তোমার তৈয়ার ॥ 


১৩. কবির ঝঙ্কার, ১ম খণ্ড. ভূমিকা-_বীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
১৪. কবির wats, ২য় খণ্ড ভূমিকা--বীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


১০০ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 

১। কৃপা করে বাপ্বাদিনী ALA মুখে বলাও বাণী 
ষড় রাগ ছত্রশ রাগণী সব তোমাতে উদ্ভব । 
নানাবিধ বাদ্য যন্ব তাল মান ছন্দ লয় স্বতন্ত্র 
প্রণবাদি তন্ত্র মন্ত্র তুমিই তো সব॥ 

২। পূর্ববঙ্গ কবির ক্ষেত্র সরস্বতীর বর AG 
কাঁবগানে 'দিবারান্র মজায় সবার মন। 
তার ভিতরে সবপৃজ্য নরাঁসংদীর হার আচার্য 
আঁভনব কাঁবর রাজ্য করেছেন পত্তন ॥ 

Ol পূর্ববতরঁ কাব যারা আদি রসের GF তারা 
শ-কার ব-কার বাক্য ছাড়া চায় না তাদের প্রাণ। 
মায়ে ঝয়ে 'পতাপদুন্নে সকলে মিলে একত্রে 
যেত না সে কাঁবর ক্ষেত্রে শুনতে কাঁবগান॥ 

St ছাড়া ভিটায় বটের তলা নয়তো কোন শমশানখোলা 
বসাত এই কবির মেলা ধনীরা সকল। 
বসে পড়তো পাছা গেড়ে খেউড় কাবর দল ॥ 

&। কবির যখন এই অবস্থা করতে একটা সুব্যবস্থা 
ধরলেন একটা সহজ রাস্তা আচার্য রতন। 
ছিড়ে ফেলে খেউড়ের খাতা ভারত পুরাণ চণ্ডী গীতা 
হার কথা কৃষ্ণ কথা জ্দড়লেন কীর্তন ॥ 

৬। দেশ বিদেশে ঘুরে ঘরে রসাল ছন্দে রসাল সরে 
রসাল কথা কীর্তন করে মজায় শ্রোতার মন। 
মাস্ট মধুর সন্ধান পেলে মন যায় কি বাঘা তে'তুলে 
খেউড় কাব গেল ভুলে যত শ্রোতাগণ ॥ 

৭1 গোর-বিষ্ণুপ্রয়ার বাক্যে দাঁড়ায়ে কবির সপক্ষে 
আচার্য দেব শ্মশান বৃক্ষে পাঁরজাত ফোটায়। 
ঘৃণ্য কাব সসম্মানে স্থান পেল উচ্চ আসনে 
মাটির কাব টেনে এনে পাঁটতে ওঠায় ॥ ১৫ 


শ্রোতাদের রুচি পাঁরবর্তনৈ আচার্য কর্তা প্রবর্তিত কাঁবগান পাঁরবেশন- 
পদ্ধাতর দান অপাঁরসীম। উপস্থিত ছড়া-পাঁচালীর চেয়ে কাব্যালড্কারষুন্ত ডাক- 
মালসী, ভবানী, সখী-সংবাদ ও জবাব এবং 'কাঁব' ও তার জবাব-গানের দিকে 
শ্রোতার wis আকার্ধত হল। বিশেষতঃ সখী-সংবাদ গান রচনা ও বোল 
কাটাকাঁটর দক্ষতা কবির সরকারদের কীতিত্বের স্বাক্ষর বলে গণ্য হল- কারণ 


১৫. কবিয়াল প্রসঙ্গে দীনেশচজ সিংহ, পরিচয়, এপ্রিল ১৯৭৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১০১ 


একমাত্র সেসব সঙ্গীতই দল থেকে দলান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে লোকের কর্ণ ও 
কন্ঠ মাধ্যমে প্রচারত হয়ে কিছুটা রক্ষা পেয়ৌছল। কিছু fee, বা এখানে ওখানে 
ছাপার অক্ষরে বা খাতা কলমে ধরে রাখা হয়েছিল। সঙ্গীত রচনা ও জবাবে 
দক্ষতার সঙ্গে আসরে উপস্থিত রচিত ও পাঁরবোশত টপ্পা এবং ছড়া-পাঁচালীতে 
MAA স্বতঃস্ফূর্ততা থাকলে তো সোনায় সোহাগা। হরিচরণ এই সর্বাবধক্ষেত্রে 
অনন্যসুলভ পারদাশ'তা দোৌখয়েছেন এবং তাঁর দেখার্দোখ অন্যান্য সরকারগণও 
সক্গীতকে FACT ও SHAT থেকে TH রাখতে যত্ববান হলেন; সঙ্গীত পাঁরবেশনে 
সাবধান হলেন। গান আরম্ডের পূর্বে আসরের মর্যাদা ও শ্রোতাদের শ্রেণী চারণ 
ও রুচি প্রকাতি Bio হয়ে আলোচ্য বিধয়বস্তু নির্বাচনে সতর্ক হলেন। কারণ 
ইতিমধ্যে হারচরণের প্রচেষ্টায় কাবগানের রাজ্যে যে নির্মল হাওয়া বইতে শুরু 
করেছে তাকে TITS করতে কেউ আর সাহসী হল না। সরকারদের মধ্যে অধ্যয়ন- 
স্গৃহা ও অনুশীলনের প্রবণতা দেখা দিল। ফলে তাদের সামাঁজক মর্যাদাও বৃদ্ধ 
পেল। আর গ্রামে গ্রামে পারবারশুদ্ধ লোক একসঙ্গে একাসরে বসে কাবগান 
শুনতে লাগল। 


যে কাঁবগান জনসমাজ থেকে হটে গিয়ে নদীর পাড়, খাল ধার, *মশানখোলায় 
ঠাঁই নিয়োছিল তাই আবার সমৃদ্ধ জমিদার বাঁড়, ae ভুস্বামীগৃহ, ভদ্রলোক 
পাঁরচাঁলত বারোয়ারীতলায় ফিরে এল। হাটবাজার গঞ্জ বন্দরে যে সব গানের 
অনুষ্ঠান হতো তার তত্বাবধানে এল বিত্তবান ব্যবসায়ী শ্রেণ-যাদের মধ্যে 
কৃঝভন্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী বলে সুপাঁরচিত হিন্দু সমাজের সাহা, কুণ্ডু, Tota, 
নাথ, বাণক প্রভাত জাতিগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই প্রধান_তারাই অগ্রণী ভূমিকা 
{নলেন। কোন অনুজ্ঠান উপলক্ষে কাঁবগানের ব্যবস্থা করা মর্যাদাস্চক ব্যাপার 
বলে গণ্য হল। আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে আনা হতো কাবগান শোনার 
জন্য। অনেক উচ্চশ্রেণীভুন্ত সরকার গানে অংশগ্রহণ করায় গানের শ্বাচতা 
AALS অনেকটা সহায়ক হয়। 


পূর্ববঙ্গের কাঁবগানের বৈশিষ্ট্য, কবির সরকারদের প্রভাব এবং সর্বোপার কবি 
হারচরণ আচার্ষের অবদান সম্পর্কে আরো একজন রসিক সমজদার এবং কাঁব- 
রসবেত্তার সশ্রধ VTE স্মর্তব্য $= 


“যে প্রাচীন অধ্যাত্মব্ীল ক্বাত্তবাস, খাশশরাম দাস, রামপ্রসাদ কিংবা প্রাক্‌চৈতন্য 
বা চৈতন্যোন্তর বৈষ্ণব কবিগণ সাধনতংপর রস-রু/চানষ্ঠ বিদ্বান মানুষের জন্য 
লাঁখয়াছিলেন, তাহাকেই কেন্দ্র কাঁরয়া পূর্ববাংলার কাঁবগণ এক নূতন ভাবমন্তের 
অবতারণা কাঁরয়াছেন। এতাঁদন নিশ্চল-নির্বাক প্রস্তরবৎ দেবদেবীমূর্তি পৃজা- 
মণ্ডবের বেদীতে আঁধচ্ঠিত থাঁকয়া জনসাধারণের চিত্তে যে ধ্রুব বিশ্বাস জল্মাইতে 
পারেন নাই, প্রায় নিরক্ষর গে'য়ো কবিরা ন্যায়-নীতি-ধর্মের শাশবতবাণী পল্লীবাসীর 
হৃদয়ে স্থায়ী রেখায় Alea 1দয়াছেন। তাঁহারা একই গানের আসরে শিক্ষক, গরু 
ও পথানদে'শকের Wise পালন কাঁরয়াছেন। পল্লী-কাবদের গান গ্রামীণ সভ্যতার 
নবীন বেদ বেদকে কেন্দ্র করিয়া যেমন পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ ও সাহত্যের উদ্ভব 
হইয়াছে, জীবন-চর্টার মান উন্নত হইয়াছে, সাংস্কাতিক জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে, 


১০২ ৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


তেমাঁন পূর্ববঙ্গের কাঁবয়ালের মুখে যে গীতিচ্ছন্দ উচ্চারত হইয়াছিল, তাহাকে 
কেন্দ্র কারয়া পল্লী অধ্যাঁষত গ্রামবাসী তাহাদের জীবন যাত্রার মাপকাঠি নির্ধারণ 
কীরয়াছে। 

[বংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যান পূববঙ্গের কাবগানের আদ বাল্মীকি তান 
ঢাকা নিবাসী হারচরণ supe গোঁড়া ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ কারয়াও [তিন 
রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের প্রাত বে উদারতা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন তাহা আঁত-বপুল 
বিশাল হৃদয়ের পারচয় বহন করে। গৌর-ধর্মে দীক্ষত বিখ্যাত সাংবাঁদক মহাত্মা 
1শশিরকুমার ঘোষ 'আময় নিতাই slaw’ fate গৌর-কথা শনাইয়া বাঙ্গালীকে 
ভাবুক বানাইয়া ছাঁড়য়ছেন। কৃষ্দাস কাঁবরাজের দাশশীনক তত্ত্ব-সমৃদ্ধ গ্রন্থের 
করাট খুলিয়া গৌরলীলার মানাবক গ্দ্ণের পাঁরাচাত দান শাশরকুমারের 
আঁবস্মরণীয় কীর্ত। কিন্তু আচার্য কর্তা গৌরাঙ্গ সাগরে ডুবিয়া বষ্ণুপ্রিয়াকে 
কন্যারূপে আকর্ষণ কারয়া পূর্ববঙ্গের 'বাভন্ন অঞ্চলে গৌরকথা কবিগানের পাল্লায় 
ater দিয়া জনচিত্ত গৌরমহখশী কাঁরয়াছিলেন।” ১৬ 


হারচরণ কাঁবগানের সবণবয়বে যে নবভাব নবরসের আমদানি করেন তার 
গাঁরচয় মিলবে তাঁর রচিত বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীতের নমুনা উদ্ধৃত করলেই। 
যেমন, ডাক-মালসী (বন্দনা) গানের ভাববস্তু শুধুমাত্র ভগবৎ Tet কীর্তনে 
আবদ্ধ না রেখে, তিনি দেশ কাল বা জাঁতর সমস্যা অবলন্বনে গান রচনা করেছেন। 
নিম্নোন্ত ডাক-গানাঁটতে মাতৃ THATS সাথে সাথে বাঙ্গাল বিধবার জীবনের করদণ 
for Te অপূর্কভাবে 'মাশয়ে দিয়েছেন_ 


ডাক-মালসণ 


মা তুই কৈলাসবাসিনী, কলুষনাশিনী, কৈবল্যদায়িনী-_ 
মা তুই কালী কাত্যায়নী, নিষ্তাঁরণী নিস্তার দুস্তরে। 
মা তুই 'সাঁদ্ধাবদ্যার Pret, দশমহাবিদ্যা, সর্বানন্দের সিদ্ধা মেহারে ॥ 
ate ললা করলে তব বল গো মা তারা, 
খাঁড়া নিয়ে করে বাপের বুকে খাড়া। 
মা তুই নেমে দাঁড়া, না হয় বাবা যাবে মারা__ 
তোর বাপের কিরে ॥ 
বাবা গেলে মারা, তুইও Tals তায়া, 
বিধবার আদর নাই সংসারে । 
(ঝুমুর ) 

মাগো তোর চাপানে মরল আজি বাবা মহাকাল। 
বাবা মরলে কাঁদাব শেষে বসে চিরকাল! 
বাপের Tip থাকাৰ পাড়, 

হয়ে সংসারের জঞ্জাল। 





১৬. সংগৃহীত 


পূর্ব বঙ্গের কাঁধগান ১০৩ 


চরণ দে মা আমার বক্ষে, 
মোক্ষ পদে যাই সকাল সকাল। 
fae হরিচরণ পেলে চরণ, কি করবে আর কাল ॥ ১৭ 


মালসশ 


মালসী বা ভবানী বিষয়ক গানগুলি মনাশক্ষা বা আত্ম-নিবেদনমূলক পর- 
কালের চর্চায় আবদ্ধ না রেখে, দেশাচার লোকাচার প্রাকৃতিক দূর্যোগ রাজনৌতিক 
আলোড়ন আর্থক অনটন প্রভৃতি জনজীবনের সমস্যাবলীকে তাঁর রচিত গানের 
বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন 


দযাভরক্ষের মালপণী 


চিতান- তারা! ait স্থিতি প্রলয়কারী, আগম িগমতন্মে কয়। 
পাড়ন-জীবের পক্ষে তুই বিপক্ষে, মার দুঃখে গো মা 
হ'ল দ:র্ভক্ষে প্রলয়॥ 
১ম ফুকার-_-এবার বরিশাল ফাঁরদপুর ঢাকা, ময়মনসিংহ ত্রিপুরা, 
হল জীবের দুঃখ, ঘোর দুর্ভিক্ষ, সমস্ত দেশ জোড়া । 
মাগো-নাই চাউল নাই টাকা কড়ি, 
বাজারে নাই মাছ তরকারা, 
মুগ মটর আর বুট খেসারী,_ 
সমস্ত জিনিস চড়া 
মিল_ শান অন্নপূর্ণা arate নিলে জীবে অন্ন পায়: 
কেন সে নাম নিয়ে এ অনুপায়_ 
কম্ট পাই কপালের ফলে। 
মুখ. অন্পপর্ণাগো মাকেন অন্নপূর্ণা নামের ফল মা 
ফলে নী কালকালে॥ 
ডাইনা- মা হয়ে বিমাতার মত দিবি কত দুখ । 
সদা হা অন্ন হা অন্ন বলে, কাঁদছে দেশের লোক! 
অশেষ দ্যঃখ, এ দুর্ভিক্ষে, 
ভিক্ষুকের মিলে না ভিক্ষে, 
হল সর্বনাশের কিং রক্ষে__ 
রেঙ্গুনের আতপ চাউলে। 
খেশচূ_ আউশ ধানের আশা ছিল, সেও নিল জলে॥ 
২য় ফুকার_এবার দেশে দিল দুঃখ, দুর্ভিক্ষ রাক্ষস! 
কারো দিনেতে এক সন্ধ্যা ঘটে, কেহ উপবাসী॥ 


১৭. পূর্ব বাঙলার কবিগান (ভারতবাণী)- শ্রীমহেন্দ্রনাথ বৈবাগী 


৯০৪ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 
aes 
মাগো কেহ ক্ষুধাতুর সন্তানের বদন, 
দেখে দুঃখে করে রোদন, 
ভবের মায়া করে ছেদন-__ 
গলেতে দিয়েছে STATI 
মিল কেহ দুশদন পরে অন্ন রেধে, কাজে যায় বাঁহরে, 
কেহ সেই অন্ন খায় চার করে_ 
মারতে আসে ধরতে গেলে॥ 


অন্তরা মার দুঃখে এ TST সব হল TT 
যার যা ছিল সকল গেল, 
কেহ বান্ধা দিয়ে খেল--কলস ঘাঁট বাঁট॥ 
কেহ কেহ হাটে হাটে, 
উদরের দায়ে চাউল লুটে, হয় ফাটাফাঁট-_। 
দীন দৈন্য ক্ষুধায় ক্ষীণ, 
কেহ একবেলা খায় অন্ন, একবেলা রুটি ॥ 
দুধের সের চাঁর পাঁচ আনা। 
পাড়ন-- গাভীগণে তৃণাঁবনে, দিনে দিনে গো মা 
আঁত হয়েছে PTT | 
OF ফুকার_কেহ যুদ্ধে মরে রোগে মরে, সংসারের এই প্রথা, 
মাগো অন্ন বিনে প্রাণে মরে, কেমন দঃখের কথা৷ 
আছ অন্নপূর্ণা মুর্তি ধরে, কাশীশ্বরী কাশীপুরে, 
সেই কাশীনাথ ভিক্ষা করে, 
(তবে) পাত্রের প্রাতি কি মমতা!) 
শেষ মিল-হিচরণ বলে কাঁবর দলে, লাভের আশা তফাৎ, 
মাগো বিশ্জনের দুইবেলা ভাত :- 
1কসে জোগাই এই আকালে॥ 


ভোর ও গোচ্ঠ 


ভোর ও গোচ্ঠগানগুলির গতানশঁতক ধারায় tote বিরাট পরিবর্তন এনেছেন। 
ভোরগান এবং গোষ্ঠগান শুধু কৃষ্ণের বাল্যলনলায় সীমাবদ্ধ না রেখে রামায়ণ ও 
অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর করণ রসাত্মক ঘটনাবলী নিয়ে তিনি ভোর ও গোচ্ঠ- 
গান রচনা করেছেন-_ষেমন, রাম বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন, শৈব্যা-হরিশ্ন্দ্র ইত্যাঁদ। 
তদুপরি দেশ ও জাতির অতীত ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেও ভোরগান রচনা 
করেছেন। ভোর ও গোষ্ঠগান শেষ aid বা ভোরের দিকে গাওয়া হয়। এসব 
গানের কোন জবাব বিপক্ষ থেকে দেওয়া হয় All শ্রবণানন্দের জন্যই এসব গান 
গাওয়া হতো। Vea নীতিশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, আত্ম-সমালোচনা প্রভাতি উপাঁর 
পাওনা। 


ণি পর্ব বঙ্গের কবিগান ১০৫ 


আধুনিক ভাবামাশ্রত একটি ভোর ও একটি গোম্ঠগানের নমুনা পাঠেই এসব 
গানের বৈশিষ্ট্য পারলক্ষিত হবে__ 


স্বদেশী ভোর 


চিতান_ কোন দরিদ্র পল্লশবাসী দুঃখের নাশ দুঃখে কাটাইল। 
পাড়ন_ পরাধীনতা উদ্বেগে, সখশান্তির বিয়োগে, 

ভোরের আকাশ আজ বিষাদ মেঘে. বেগে আচ্ছাদল ॥ 
১ম ফুকার_সমদুঃখীকে কাঁহছে দুঃখে, ভারতবর্ষের SADT, 

দেখ কি প্রভাত হল রাতি। 

ধ্যান ধারণা গেছে সরে, 

ইচ্টনাম কার মূখে স্বরে, 

কেউ গায় না প্রভাতী সুরে, প্রভাত কালের প্রভাতী ॥ 
মিল_ হন্দুর সব গেল ম্লেচ্ছাচারে স্বেচ্ছাচারে, 

এমন সখের দেশ দুঃখের নীরে, 


এখন পড়ল ডুবে। 
মুখ গেল সব ভরসা. সোনার ভারতবর্ষের দশা, 
একবার দেখ সবে॥ 
ডাইনা-- হল সেবাহীন দেবালয়, কেবা সে নামাট লয়, 
সবার মাঁদত নয়ন। 


কেহ করে না বিল্বপত্র তুলসী পুষ্প চয়ন॥ 

শুনলে পর কাঁসীর বাদ্য, জম্মাঘর হয় অশুদ্ধ, 

রুদ্ধ মোমিন ভাই লাগায় যুদ্ধ, বাধ্য হয় না স্তবে। 
খোঁচচ ভারতের শুকতা'রা ডুবল দহঃখার্ণবে ॥ 
২য় ফুকার-_কর্মজালে ধর্ম ভূলে, কোন ফুলের নাই সৌরভ : 

নাই আর দেশ ভ্রমরে গোরব। 

নিত্য অঞ্জনে আবৃত, চিত্তরঞ্জন হল গত, 

মামলাহীন উাকলের মত, নীরব স্বদেশ-বস্তা কোকল FT 
মিল. নিশি প্রভাতের সুখ শান্তি সব গেছে চলে 

ভ্রমর ACT না ফুলে ফুলে. ফুলের মধ লোভে | 
অন্তরা নিশি ভোরে কেউ স্মরে না শ্্রীশচীনন্দন। 

দেশে কেউ করে না সংকীর্তনে একতা বন্ধন ॥ 

কেউ দেয় না গৌরাঙ্গ পদে তুলসী চন্দন। 

হায় হায় কেউ শুনে না বিষুণ্াগ্রয়ার বিরহ ক্রন্দন ৷ 
পরাঁচতান- সৃখশয্যাতে সাজসক্জাতে, কোন লঙ্জাতে সুখে কাটায় লোক। 
পাড়ন-- ভোরে নাই কারো গান্লোখান, নাই কারো প্রাতঃস্নান, পরমাত্মা ধ্যান, 

নাইকো স্মরণ কারো সেই পৃণাশ্লোক ॥ 
৩য় ফুকার- মেঘে আচ্ছন্ন কর্ম প্রচ্ছন্ন, দেশ উচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর, 

জলে ফুটল না SIT পুজ্কর। 


2295 B— ys 


১০৬ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


'িপদ-বৃষ্টি ঘন ঘন, সৃত্টি নষ্ট করবে যেন, 
মেঘ কেটে উঠে না কেন, গান্ধী মহাত্মাজী-দবাকর ॥ 

এ প্রসঙ্গে একটি গোষ্ঠগানের আংশশক উদ্ধাতও দেওয়া গেল__ 
নিশি প্রভাতকালে, ব্রজের সব রাখালে, নন্দালয়ে ষায়। 
তখন নিয়ে নন্দরানী, কোলে রতনমাঁণ, 
অণুলে ম্‌ছাইয়া চাঁদ বদনখান, 

যতনে গোপালকে সাজায় ॥ 

শোভে শিরে চূড়া করে বেণু, কর্ণেতে কুণ্ডল: 

কবে অলকা তলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল। 

নাচে চতুঁর্দকে সব রাখালে, 

কানাই বলাই মধ্যস্থলে, 

নৃত্য করে হেলে দলে, যেমন শেবতকমল আর নীলকমল ॥ 

হাঁরচরণ আচার্য রচিত এইসব গানের কি গভীর প্রভাব শ্রোতাদেয় উপর 

পড়ত তার 'কা্িৎ পাঁরচয় পাওয়া যাবে নিম্নোন্ত বর্ণনায়__ 

“ভোরগান কবির রাঁগণী মিশ্র, সৃমিষ্ট। ভোরগানে শ্রোতৃমণ্ডলশ প্রচুর 
আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। প্রভাত বর্ণনা, রাধাশ্যামের ভোর, বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের 
ভোর, বিষ্লাপ্রয়ার (নিমাই সন্ন্যাস) ভোর, স্বদেশী ভোর ইত্যাঁদ গীত হয়। শচশী- 
আংশ-_ 

দুঃখপাসরা নরনতারা, তুই রে আমার হারানাঁধ। 
কোলের মাণিক হরে নিল, দত্ত-অপহারী 'বাঁধ॥ 
পূত্রশোক ক জানাব নিমাই, 

OE যে তোর জনমে নাই, 

বজ দিয়ে বে'ধোঁছস তাই, তোর কঠিন হাঁদ॥ 
যার অন্তরে পারের ব্যথা. 
জীয়ন মরণ সমান কথা, 

পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা, তুই হাব রে spate 

এই শোক-সঙ্গীত যোঁদন উষাগমে প্রথম শাানয়াছিলাম. সেদিন হাজার হাজার 
শ্োতাকে .হাপুস নয়নে কাঁদতে দোঁখয়াছি।” ১৮ 


সখী-দংবাদ 
রাধাকৃষ্ণ লালাভাত্তক পূর্বরাগ. মান, আঁভসার, বিচ্ছেদ, মাথুর ইত্যাদি যেসব 
সঙ্গীত এক কথায় সখী-সংবাদ নামে পাঁরাচত, তাকে তান সম্পূর্ণ নবরূপ দান 
করেন। TATE পূর্বরাগ গানাঁট তার অতুজ্জল নমুনা 


চিতান_ পূর্বরাগের পর্বে নব যৌবন গর্বে 


“Se. কবিগান_ পূর্ণচন্দ ভট্টাচাৰ্ধ বিদ্যাবিনোদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ 
শ্রাবণ, ১৩৪৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ১০৭ 


পাড়ন_ আত নিকটে ললিতা "চিত্রা চম্পকলতা, 
সবে প্রফুল্লিতা, নব ভাব অন্তরে জাগে॥ 
১ম ফুকার-_হায় রে সবার মনে খোঁজে মনের মানুষ, নব যৌবনের সঞ্চার, 
| এসে বিশাখা ভুলাইতে Taq সংসার | 
fears চির্ঘ করে, রাইকে দেখায়, চিত্র হেরে, 
রাধার চিত্ত উঠে নৃত্য করে, নেঘ্রে ছুটে অশ্রুুধার | 
fr দেখে মনোহর মুরাতি, হয়ে ব্যাকুল আত, 
প্রীমতী vom মাত, বলে. বিশাখাকে। 
মুখ 1বশাখে বল গো বল, উপায় TS কার বল, 
আমার প্রাণ বহৰল, িত্রপটে for মার্ত দেখে 
ডাইনা-- রূপে মুরছে অনঙ্গ, মার কি শ্রীঅঙ্গ, ভঙ্গ মধ্দরাকতি। 
আহা ক সুন্দর নাসা, কুলজার কুলনাশা, APTA দোলে গজমাত ৷ 
{কবে খঞ্জন গঞ্জন নয়নে, অঞ্জন মনোরঞ্জনে, 
কোন্‌ জনের রূপ মঞ্জনে আনল এ'কে। 
খেঁচূ_ তিলকে তুলোক আলো, মারা ক ঝলকে ॥ 
২য় ফুকার--হায় গো সখি যেজন যার রুপ চিন্ন করে, 
চিত্তে চিন্তা করে লয়; 
এরূপ চাল্তলে সচল দেহ অচল হয়। 
(হায়) এমন মার্ত চিন্তা করে, 
কোন্‌ পাষাণী চিত্র করে, 
তখন হল না কি তার শরীরে, 
অষ্ট ATG ভাবোদয় ॥ 
মিল_ এরুপ পাঁশল কেমনে, আমার হৃদয়াসনে, 
কথা বলতেছে মনে মনে, কত হাঁসি মুখে ॥ 
অদ্তরা-- চিন্রপটে ক অপরুপ দেখ। 
রূপ-সাগরে ডুবল দুশট আঁখি ॥ 


কালো রূপ যে এত ভালো, 
আগে ত জানি না প্রাণসখ॥ 
অলকাতলকাবৃত শ্রীমূখমণ্ডল, 
শোঁভিছে শ্রাতিযুগলে মকরকুণ্ডল। 
সৌন্দর্য মাধুর্য হেরে, 
অধৈর্য হলেম অন্তরে, 
ভেঙ্গে এই হাঁদ-ীপঞ্জরে,_ 
উড়ে যেতে চায় গো প্রাণপাখ ॥ 
পরাঁচতান_ বলগো অকপটে, কার রূপ Toa, 
কোন্‌ চিন্রকারণীর foe 


১০৮ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


পাড়ন- মদন ছানয়ে বদনখান, কোন বাধির ?নরমাণ, 
কুলজায় কুলমান, ভুলে যায় রূপ প্যান্ট Te 


৩য় ফুকার_ সইগো, এ দেখ শিরে চূড়া করে বাঁশী, পদে পদ রেখেছে; 
এমন অপরুপ কোন রূপসী দেখেছে। 
(হায়) কোন: রাঁসকা প্রেম-বাতুলী, সংধাকরের সুধা তুলি, 
ও সেই করে তুলে রসের তুল, রাসকের রূপ একেছে ॥ 


“কাব” 


‘aie কাঁবগান পালার মধ্যে এক অপূর্ব জাঁনস। সখী-সংবাদ, (জবাব সহ) 
গাওয়া হলে BT নামে এক শ্রেণীর গান প্রাতপক্ষের জবাব সহ গাওয়া হয়। 
aga কাঁব' নামে পৌরাঁণক কাহনী-ভীত্তক এ জাতীয় গান আগেও fea, feu, 
প্রচালত ছল। বলতে গেলে কাবগানে আঁদ-রসের ও খাঁস্ত-খেউড়ের অনুপ্রবেশ 
এই 'লহর কাঁব' গানের মাধ্যমেই ঘটে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ববতাঁ 
অধ্যায়ে করা হয়েছে। কিন্তু হারচরণের হাতে 'ক'ব'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। 
'কাবি' গানগ্াল সাধারণতঃ ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের আধার। এই 'কাব'র মাধ্যমে আচার্য 
কর্তা কৃষ্ণলীলাকে এক নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেন। তা ছাড়া নানাবিধ সাধারণ 
জাগাঁতক বিষয়কেও তানি এ ধরণেব সঙ্গীত রচনায় গ্রহণ করেন। যেমন 'কাক- 
কোকিলের কবি" "ফুলের oie", 'ডাইলের কাব’ ইত্যাঁদ। প্রবতাঁকালে কোন কোন 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও এই সঙ্গীতের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ যেসব 
বিষয়বস্তু টপ্পার পাল্লায় GOVE করা যায় না; অথচ যাদের মধ্যে কাব্য-ছন্দের 
বীজ বয়েছে সে সমস্তই এই 'কাঁব'র MOST! দ্টান্তস্বরূপ “কাক-কোকলের 
কবি” গানাট উধৃত করা CHA 


চিতান_ আর বসন্তকাল মাঘের শেষে, আমগাছের ডালে বসে, 
সুরসে কোকল দিল ডাক। 

পাড়ন_ তখন উীঁড়য়ে এসে, TTS বসে, হুতাশে মনের আফশোসে 
বলতেছে দাঁড়কাক॥ 

ফুকার বাছা বলব কি, তুম কোকিল আমি কাউয়া__ 
পাওয়া ধন হারা হইয়াছ, বড় কম্টেতে Tie! Ba 
প্রাণ আমার কেমন করে, সোনার চাঁদ জানিস না রে, 
কত "গু খাওয়াইয়া আম তোরে, পালন করেছি ॥ 

মিলল আম তোর উদ্দেশে দেশে দেশে বেড়াই ঘুরে, 
বাছা অনেক 'দনের পরে তোরে_ 

আজ Tia িলাইয়াছে ভগবান। 

মূুখঁ- বিচ্ছেদে ছিলেম, কাতর, বাছা অনেক দিনের পর, 

শুনলেম তোর মিষ্ট আওয়াজখান ॥ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


ডাইনা-_- আমার বাসাঘরখান পেয়ে খাল, 
তোর মা রাঙা OWT ফাত্‌রা শালা, 
তোরে ত গেল প্রসব করে; 
যখন পাখ জালাইল তের, ওড়ে গোল TA od, 
আগে তোর বলে কুশল খবর, 
চীদমুখে বাপ ডেকে আজ জুড়া প্রাণ। 
খাদ আয় MNT কাক-চারএ রাখব না অজ্ঞান ॥ 
ফুকার- বাছা HENS নন্দালয়ে শালত হইল-_ 
বসুদেব-দৈবকীর কুমার, শেবে TAN অপার। BA 
দুই দন পর গোবিন্দ, ত্যজল ব্রজের সম্বন্ধ, 
যেমন নন্দ ঘোষের কপাল মন্দ, সে দশা আমার ॥ 
{মল হায় হায় মনের খেদে, তোর 'বচ্ছেদে জীবন জৰলে, 
পুত্র কাহা কাহা বলে, আমি ত হিন্দি ভাষায় কার গান ॥ 
অন্তরা-- ছেড়ে কু-অক্ষর কুহুস্বর, আয় থা।ক বাপ বেটাতে asta 
আমার কথা রেখে কাছে থেকে, সর্বদা শিক্ষা কর কাকচাঁরত্র ॥ 
বাছা তুই রে আমার পোষ্যপুত্র, খুব স্নেহের পাত্র, 
| আর ত নাই কন্যাপুত্র। মার হায় রে- 
যত পায়খানার গঢ়, গাংপারের A — 
তোর নামে লিখে দিব দানপন্র॥ 
পরাচতান_ ও তুই আমার মায়া Gi করে, এই সোনার রাজ্য ছেড়ে, 
{ছলি কোন্‌ অধর্মের দেশে। 
পাড়ন- ও সে নাই সে ধর্ম নাই সে কর্ম, নাই সে ভাব, 
হইল কুস্বভাব; করিস কুসঙ্গ, কু-এর বাতসে॥ 
ফুকার-- এক দুষ্ট সেই মলয় পবন, MTS বসন্ত মাতাল, 
শালায় মানন্ষ করে কাল। 
ভ্রমর এক বিযম পাঁজি, সে ভুলায় কুলের বৌ-1ঝ, 
ও তুই সারা রাত মদ খাইয়া Tia, চক্ষু করোছস লাল॥ 


Bony 


এই WMA] গেল কাঁবগানের 1লাঁখত অংশের কথা। এরপরে পুরোপুরি 


আম টপ্পার ভাবে নামটি ধার ধোম্ম্য পুরোহত। 
আমি গিয়াছলাম হাঁক্তনায়, বিচিন্বীর্ধের আলয়, 
অপরূপ এক সেই জায়গায়, দেখলাম বিপরীত ॥ 


আলখিত ও উপাস্থত রচনা অংশের শুরু! অর্থাৎ HM ছড়া-পাঁচালীর আরম্ভ। 
POT ও ছড়া পাঁসলী হারচরণ আচার্বের হাতে আমুল সংস্কার লাভ করে; 
এই টস্পা-ছড়া-পাঁচালীকে সুসংস্কৃত করেই তান কাঁবগানকে সভ্য সমাজে 
MANAG করেন। GC প্রাচীন টপ্পা ও হারচরণ-কৃত একটি টপ্পা নিচে দেওয়া 
গেল_ তা থেকেই উভয়ের পার্থক্য সূচিত হবে_ 


এবং 


১১০ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


তাইতে তোমার কাছে শুনতে এলেম, 
আম সত্য মিথ্যা বিবরণ; 

মর্ম কথা প্রকাশ বল কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন। 

আর বিচিন্রবীর্যের নারী আম্বকা কাঁচা রাঁড়ী, 
তোমার হয় ভাইর বধ একজন। 

ও কোন্‌ সর্বনেশে ঘরে এসে, 
করলো তায় পাঁতত ক্ষেতে বীজ বপন? 

আয় পাঁচ ভাতার যে জন হয়, 
লোকে তারে বেশ্যা কয়, 
তুমিই ত করেছ লেখন। 

তবে কোন্‌ বিচারে সতী হল-- 
ও সেই কুন্তী আদ পণ্চজন £১১ 


উক্ত টপ্পার প্রত্যুত্তর টগ্পায় এবং তৎসহ ছড়া পাঁচালীর পাঁচফোড়নে যে 
রনোৎপাদন ও পাঁরবেশন হতো তার উল্লেখ থেকে fate থাকাই শ্রেয়। এরই 
মাঝে হরিচরণ আচার্য টস্পায় যে বিশুদ্ধতা আনয়ন করলেন FATE টপপাঁটতেই 
তার পারচয় মিলবে 
এই যে Was নাম ছিল আমার রাজা শদাধাচ্ঠর। 
লাগলো শোকের GWT NAG, 
অশ্রুজল বহে CUS, 
ম'ল কুরুক্ষেন্নেতে, সুহৃদ বন্ধ বীর ॥ 
আসতে স্বর্গপথে যাজ্সেনী,_ 
আর চার ভাইয়ের হল মরণ | 
সত্য তত্ব আমাকে বল, হে বিপদবারণ। 
দছলেম পাঁথবীতে যতাঁদন, 
সুখে দুখে গত দিন, 
শেষে এই স্বর্গ আরোহথ। 
আসতে স্বর্গ পথে, কোন্‌ পাপেতে, 
হল মোর নরককুণ্ড দরশন ? ২০ 


Rie টপ্পাই নহাভারতোস্ত কাহিনশ নিয়ে রচিত ও গীত হয়েছে। অথচ 
দুটির উপস্থাপনায় রুচিগত তফাৎ লক্ষণীয়। প্রথমোন্ত' টপ্পায় আঁদরসের 'ছিটে- 
ফোঁটা ছাঁড়য়েই যেন আচমন শুরু হয়েছে; সৃতরাং তার শেষ যে সেই আঁদরসের 
জাণ্ড AWS ঘটবে তা বলাই বাহুল্য fore দ্বিতীয় টপ্পায় বৃহত্তর পটভূমিকা 
নিয়ে তৈরী হলেও তাতে আঁদরসের অনুপ্রবেশের কোন অবকাশ নেই। নবদ্বীপে 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা কাঁহনীকে কাবগানের পাল্লায় জুড়ে দিয়ে আচার্য কর্তা 
সারা পূর্ববঙ্গে প্রেমরসের প্লাবন বইয়ে দিয়োছলেন। অদ্যাবধি পূর্ববঙ্গের কবি- 


১৯. সংগৃহীত 
২০. বঙ্গের কবির লড়াই--হরিচরণ আচার্য 
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Ve 


গানে সেই রাধা-কৃষ্ণ ও গোঁর-বিষ্ণুপ্রিয়া লীলাবিষয়ক উসপা-পাঁচালীরই একাধিপত্য 
চলছে। হারিচরণ-কৃত এই গোঁরভাবাত্মক নিম্নোক্ত Genie থেকেই টস্পার 
বিশুদ্ধিতার পাঁরাধ পরিমাপ করা যাবে_ 


আম অগ্রদ্ধীপের গোবিন্দ ঘোষ চিনে সব লোকে । 
তুমি সেবার ঠাকুর গোপীনাথ, চরণে কার প্রাণপাত, 
বিনা মেঘে বজ্াঘাত, আমার মস্তকে॥ 
Bia গোর-রূপে বাক্য দিলে-- 
এই TS থাকবে গোপীনাথ রূপে; 
তোমার বাক্যে বিবাহ, করে রই অগ্রদ্বীপে। 
যখন সেবায় দলেম মনোযোগ, 
তখন আমার sat বিয়োগ. 
সেবার কাজ চলে করূপে? 
আমার FROST পূত্র ছিল__ 
কও আমার WA মরল কোন্‌ পাপে? ২: 
উদ্ধৃত টপ্পার লহরগ্যীলর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক ছড়া পাঁচালীকে হরিচরণ 
জাচার্য যে অননুকরণীয় পর্যায়ে উন্নীত করোছলেন তার প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য 
তো পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হারচরণ রচিত কাঁবগানের Teton পর্বভুন্ত 
গান তো বটেই, এ জাতীয় টপ্পাগুনঁলও অন্যান্য কাঁবর দলে গাওয়া হতো! রুমে 
ক্রমে অবশ্য অন্যান্য কাঁবর সরকার এবংবিধ টপ্পা রচনা শূরু করেছিলেন। 


২১. বঙ্গের কবির লড়াই--হরিচরণ আচার্য 


চতুর্থ অধ্যায় 


ধর্মাভাত্তক কাঁবগানে শনৈঃ শনৈঃ জনজীবনের পদধান_-কাবগানে সামায়ক 
প্রসঙ্গের অবতারণা- দেশের সামাজিক ও ales অবস্থার প্রীতফলন-__ 
দেশাচার লোকাচার, শিক্ষা-দীক্ষার স্বরূপ উদ্ঘাটন--কাবগানে 
দেবতা ও মানুষের সহাবস্থান। 


77892 


সঙ্গীত চিন্তবনোদন করে। সঙ্গীতে পাষাণ দ্রবীভূত হয়। সঙ্গীতের আবেদন 
পরর্জনীন। সঙ্গীত একাধারে সুখদায়ক এবং দুঃখ নবারক। আবার দ:ঃখময় 
SOs সঙ্গীতে রূপদান করলে আমরা মধুরতম সঙ্গীতরসের আস্বাদ পাই। 
দুঃখের নির্যাসই রূপান্তরে সুখের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। করুণ রসকে আশ্রয় করেই 
শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সমূহের AIG! করুণ রসাশ্রত সঙ্গীতের AACA আপ্লুত হয়ে 
মানুষ A আনন্দ উপভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ বেদনা-ীবধুরা শ্রীরাধার 
দয়ার্তি কীর্তনে মাথুর গানের রূপ ধরে আমাদের বমোহিত করে। স্বামী 
পাঁরত্যন্তা বিষ্ণুপ্রয়ার করুণ ক্রন্দনরোলে আমরা নিমাই-এর সন্ন্যাস জীবনের সকল 
কথাই লোকগাথা জারিগানের বিষয়বস্তু । 

সৃতরাং অভাব ও হারাণোর দুঃখ, বিচ্ছেদ ও অপ্রা্তির বেদনাই প্রথম শ্রেণীর 
সঙ্গীতের উৎস ও উপজীব্য বিষয়। তবে প্রাগোন্ত বিষয়গ্দীল হল ব্যান্তগত দুঃখের 
কাহিনী-যাঁদও তাদের একটা সর্বজনীন আবেদন রয়েছে। কিন্তু দেশবাসী 
জনসাধারণের দুঃখ-কল্টকে গানের মাধ্যমে ধরে রাখা, অপরের গোচরীভূত করা 
পল্লাগনীতিকার বা লোকসঙ্গীত রচয়িতা ও গায়কদেরই একচোঁটয়া আধিকার বলা 
চলে। দেশের যে কোন কোণে যে কোন ঘটনা ঘটে থাকুক না কেন, পল্লীকাবরা 
তাকে স্বকীয় সুরে ছন্দে বেধে রাখো এ ব্যাপারে কি প্রাচীন কি নবীন উভয় 
শেণীর পল্লীগণীতিকারই সমান দক্ষ। বাংলাদেশে বগর্সর হাঙ্গামার নজ্করুণ Tha 
ফুটে উঠেছে অজ্ঞাতকুলশশীল কাঁবর বা রচাঁয়তার ছড়ায় 

ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, ANT এলো দেশে 
TAS ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে 

_যা আজও পল্লীর গৃহাঙ্গণে প্রতি সন্ধ্যায় কুলললনাদের মুখে শোনা যায় 

পলাশীর ময়দানে চরম দেশদ্রোহতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বাল হতভাগ্য 
সিরাজের পরাজিত ও HES জীবনের শেষ পাঁরণাঁত রুপ পেয়েছে নামগোল্রহীন 
বাঁরকন্ঠে_ 





fe হলো রে জান_ 
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ।,. 
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১৯০৫ Wry তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে 
বাংলাদেশ ভাগ করেন। সেই বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাংলার যুবশান্ত সর্বস্ব পণ করে 
রুখে দাঁড়য়োছল। তাদের আত্মাহীতর অম্লান প্রতীক শহাদ ক্ষুদিরামের ফাঁসীকে 
অমরত্ব দান করেছে কোন অনামা স্বভাব-কাঁবর রচিত সঙ্গত--যা আজও 'চির- 
নতৃন-_ 

এবার বিদায় দে মা, ঘুরে আস 

দ্বিখশ্ডিত বাংলাদেশের পূবাংশকে আসামের সঙ্গে TS করে দেওয়া হল 
শাসনসৌকর্ষের অজুহাতে: কিন্তু এই পাঁরকল্পনার অন্তার্নীহত উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর 
নিকট গোপন ছিল না। এ যেন দ্রুত চলমান Alea গাঁতবেগ সংযত করতে 
কেঁৎকা মেরে পা খোঁড়া করে দেওয়া । প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ বাংলার 
wa ঘরে গিয়ে পেশছেছিল। সে আন্দোলনে বিশ্বকবি থেকে পল্লাকাঁব সবাই 
সমবেত হয়েছিলেন। কবিগুরু গাইলেন 

বাংলার মাঁট বাংলার জল, 
বাংলার বায়ু বাংলার ফল, 
পূণ্য হোক পণ্য হোক পণ্য হোক, হে ভগবান! 
আর পল্লীকাৰ তার সাদামাটা ভাষায় গাইলেন 
কালকে! ভবপালিকে বাঙ্গালীকে নিও না আসাম। 

আঁনচ্ছুক চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অমানাষক অত্যাচারের কাহিনী 
কারো অজানা নেই। সেই করণ কাহিনীর অম্লান ছাঁব দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ 
নাটক: আর কোন সমবাথা পল্লীকবির নিম্োন্ত রচনা 

নীলবানরে সোনার বাংলা করলো এবার ছারখার, 
অসময়ে হরিশ AT, লঙ-এর হলো কারাগার £ 

,লোককবিগণ নিজস্ব কোন কল্পনা জগতে বাস করেন না। তাঁরা ভাবে 
বিভোর না হয়ে বরং চক্ষমকর্ণ খোলা রেখে পথ চলেন। তাঁরা জনসমাজ ও 
জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সমাজের সুখ-দুঃখের সমভাগশী। তাঁরা 
জেরা মাঁটর অত্যন্ত কাছাকাঁছ বাস করেন। ওদের নেশা সঙ্গীত: অথচ ওরা 
বেশীর ভাগই পেশায় চাষী, দোকানী, ধোপা, নাপিত, তাঁতী, মাঝ. দৈবজ্ঞ 
ইত্যাঁদ। অনেকেই অবশ্য শৈষাবাঁধ সঙ্গীতকেই জীবিকারপে গ্রহণ করেন। এরা 
স্বরচিত সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশের দুঃখ. দশের FG, সমাজের অনাচার অত্যাচার, 
পশীড়তের মর্মবেদনা ও দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপদান করেন। 
ল্বাংলাদেশের কবিয়ালগণ এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধহস্ত ও স্পষ্ট বাক্‌। স্ব-রচিত 
গানে কাঁবতায় অশাক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত কবিয়ালগণ শুধু যে শ্রোতাদের বিমৃগ্ধ 
করে রেখেছেন তা নয়, সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক সংঘাত সংঘর্ষ 
ঘটনা দূর্ঘটনা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল রেখেছিলেন। কবিতা ও গানের মাধ্যমে 
সমাজসেবার এটা এক অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ - স্বরূপে এবং গ্রাম্য কাবগণের দেশ- 
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গৈবার ও সমাজ হিতৈষণার সহজ ও নিঃস্বার্থ নিদর্শন রূপে গণ্য ও অভিনন্দন 
লাভের যোগ্য। সেকালে বাহজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহ'ণীন পল্লীবাসীদের 
নিকট দেশাবদেশের খবরাখবর পেশছে দিতে, এবং রাজনোতিক উদ্থানপতন, প্রাকীতক 
দুর্যোগ, আর্থিক দূগগাঁতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাঁজক উৎপাঁড়নের স্বরূপ 


কবিগান ছিল মূলতঃ wt সঙ্গীত। ডাক-গানের মাধ্যমে কবিগানের পালা 
শুরু আর জোটের পাল্লায় তার AMPS! দীর্ঘ বার ঘন্টাব্যাপী অনাচ্ঠত এক 
পালা কাঁবগান 'বাভন্ন ধারা উপধারায় free, যেমন--ডাক, মালসী, ভবানী, ভোর, 
গোচ্ঠ, সখীসংবাদ ও জবাব, SY ও জবাব, টপপা-ছড়া-পাঁচালী ও জবাব এবং 
IAF সবই রামায়ণ মহাভারত, গীতা ভাগবত, চণ্ডী পুরাণ, কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গ- 
লীলাভাত্তক কাহিনী উপকাহনীর আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল। আঁতমানব মহা- 
মানবদের লীলাখেলার মাহাত্ম্য, eho দূক্কাতির বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাতেই 
আখ্যানের সমাপ্তি ঘটত। সেখানে সাধারণ মানুষ ও বাস্তব বিষয়বস্তুর 
স্থান ছিল না। যেটুকুও বা ছল তা আঁত্বক দাঁরদ্য, পরকালের ভাবনা, শেষ. 
কালের চিন্তা, জাগাঁতক মায়ামোহের বন্ধনে পড়ত আত্মার পরমার্থক জগতে 
উত্তরণের আর্ত। সেখানে বাস্তব জীবনের ছাঁব ফুটত না। মানুষের সুখদুঃখের 
ছায়াপাত হতো না। দেশ ও সমাজের চিত্র পাওয়া যেত না। দেবতার মাঁহমা- 
কীর্তনের আসরে মানুষ ও প্রবেশ ছিল পুরোপুরি উপেক্ষিত। যদিও হাজার 
হাজার শ্রোতার সম্মুখে সঙ্গীত পাঁববোশত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সুখী দুঃখী, ধনী 
গরীব, রোগশী ভোগ সকল শ্রেণীর শ্রোতাই আছে, তবু তাদের দৈর্নান্দন জীবনের 
আভজ্ঞতা ও পাঁরপাঁশ্বকতার কোন উপস্থিত গানের মধ্যে পারস্ফুট হতো AT 
এ কেবল চেনা রাজা ছেড়ে অচেনা রাজ্যের নায়কনায়কাদের নিয়ে ক্লমাগত কথার 
কসরৎ। 


অবশ্য জাগাঁতক নরনারী যে কবিগানের ত্রিসীমানা থেকে একেবারে দূরে ছিল 
তা পুরোপাঁর সত্য নয়। তবে সে উপাস্থাত নির্মল নয়, বলাই বাহূল্য। কাব্যকে 
অশ্রাব্য করার জন্যই তদের ডাক পড়ত মাঝে মাঝে। তারা ছিল দুপক্ষের 
পারস্পারিক গালিগালাজ. খাঁস্তখেউড় প্রভূত বদরসের রসকোলির উপচার। সেসব 
রচনা সে যুগের শিক্ষাদশক্ষা রুচির নিদর্শন এবং সামাঁজক চাঁরত্রের মাপকাঠি। 
যে আসরে একপক্ষ বিপক্ষের কবিয়ালকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটে 


ভারত হাত দিয়ে যাঁমন'ীর পিছে, 
হাত যায় কেন এত নীচে, 
বাঁঝ কিছ আরাম পায়॥ ইত্যাঁদ. সে সমাজের বাঁচি 
অভিরাঁচ নিয়ে আধক আলোচনা 'নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধারণ শ্রোতাদের কাছে যে 
এসব চুটকিই আঁধকতর আকর্ষণীয় ও রুচিকর তা বলাই বাহূল্য। তার প্রমাণ 
পশ্চিমবঙ্গীয় কাঁবগানের ক্ষাপ্রিফ্ুকালে ভোলা ময়রা ও এন্টি 'ফিরিঙ্গীর ব্যান্তগত 
আক্রমণাত্মক বাদবিতণ্ডা GEASS ও মোটা সুরের গান শুধু সেকালের আঁশাক্ষিত 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১১৪ 


“Toe নয়, একালের শাক্ষত রুঁচবান, আলোকপ্রাপ্ত শহুরে শ্রোতৃমণ্ডলনও 
যান্রা-নাটক-িনেমার মাধ্যমে যে ভাবে উপভোগ করেন, সে তুলনায় হর ঠাকুর, 
নিতাই বৈরাগী ও রাম বস;র কাব্যধমর্ সঙ্গীতগহীলর খোঁজখবর কেউ রাখে না 
বললেই চলে। 
প্রাচীন কবিগানে জনজীবনের ছায়৷ একেবারে পড়ে নি বলা চলে। তৎকালীন 
দেশ সমাজ ও জীবনযান্তরার কোন Hes কাঁবগানে খুজে পাওয়া যায় না। অ*্লীল 
গান বা সে গান সম্পর্কে বাভন্ন ব্যান্তর আপাত্তকর ডীন্তগ্যাল থেকে ধরে নেওয়া 
হয়ে থাকে যে সেকালে সমাজে অশ্লীলতা পাপের প্রবল প্রাধান্য ছিল। অন্ততঃ 
একালের রুচির মাপকাঠিতে। যাঁদও সেকালে তা সমাজগ্রাহ্য 'জবান' বলেই গণ্য 
হতো। অবশ্য এই অশ্লীলতায় নাঁসকা কুণ্চিতকরণ আধ্ানক 'শক্ষা-দীক্ষার 
ফল। তা সত্বেও এখনো সমাজের একাংশের মধ্যে বিশেষতঃ আঁশাক্ষত কৃষক শ্রামক 
ও শিক্ষিত নবযুবকশ্রেণীর মধ্যে বাতাচতের মাঝে মাঝে লব্জ হিসেবে শ-কার 
ব-কার চ-কারের Hagia শোনা যায়। দুই শ’ আড়াই শ' বছর আগে যে তার 
স্রোত আরও প্রবলতর ছিল তাতে আর আশ্চর্য ক! 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকেই পূর্ববঙ্গের কবিগানের মধ্যে দেব- 
দেবী ও পৌরাণক নায়ক-নায়কাদের কীর্তকলাপ ও গুণপনা কর্তনের মাঝে 
সাধারণ মানব জীবনের সুখ দুঃখের ছায়াপাত যে ঘটেছে তা প্রমাঁণত সত্য। 
পূজ্যের প্রীতি দীর্ঘ স্তৃতিবন্দনার সঙ্গে পূজকের আঁত্মক Tied জন্য আকুত 
এবং এীহক জাঁবনের সুখসম্পদের চেয়ে পারলৌকিক জীবনের কম্পিত সুখের 
জন্য ক্রুন্দনের সঙ্গে সাংসারিক জীবের অভাব অনটন ও Miss ঘটনাবলীর 
ম্‌দুমন্দ MAGA তখন থেকে গানের পদে পাঁরস্ফুট হয়ে উঠল। 
সাংসারক জীবনের হতাশা বেদনা দ:ঃখদৈন্য ও সাময়িক ঘটনাবলীর কাঁবগানে - 
আত্মপ্রকাশের এযাবত প্রাপ্ত প্রথম নমুনা দোঁখ [নম্নোদ্ধৃত গার্নাটতে__ 
তুমি কাশীতে মা কাশীশ্বরী, কাশীনাথের আদেশে | 
{বলাতে ভারতে*বরী হয়েছ মা, কাঁলফূগের শেষে ॥ 
দিয়ে ইংরেজেরে মেম্বার ভার, মান বাড়ালে যত; 
মুখে বলিব আর কত। মা মাগো 
বসেছ ইংরেজের ঘরে, হয়ে বশীভূত ॥ 
ছোট বড় সকলোর টেক্স দিতে হবে, 
একে উদর চিন্তা, তাতে এ চিন্তা সা কত সব। 
তোমার রাজ্যেতে প্রজার পালন নাই মা, এখন কি সুখেতে AT 
চৌকিদারী wa 
আছে ভাই বন্ধু দারা সৃত তারাও চায় টেক্স 
মাগো নানা মতে দিয়ে টেক্স 
শূন্য করিয়া জ্ঞান দেহ বাক্স 


১১৬ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


যখন 'চন্রগুপ্তে চাবে টেক্স, তখন কি জবাব দিব! 
তুমি বিনে দুখের কথা মা আমি কার কাছে জানাব ॥ ২ 


জলস্লাবনের ফলে লোকের অসুখ অশান্তির চিত্র রূপ পেয়েছে আর একাঁট 
গানে_ 
AMT 1স্থাত প্রলয়কারণী we ix তারাঁন 
সকল তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছামই Ein জননী 
মাগো অনন্তরুপশীন তারা তোমার অনন্ত নিলে ওগো মা-২ 
কখন কৈবে PUNT CHC পালন কৈরে ANT 
কখন কৈরে কৃপাদ্টী স্নেহে পালন কৈরে AT 
তুমি শীবশান্ত সর্বশান্ত তোমাতে প্রচার 
এশে শান্তাহন শন্তানে এবার মা Ha মা কৈরো কোলে 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভাশালে জবের নাই ভরসা প্রাণের আশা 
বাঁরশার জলে 
মা হয়ে ক মহামায়া তেজেছ সংসারের মায়া 
কেমন কাঠিন প্রাণ 
ডুবে যায় সাললে কোলের ছেলে ভাড়াবার নাই স্থান 
জে'দগেতে ফিরাই আখ জলময় শকল রাখ 
ভএ পেএ মা তোমায় ডাকি ate দুর্গে দুর্গে বৈলে 
মা হএ শন্তানে ষাঁপলে তারা বমাতার কোলে 
* * সং 
ক্রেমে গোটে মাঠে ঘাটে বাটে হলো জলেতে প্লাবিত 
ওগো মা-ই, 
ভদ্র নাই ভাদ্র আশ্বনে, গাঁড় বদ্য ইজ্টাশনে, 
ভদ্রাভদ্রু অনাশনে তারা হলো সশাঁঙকত 
মা তোর সম্টী সংহার করে জলে দস্টী নাই কেনে 
খেদে নাঁবন বলে ন্রেনয়নে 
দেখূলীনা মা নয়ন মেলে। ৩ 
দেশে রেলগাঁড় টোলগ্রাফ ইত্যাদ চালু হয়েছে। লোকের যাতায়াতে সংবাদ 
আদানপ্রদানে সুযোগ সুবিধা বেড়েছে। গদ্‌গদ হয়ে কোন কাঁব িখছেন__ 
ধন্য হে ইংরাজ রাজ কৌশল মহৎ, 
ছয় দিনে চলে যাই ছয় মাসের পথ। ৪ 


২. সংগৃহীত TH 

৩. সংগৃহীত পু'থি_-১২৯৩--নবীনচাদ। এই গানটিতে পু'থিতে ব্যবহৃত 
বানান পদ্ধতিই wees হল। বানান থেকেই কবিয়ালের বা লেখনী- 
কারের পৃ-থিগত বিদ্যার দৌড় বোঝা যায়। 

৪. অজ্ঞাত 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ১১৭ 


কাঁবগানেও চলন্ত ছু্টল্ত রেলগাঁড়, ভাসন্ত স্টীমার প্রভ্াতর সঙ্গে মানর দেহ- 
গাঁড়র স্টীমারের রূপক দিয়ে গান তৈরী হয়েছিল। সেসব গানে কাশন*বরীর 
ভয়ধ্বানর সঙ্গে নতুন যান্ত্রিক পদ্ধাতর উদ্গাতা ও প্রবর্তক ইংরেজ জাত ও 
ইংলণ্ডেশ্বরীর জয়গাথাও রাঁচত হয়েছে দেখা বায়-_ 
তুমি ইচ্ছামই ওগো তারা বেশ ভুবনে 
তুমি কাশীতে কাশ স্বর বলে হও কুইন বিটকাঁর 
লয়েছো ভার ভুভার হরোনে 
করে ইংরাজে কলের গার কল চালায় কলেতে 
HMA ভাসায় জলেতে, 
টেলীগ্রাপ সংজোগেতে সংবাদ আনে অনাশেতে 
ঢাকার সহর Treat সহর তারা জায় একাঁদনেতে 
এ সকল করে তারা তোমার ঈচ্ছামতে, ওগো মা মাগো তারা, 
তুমি ঈচ্ছামই নামটী ধর থেকে জবের কন্ঠেতে 
দুর্গেগো মা এবার দেহগাঁর চালায় তোর HM AT নামেতে 
মোনকে ঈঞ্জীয়ান কৈরে এবার দেহগার দিলেম ছেড়ে 
জ্ঞানকে ঈজীয়ান কৈরে এবার-_ থাকব হীশআরে 
TAS Tals জারা প্রহারদার থাকবে তারা 
দেখাঁ পার কনা পার জেতে তোমার চরণ কাশীতে 
ভন্তী জদী থাকে আমার মা সঙ্কা ক মোনেতে 
এবার তারা-২ বৈলে তারে সংবাদ কৈরে, 
গার দিলাম এজে ছেড়ে 
HATHA বলে TIT তরণ কলে কল চালাব 
এক দোমেতে কাশী জাব সকল থাকবে পরে। 
আমি কির করে টীকট কেটে বৈসে আছা মা, 
ওগো মা মাগো তারা-২ এবার ভন্ত'মাষুল sar উষুল 
পৃজিব বণফুলেতে। ৫ 
বিগত প্রায় শতাব্দীকাল ধরে বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনে যে উহ্থানপতন 
পরিবর্তন বিবর্তন ও আন্দোলন চলোছল, তার বেশীর ভাগই পূর্ববঙ্গের কাবর 
সরকারগণ তাঁদের অননুকরণীয় ভাবায় ও সরে ছন্দে রচিত মালসী গানে লাঁপবদ্ধ 
করে গেছেন। এ ব্যাপারেও কাঁবগুণাকর হারিচরণ আচার্য অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা 
নিয়োছলেন। "তান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দা্গা- 
হাঙ্গামা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু, ভাওয়াল AAW মামলা, জল”লাবন, 
জিনিসপত্রের উচ্চ মূল্য, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি নৈয়ে বহু গান রচনা করেছেন। 
তাঁর সেসব গান তৎকালের সমাজের দর্পণস্বরৃূপ বলা চলে। এবং সে সময়কার 
শ্রোতাদের মনে এসব গানের আবেদন অত্যন্ত প্রবল ছিল। পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে 
নরনারীর মধ্যে স্বাধীনত স্পৃহা জাগাতে, লোকের মনে স্বাদেশিকতা ও 





৫. সংগৃহীত পুঁথি ১২৯৬ রাঁমকমল। পু'থিতে ব্যবহৃত বানান পদ্ধতি 
ALTE | 


১১৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


ক্বদেশীয়ানা সঞ্টারে, বিদেশশ শাসকের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিক্ষোভ স্াম্টতৈ এসব 
সঙ্গীতের দান অনেকখান। 


ডাক ও মালসী (ভবানী fax) গানগাীলকে জনজীবনমদখী করার যে শুভ 
প্রচেণ্টা হারঠরণ আচার্য শুর করেছিলেন তার প্রভাব তাঁর সমসামায়ক এবং 
পরবতর্শ সরকারদের ওপর বিশেষভাবে প্রাতফালত হয়। পরবতাঁগণ অনেকেই 
এ OTST গান রচন। করেছেন; সে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। কাব হার- 
চরণের ae এ জাতীয় সঙ্গীতগ্ীল পর্যালোচনা করলে তাদের বিষয়বস্তুর 
ator যেমন 'বাস্মত হতে হয়, তেমান প্রকাশঙঙ্গ!র প্রাঙ্জলতা বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। TMA বিষয়ও রচনা নৈপুণ্যে অসামান্যতা অর্জন করেছে। একেবারে 
ঘরের কথা থেকে আন্তজজাতক বিষয়বস্তু ছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় ial একটা 
যুগের ছাব যেন 'তাঁন সঙ্গীতের মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই 
যে, আঁধকাংশ ডাক ও মালসশ গানই ভবানী, কালী, তারা, দুর্গা, ব্রহ্মময়ণ, মহামায়া 
প্রভীতি দশমহাবিদ্যাকে আহ্বান বা উদ্দেশ্য করে রাচত। এ কারণেই এদের 'ভবানী 
{বষয়' নামকরণ সার্থক। এই শ্রেণীর সঙ্গীতের সার্থক রূপকার কবি হরিচরণ 
আচার্য রচিত বিভন্ন গানের আংশিক উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া গেল! 


১৯১৪ wort ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। এশিয়া 
আফ্রিকার কোন কোন অণ্টলও তাতে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়য়ে পড়ে! যুদ্ধের অন্যতম 
অংশীদার তৎকালীন দোর্দন্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকার! ইংরাজ শাসনাধীন 
ভারতবর্ষও সে যুদ্ধে আনচ্ছুক অংশগ্রহণকারী | SHAT ধনেজনে যথেষ্ট ক্ষাত 
স্বীকার ত করতে হয়েছে, উপরন্তু দেশবাসীর যে চরম THOT ভোগ করতে হয়েছে 
তারই চিত্র নিম্নোন্ত ডাক-গানে-_ 


হর-অঙ্গনা তোর রঙ্গভঙ্গে কাঁপে অঙ্গ,_ 

রণরঙ্গিনী AH ভঙ্গ দে সকালে। 

মা তোর রণচণ্ডাীরূপে, গয়ে ইউরোপে, 

কেন হেন প্রলয় করাল অকালে ॥ 

ক্লেশেতে পড়েছি দেশে নাই কাপড়, 

কাপড়ের চিন্তায় সকলে ফাঁপর, 

{ক জানি ক ঘটে আর কয়াদন পর, 

পর-প্রত্যাশীদের কপালে। 

জান তুই লেংটা. তোর পাঁত লেংটা,_ 

তাই fe লেংটা রাখাঁব সন্তান সকলে ৬ 

সে সময় ভারতবাসী বস্ত্র জন্য ম্যাণ্েস্টারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। 
তখনো বোম্বাই আহমেদাবাদের বস্তরশজ্পের তেমন প্রাতিষ্ঠা হয়নি। সাগরবক্ষে 
জাহাজ চলাচলে Tae] ঘটায় কাপড় আমদানি বন্ধ; তাই কাবর এই Pa চিন্তা । 
যুদ্ধের প্রাক্কালে ধাতব মদদ্রার বদলে প্রথম কাগজের নোট চাল হল। কাঁব গানের 
পদ রচনা FACT 
গিয়েছে স্বর্ণ মুদ্রা রজত মুদ্রা, 
দেখাল ঘন্টা TAT, মদ্রা-শূন্য নোটে। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১১৯ 


যারা মাছ পানের ব্যবসা করে- 
তারা ত পড়েছে সঙ্কটে ॥ 

যারা মা গরীব লোক, ঘরে নাই বাক্স সিম্ধুক, 
জল পড়ছে বিষম দুখ, কাগজ ভিজে উঠে। 
মা তোর গণেশের ইণ্দুরকে বলিস 

যেন দেখে শুনে কাটে॥ ৭ 

চরম দুঃখ কম্টের মাঝেও যে কবির রসবোধের হাস ঘটেনি তার প্রমাণ 
উদ্ধৃত শেষ পদাঁটি। 


কিন্তু সেই প্রলয়ঙকর যুদ্ধের নিজ্করূণ fon, জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুদশা, 
শোচনীয় আর্ক সঙ্কটের সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় নিম্নোন্ত “যুদ্ধের মালস” 
গানে 
চিতান_ তারা att স্থিত প্রলয়কারিণী, শিবের তন্বেতে শুনি। 
পাড়ন- এবার সৃস্টির ate wis নাই তোমার, 
উঠলো ভারতে হাহাকার ela 
ফুকার_ হল ইউরোপে প্রলয় চিহ্ন, চল্লিশ অক্ষোৌহিনী সৈনা, 
যুদ্ধের জন্য জীবন দিতে বাধ্য; তাতে সমুদ্রের পথ রুদ্ধ । _মাগো। 
তাইতে জার্মানী আর সাঁবয়ারে, অকালে wl সংহারে, 
রাম রাবণের যুদ্ধের পরে, হয় নাই এমন যুদ্ধ] 
মিলল কোথায় রণের অনল, হল প্রবল, বিদেশ ইউরোপে, 
এবার ভারতবর্ষ ভয়ে কাঁপে, সেই রণ উপলক্ষে | 
মুখ রণরাঙ্গনী জয় দে ইংরাজ পক্ষে 


ডাইনা- আমরা সব ভারতের প্রজা, সরল সোজা লোক। 
শুনি দূর্বলস্য বলং রাজা, চাণক্যের এই শ্লোক ॥ 
হউক যুদ্ধ সমুদ্রের পারে. শান্ত দিয়ে ইংরেজেরে. 
তুমি রক্ষাকালী মার্ত ধরে, ভারত কর রক্ষে। 
খাদ_ দেশ গেল দেশ গেল সবে বলতেছে এক বাক্যে॥ 
ফুকার_ শুনি জলযুদ্ধ হয় স্টীমারে, স্থলযৃদ্ধ সমুদ্রের পারে, 
ব্যোমষানে রণ শৃন্যেতে থেকে: এমন রণ দেখেছে কে। - মাগো 
amis রণাসন্ত, we ধরা আঁভিন্ত. 
এবার ইচ্ছামত AAA AS, খাউক ভূষণ্ডী কাকে॥ 
মল. আগে রামায়ণ মহাভারতে রথের কথা শয়ন, 
এবার ব্যোমযানে ইংরাজ জার্মানী. দেখাল প্রত্যক্ষে ৷৷ 
অন্তরা হল না ভাদ্র মাসে পাটের আদর. বলাতে রপ্তানী বদ্ধ। 
এই যে পৃণ্যা” করে, শূন্য করে. জামদার বসেছে অদ্য ॥ 
গেল এই TAL আশা, MATa ভাতে একাঁট পয়সা, 
অদ্যাঁপ নাই Peper caren | 
এবার হাটে ঘাটে শুনি, পাট পাট পাট, 
আর শান কেবল AH যুদ্ধ যুদ্ধ 


১২০ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


পরচিতান-_সর্বমঙ্গলা! এক অমঙ্গল, কিছু পারি না জানতে। 


পাড়ন- কেবল বিষাদ বৃদ্ধি, ঘুচল বুদ্ধি বল, 
একি ধূমকেতুর ফল, দুই বৎসর অন্তে॥ 


ফুকার রইল পাট বদ্ধ গৃহস্থের বাঁড়, নাই ধান চাউল টাকাকাঁড়, 
aie afte হাহাকার ধান: খাদ্য 'দয়ে মা কান। মাগো, 
অনাঁধকার চর্চায় থেকে, যুদ্ধের কথা সবার মুখে, 
এবার CMC লোক স্বপ্নে দেখে, বিলাত আর জার্মীনী॥ ৯ 


ভারতবর্ষের রাজনোতক রঙ্গমণ্ডে গান্ধীজীর আঁবর্ভাব এক এতিহাঁসিক 
গুরুত্বপূর্ণ ও সুদরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর 
প্রবেশ অত্যন্ত সাদাসিধে বৈচিত্র্যহীন: প্রথম আত্মপ্রকাশেই রেখাপাত করা বা দাগ 
কাটার মতো নয়। কিন্তু রাজনীতির আসরে প্রবেশ করেই গান্ধীজী অনুভব করলেন 
যে দেশের দারিদ্র alow, নিরক্ষর শতকরা পণ্চানব্বই জন ভারতবাসীর সঙ্গে রাজ- 
নগীতর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। অথচ নিরস্ত্র জাণ্তর পক্ষে দূর্দান্ত 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়তে হলে জন-সমর্থন এবং জন-সংগ্রামই যে একমাত্র THA 
তা তান নেতৃকোন্দ্রক ভারতীয় রাজনীতিতে পদক্ষেপ করেই বুঝতে পারলেন। 
নিস্পহ ও নিার্বকার জনসাধারণকে রাজনীতি সচেতন করে তাদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ঘানিচ্ঠ সংস্পর্শে আনয়নের প্রয়োজনীয়তা তান অনুভব করলেন। 
রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজঈর দান ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন ও বিদেশী দ্রব্য 
বর্জনের ডাক। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বঙ্গদেশে অনেক আগেই তা 
alias ও পরাক্ষিত হয়ে গেছে। লোক-কাঁবগণ গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের এই 
নির্দেশ ও বাণ! গ্রাম গ্রামান্তরে জনসাধারণের মধ্যে ছাঁড়য়ে দিয়ৌছলেন স্বরাঁচিত 
সঙ্গীতের মাধানে। তারা জগল্মাতাকে বন্দনা করে গাইলেন__ 


কর ভারত WH, করুণা কটাক্ষে. 
হের রক্ষাকালী জননী। 
এমন AT সুফলা, শীতলা শ্যামলা, 
রাজধানী হয়েছে দুঃখিনী ॥ 
হউক চরকা সৃতার আমদান॥ 
মোরা যত প্রজাবনন্দে, পড়ে পদারাবিন্দে, 
কার বন্দে মাতরম্‌ ধ্যান ১০ 


এই Aa যেন সহরবাসী শিক্ষিত কাব রজনীকান্ত সেনের আহ্বানেরই 
প্রীতধবান_ 


“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই 
দীন দুখিনী মা যে মোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই” 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


১২১ 


অসহযোগ আন্দোলন এবং বিদেশী পণ্য বর্জন নীতি সমর্থন করে ডাক- 
মালস' গান রচিত হল-_ 


শান্ত দে মা শিবশন্তি, কার শান্ত সাধন। 

যেন শীল্ত'হীন ভারতে হয় মা, নন্‌-কোপারেশন ৷ 
এমন ভারত পৃণ্যভূমি, মোদের জন্মভূ৷ম, 

শুধু গোলামীতে কার জীবনযাপন। 

মাগো! খাইতে শুইতে, উঠিতে বাঁসতে, 

পদে পদে দুঃখ, পরের পদাঘাতে_ 

প্রীতাদন মাথে, পরের পাদুকা করতোছ বহন। 
মাগো! TSF কর মা মুস্তকেশী, মোরা পরপ্রতমাশী, 
যেন আশু করতে পার, বিদেশী বজন॥ ১১ 


উন্ত গণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ফলে শত শত লোক গ্রেপ্তার AA নেতৃ- 
THe বাদ গেলেন না কারাবাস থেকে 


জয় রাজরাজেশবরী জয়। 

প্রাণে কত সবে, সন্তান সব ভিখারী Fan 

মহাত্মা গান্ধী আর চিত্তরঞ্জন দাশ, 

মহম্মদ আলা আদ, শত শত দেশের দাস, 
মহাতআ্মাঁদগের কারাগারে বাস__ 

এসব অশুভ বিনাশ, কর শনভগ্করী জয়॥ ১২ 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনশীত ক্ষেত্রে পদার্পণের 'কিছ্যাদনের মধ্যেই গান্ধীজী 
সায় রাজনীতি থেকে একটু সরে গিয়ে ওয়ার্ধাকে ঘরে তাঁর কর্মক্ষেত্র গড়ে 
তুললেন। আঁত আকাঁস্মক ভাবে দেশবন্ধুর লোকান্তর Wal তার কিছুকাল 
আগেই পরপর কয়েকজন দেশবরেণ্য ব্যান্তর লোকান্তর ঘটে। ব্যাথত sig গানের 
ছন্দে খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ সমেত চিত্তরপ্জীনের মৃত্যু সংবাদ পাঁরবেশন করলেন-__ 


চিতান__ 


প্াড়ন_ 


ফুকার ১। 


বহুদিন স্বাধীনতা হাঁন। 

দেশের ভীষণ কষ্ট, দুরদৃস্ট, হুতাশন বক্ষে, 

কে করে রক্ষে, দুঃখে মুখ মাঁলন॥ 

আর একে একে রোগেশোকে, ভারতের fem পূত্রগণ, 
মহানিদ্রায় অচেতন। 

দেশের কপালের তলক, চলে গিয়েছে তিলক, 

এখন কে হবে আর চালক পালক, মুখাজর্শ আশদ নাই যখন॥ 


ছিল ভুলোকেতে ইন্দ্রতুল্য, ভূপেন্দ্র দেশাহতকারণ, হরে নিল শ্রীহার। 


সব চলেছে আশু আশ ঘোর আঁধার নাই সুধাংশ, 
এমন সোনার রাজ্য করে MG, গিয়েছে আশু চৌধুরন ৷ 
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১২২ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


Ol আর মহাত্বাজীর মহৎ গুণে, যা কিছু আশা ছিল ভাই, 
পড়ল সে আশাতে ছাই। 
ভোগ বিলাস হয়ে শূন্য, কে সাজবে দীনদৈন্য, 
হায় হায় কে কাঁদবে আর দেশের জন্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই॥ 


৪। আর এই দেশের ভাগ্যাকাশে, একাট নক্ষত্র হয় প্রকাশ, 
দেখে লোকের TS উল্লাস। 
বাঙ্গালার নক্ষত্র সি, আর, দাশ ॥ 
৫। দেশের তরে বরণ করে, জেলখানা আপন ইচ্ছায়, 
তুচ্ছ স্বদেশী মামলায়। 
সকলে বলে শুনি, জেলে হয় স্বাস্থ্য হানি, 
হ'ল দেশের রন্ধুগত শনি, অশান পাঁড়ল মাথায় ॥ 
৬। দাঁজলং-এর শৈল শঙ্গে, দেশবন্ধুর জীবন পাঁরহার, 
যখন আসল সমাচার। 
CITY, পরলোকে, হাহাকার নরলোকে, 
তখন 'দবাভাগে দিবালোকে, সবলোকে দেখে অন্ধকার ॥ 
৭। আর জড় রাজ্যে জল্ম নিলে, মরতে হয় কথা নয় ছে, 
মরার তারতম্য আছে। 
প্রবৃত্তির ঘোর সমরে, জয়ী হয়ে ক'জন মরে, 
মোদের দেশবন্ধু এই দেশে মরে, সব দেশে অমর হয়েছে॥ 
অন্তরা AMAL করে বহন, দেশবন্ধ্দর স্বর্গারোহণ, 
দেশ ভাসছে নয়নের জলে। 
দাঁধচী মন যথা, দেশবন্ধু বাবে তথা, 
তার অন্যথা নাই কোন কালে॥ 
স্বর্গেতে WTS বাজে, সাজে সব দেবগণ, 
কাঁরছে কুসুম Tis, সবে আনান্দিত মন। 
যত সব জুরবালা, গেথে কুসুমের মালা, 
দিল চিত্তরঞ্জনের গলে ॥ ১৩ 
১৯২৬ সালে দেশবন্ধূর মৃত্যুর অব্যবাহত পরেই রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু 
মুসলমান একতার বন্ধনে ফাটল ধরল। সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতি ও দুই জাতির 
পনার্মলনের আশায় গান্ধিজী একুশ দিন অনশন করলেন। এইসব ঘটনা অবলম্বন 
করে কাব সথেদে গাইলেন-_ 
গিতান_ একে ভারত মাথার বৃদ্ধ দশা, নাই কোন সুখের আশা, 
ভরসার মুখে প’ল ছাই। 
পাড়ন_ বড় কুক্ষণেতে জন্ম নিলেম, মায়ের Prom, হিন্দু-মুসলমান, 
বেইমান এই দুই ভাই॥ 


ফুকার ১। 


ol 


8! 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১২৩ 


একই মায়ের কোলে দুভাই থেকে, ভাইয়ে তো ভাইকে কাঁর খুন, 
এই কি বুদ্ধিমানের গুণ। 

চীন জাপান ফ্রান্স রুশে, কলঙ্ক দেশে দেশে, 

শুধু দেশবন্ধূর অভাবে দেশে, জ্বলছে এই বিদ্বেষের আগুন ॥ 
ছিলেন একুশ দিবস উপবাস, মহাত্মায় একতার আশায়, 

জবলে ক্ষুধা িপাসায় 

দেশের নয় কপাল ভাল, শেষের ফল বিফলে গেল, 

এখন উপবাস উপহাস হল, সধবার একাদশণর প্রায় ॥ 

দেশের নেতাঁদগের বৃথা চেষ্টা. শেষটাতে AL, হাহাকার, 
দেশটা হতেছে ছারখার । 

যে দুঃখ এ দেশেতে, প্রাণ কাঁপে প্রকাঁশিতে, 

হিন্দু মুসলমানের মেষ রাশিতে, হয়েছে পাপগ্রহ AGA 

করে কাঁলকাতায় কাল প্রবেশ. মসাঁজদ আর দেবদেবীর যায় মান, 
ক্ষতির নাইকো পাঁরমাণ। 

করে দু'ভাইয়েতে মারামারি. গিয়েছে বহ: লোকের প্রাণ 
হিন্দ; মুসলমান অস্থির। 

এ দঃ’ভাই দেশের বালাই. লঙ্জাহীন ছঃ ছু বিলাই, 

মোরা পরের ঠেলায় ঘরে পালাই, বাঙ্গালী ভাই কলানের বীর ১৪ 


হিন্দু মুসলমান দুই পক্ষকেই তরস্কারের পন কাঁর আবার উভয়ের শুভবুদ্ধি 
জাগ্রত করতে, পরস্পরের প্রত কর্তব্য পালন করতে আহহান জানিয়ে বললেন 


ফুকার ১। 


ধর্মের মত দুটি তফাৎ | 

যার যে ধর্ম অনুসারে, যেতোঁছ কর্ম করে, 

কেন দুই ভাইয়েতে অস্ল ধরে. করতোঁছ মার বুকে আঘাত ॥ 
যেমন একটি পাখির দুটি পাখা. এই দেশে হিন্দ; মুসলমান, 
পাখির দুই পাখা সমান। 

এক পাখা কাটলে তবে, পাখির fe গৌরব রবে, 

শেষে উড়তে গেলে পড়তে হবে, MAMA পাখির যাবে প্রাণ ॥ 
থেকে এক ঘরেতে দুই ইন্দুর. এই waz চালবেড়া কাটি, 
ঘরের নাই রে খাম wie 

তখন স্বভাব দোষে দুই Barra, woe fe উঠানের মাটি 
পরের দাসখতে বদ্ধ। 

এখন মুসলমানে স্মরণ কর. সিরাজের পলাশীর aH ॥ 


১২৪ 


Brom 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


দেশ হল অধোগামী. জননশি জন্মভূমি, 


ঢাকার জন্মাষ্টমী হল কাল। 
অসংখ্য AGT জুটে, যারে পায় তারে কাটে, 

শহর লুটে নাই সকাল িকাল!॥ 
কই গেল নন্কোপারেশন্‌, এই কি ST অত্যাচার; 
হিন্দ মুসলমানের যুদ্ধ, ভারতসুদ্ধ হাহাকার । 
শান্তি স্থাপনের জন্য, অসংখ্য গুর্খা সৈন্য, 

রেখেছে ইংরাজ মহীপাল ১” 


হিন্দু মুসলমান বিরোধে ales কাব ডাক-গানের মাধ্যমে নিজের মনোবেদনা 
প্রকাশ করে গাইলেন__ 


অন্তরা 


বড় ভয় করে অভয়া, দেশ fs আছে তোর মনে,_ 
কেন পোড়াঁল সমানে, 'হন্দু মুসলমানে, 
বিদ্বেষের আগুন জবািয়া। 
হিন্দুর দেবদেবীর অর্চন, হারসংকীর্তন, 
করতে নার প্রাণ খৃঁজিয়া ॥ 
'হন্দু-মুসলমানে একত্র মালতে, 
মুসলমান ভ্রাতা সেই 'বিচারেতে. Wa ফাঁসি কাম্ঠে ঝাঁলয়া। 
বহু মুসলমানের মরণ, হল অকারণ. বাঁরশালের পোনাবালয়া॥ 
মা! ফুরাল ভরসা. গেল শাঁদ্তির আশা, 
দেশের দুর্দশা তারা দেখ গো! 
পথের ভিখারী দেখবে এক গো! 
ভিন্ন নয় পাষাণের রেপ গো। 
যোদন উথালবে প্রলয় সিন্ধু, সিন্ধুতে িশিবে বিন্দু, 
কোথায় হিন্দ কোথায় রবে সেখ গো) ১% 


মাগভেদ হলেও ধর্মে ধার্ম যে কোন ভেদ নেই তার জযগান গেয়েছেন 


অনন্ত মত অনন্ত er একই ঈশনব আনত জগৎ জোড়া । 
তারে শান্তে কয় শশ্ুকবশ বৈষ্বে কয হর. 

TY বলে VASAT 

গড় বাল fsfastart 
বলে গাণপাতো গাণশ সাল বলল দানশা, 

weet বাল ঠশৈব যারা, 
না বাক আজ না "লাজ সানা ভাবত তল না একতা। 
Tare raw fas পালাস্প কিনার 1স্যাবালে, 

fou, সূসলসানের ae কথা? 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১২৫ 


লেখে মানি খাঁষ পেগম্বর, মুসলমানের জুল্মাঘর, 
মন্দিরে হিন্দুর দেবতা। 
পাবনা ঢাকা কাঁলকাতা ৷৷ ১৬ 


জ্ঞান বিজ্ঞানে ভারত পশ্চাংপদ; অথচ রামায়ণ মহাভারত প্রভাতি মহাকাবো 
প্রাচীন ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নাতর অনেক উল্লেখ আছে। কাব তারই দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন এবং বর্তমানে ভারতবাসীর অকর্মণ্যতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন__ 


চিতান_ 


পাড়ন_ 


ফুকার_ 


tyro 


ব্রহমময়ী! তোর ব্রহম্ান্ডেতে জন্ম নিয়েছি। 
ওঁ যে আমেরিকা ইউরোপ, কলকারখানা নানারুপ, 
দেখে অপরূপ, অবাক হয়েছি॥ 
এসে ইংরাজ রাজার রাজত্ব, বিজ্ঞানের আধিপত্য, 
ভারতবাসী তার তত্ব কি রাখ তারা মাগো 
উড়োজাহাজ শৃন্যে উড়ে, সেই দিকে চেরে থাঁকি॥ 
হায় হায় সর্বস্ব হারায়ে মোরা, মরার মত বেচে আঁছ। 
দীন দয়াময়ী মা! এখন দেশ দিয়ে বিদেশীর হাতে, 
দিনে দিনে পরাধীন হতোঁছি॥ 
দেখেছি রামায়ণ পড়ে, আগে মেঘনাদ থেকে মেঘের আড়ে, 
রথে চড়ে রণ করিত কত; এখন সব কম্পনার অতশত। 
সবই পণ্ড নাই কাণ্ডজ্ঞান, মুখে বালি বিজ্ঞান বিজ্ঞান, 
শিল্প কি বাণিজ্য কার্য সব ভূলে গিয়োছি ॥ ১৭ 


শিল্প বাণিজ্যে ভাত্রতবাসীর অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে এবং অতাঁত এ্রীতহ্যের 
নজর টেনে কবি আত্মাধক্কারে মরছেন__ 


ফুকার_ 


ফকার_ 


মাগো! Dawa চম্পকনগর, জল্মিয়ে চাঁদ সদাগর, 
সাগর পারে বৃদ্ধি করত এশ্বর্য। _-তারা গো মা 
সে ত চৌদ্দ ডঙ্গা সাজাইয়ে, বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়ে, 
নিঃ্শঙকাতৈ ডক্কা দিয়ে. লঙ্কায় করত বাণিজ্য ॥ 
শুধু পরম খাপক্ষাঁ হয়ে ভারত পরাধীন । 
অনূতাপেতে সদায় SET 
আমোঁরকায় কৌশল আঁবজ্কার করিল। 

অজন বাণে অঘটন ঘটায়ে, শরশষায় সাধ 'মাটায়ে, 
এই গঙ্গার এই জল উঠায়ে, SITS পান করাইল ॥ 


১২৬ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


এখন আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়ে ভারত অগ্রগণ্য, 
হয়ে নগণ্য জঘন্য, সকাল শূন্য দেখতোঁছ। 
শিল্প কি বাণিজ্য কার্য, সব ভূলে গিয়েছি ১৮ 


সেকালে পূর্ববঙ্গে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও অন্নকম্টের করুণ foo পাওয়া যায় 
মালসী গানে 
চিতান__ তারা! wie fete প্রলয় আদি তোমার কটাক্ষে । 
পাড়ন-_ এই যে পূর্ববঙ্গের পূর্ব অংশ, 
মাগো মা ধ্বংস হল দুভিক্ষে। 
মিল-- ও সেই ময়মনাসংহের পূর্বসীমা ঢাকার পূর্বভাগে, 
মানুষ খেতেছে afew বাঘে, উপায় কিবা বল। 
মুখ শ্রীহটের শ্রী নাই মা কালী 
পুরা আর নোয়াখালী, অধঃপাতে গেল 
ডাইনা- অনেকের নাই GAH, অনেক লোকের বুকে দুঃখের OT, 
করতে নারে পিতামাতার সেবা । 
কারো ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় দগ্ধ, বাবাকে কয় খেতে দেও বাবা। 
এই দুঃখ দূর করবে বলে. ফাঁস দিয়ে কেউ বৃক্ষে ঝুলে, 
আবার কেউ পড়ে রেলগাড়ির তলে. মানবলালা সাঙ্গ কৈল। 
খোঁচ অন্নবিনে অন্নপূর্ণা দেশ গেল গেল? 


এসব থানায় কষ্ট নানার্পে : দুষ্ট দূর্ভিক্ষের প্রকোপে ।_ মাগো, 
এ দার্ভক্ষে দুঃখ হর. দেশের দশা চক্ষে হের. 
রক্ষাকালী রক্ষা কর. তোমার অন্নপূর্ণা রূপে॥-৯ 
শ্লাবনের TART গান রচনা করলেন 

ফুকার_ এবার ভীষণ দশা গ্রীত্মকালে. সাম্ট গেল বাল্টর জলে. 
Jeo আসাম. তুমি জীবের প্রাত বাম। 
উত্তরে নাই শস্যের বংশ. তারপরে দাক্ষিণে ধংস. 
নোয়াখালীর িয়দংশ, শেষে নল চট্টগ্রাম! 

ডাইনা- কোপদাতটিতে পাতলি বুঝ, aise ফাঁদ। 
লোকের বিপদ ঘটল. ভেঙ্গে ছুটল. দামোদরেব Aten 
শি ভয়ানক জলপ্রবাহ. এমন আর দেখে নাই কেহ. 
কত শত শত মৃতদেহ. জলে ভেসে ষায়। 

খোঁচ-- শ্রাবণ মাসে প্লাবন এসে একি নিরুপায় ॥ 
হায় একি নিদান: কেহ বক্ষে নিল স্থান। 
সব ভেসে যায় স্যোতের জলে, কেবা কারে ধরে তোলে, 
EY ধরে পাঁতির গলে. জলে ডুবে হারায় প্রাণ॥ 


ফুকার_ 


1মল__ 


মদ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১২৭ 


এবার ধান্য আদি শস্যের আশা, গিছে জলের তলে, 
মানুষ ঠেকেছে জঞ্জালে। 

আর ত রক্ষা নাই মা রক্ষাকালী, কক্ষে নিব ভিক্ষার ঝুলি, 
সুখের আশায় জলাঞ্জাল, পৈল এক বৎসরের HAL 

মা, তোর মা পাষাণী, বাবা পাষাণ, 

তুই পাষাণীর মেয়ে; 

তুই কি সেই পাষাণীর স্বভাব পেয়ে, ভুলোছিস মমতা । 
জাঁবগণের মা জীয়ন মরণ হল সমান কথা॥ ২০ 


খাল বিল, নদীনালা, পুকুর দীঘির দেশ পূর্ববঙ্গ। প্রথম [ব*বযুদ্ধের কালে 
কোথেকে কচুরী বা কচনুটী পানায় পূর্ববঙ্গের সর্বরকম জলাশয় পাঁরপূর্ণ হয়ে 
জল AG, শস্য AG, নৌ চলাচল বন্ধ এবং ম্যালোঁরয়া জবরের প্রাদর্ভাবে যে 
হাহাকার Wit Gao হয়োছল, তার কাণ্ডত পাঁরচয় মিলবে 'নম্নোন্ত গানে__ 


খোঁচ 


তুমি ate iets প্রলয় sal, জগদ্ধাত্রী জগৎ Gat | 
করলে কি ক সৃচ্টি কি উদ্দেশে, ইহা প্রকাশে, 
আমরা fe জান॥ 

মা তোর প্রথম ATS জলের পানা, ছেড়ে দেশের দেনাপা'না, 
নিজে বুঝে নিজের যত ত্রুটি । 

পানা একেবারে ত্যাগ করে গেছে, পূর্ববঙ্গের মাট। 

এখন খাল খাড়ি পুকুর গাঙ্গে, অপূর্ব তেজ ধরে অঙ্গে, 
রঙ্গে এলো MAA, সর্বনাশা কচুটি ॥ 


করলে পল্লীবাসীর নদীর জল মা কালের হাতে অর্পণ, 
এখন কিসের স্নান, আর কিসের তপন, কিসের বিষুর্ণমোহদ্য । 


দেশ গেল দেশ গেল কালা, 
নদীনালা খালিজুলি, সকল পাপ FOL] বদ্ধ ॥ 


ATIC পানা ছিল, ও সে পানার বংশ ধংশ হল, 
বঙ্গবাসীর শাপে; 

দারুণ কচটিকে করতে সংহার, 

পারে না শিব সংহার কর্তার বাপে। 

aie রূপ আঁবনাশী, settle জান্মল আসি, 

ধ'রে করে অসি মুক্তকেশী, পাঁরচ্কার কর করে TPA I 
এই Bp jor পচা জলে Ain জন্মে সদ্য ॥ 

মাগো কচ্যাটর এই কুবাতাসে, কালাজবর এসেছে দেশে, 
কালগ্রাসে পড়েছে কত প্রাণী; 

উহার জার্মান দেশে জন্ম বলে, লোকের মুখে শুনি । মা মাগো 
ও সেই ইংরাজ কৌশলের প্যাঁচে, জার্মান যুদ্ধ জয় করেছে, 
সেই ইংরাজ আজ হার মেনেছে, জলে দেখে জার্মানী ॥ 


৯২৮ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


মিল_ অনেক জলাশয়ে শয়ে শয়ে, কচুটির আমদানি, 
কোথায় ফুটবে কুমুদিনী, কোথায় আর ফুটিবে পদ্ম ॥ 


অন্তরা-_ এ বাংলার নদীনালা জংলা হইল, 
কচদাটি আসল কি দুরল্ত। 
কত জোঁক থাকে কে করে Bon 
দক্ষিণে স্দন্দরবন হতে, প্রদক্ষিণ করে বাংলাতে, 
ib বন উত্তরেতে আসাম পর্যন্ত। 
ও পাপের হাওয়াতে হয় ম্যালোরয়া__ 
কত লোকের হয় জীবনান্ত॥ 
প্রচিতান- আবার বর্ষাকালে ফর্সা মাতে, 
জলের চোটে উঠে কচুটি। 
পাড়ন_ করে দস্যর মত শস্যক্ষেত্র নাশ, 
দেশের সর্বনাশ, সার কান্নাকাট ॥ 


ফুকার- এখন নৌকার পথ হয়েছে রুদ্ধ, হাটবাজার বাণিজ্য বদ্ধ, 
বাংলা শুদ্ধ করোছল কি পাপ; 
কান্দে নাবিকেরা ঘরে ঘরে, অন্তরে অনুতাপ। 
মা মাগো 
নৌকা উাঁঠলে জার্মানীর উপরে, হার মানে গাজী বদরে, 
নৌকার কথা থাকুক দূরে, স্টীমারে কয় বাপরে বাপ॥ ২৯ 
আবার অন্যত্র 
অন্তরা- আবার কোন কাঁচকে কচুটির নাম রেখেছে জার্মানী পানা। 
মাগো কেহ কয় BW Al, কেহ কয় কচুটি, 
আসল নামটি কেউ জানে ATH 
মাগো বিপদের হদ্দ, নদীনালা বদ্ধ, 
অসাধ্য সাধনে নৌকা চলে না। 
আপদ জন্মিল কোন্‌ বংশে, 
কোন্‌ দেশের কোন্‌ অংশে, 
রন্তবীজের বংশ ধংস হয় ATW ২২ 
প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কলকাতায় “সমর জবর” (war fever) "এর 


প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটে। কাব সেই জরের প্রকোপের সঙ্গে “ভারত রক্ষা আইনের” 
তুলনা দিয়ে লিখেছেন--. 
চিতান_ সদা ঘোর অনিষ্ট, বিষম কষ্ট, 
আমাদের অদৃন্টের এই ফল। 


পাড়ন-_ ভবে বেচে থাকা 'বষম ঠেকা, 
মাগো মা এখন মরণই মঙ্গল | 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ১২১৯ 


ফুকার_ আবার কলকাতায় এক জবর এসেছে,_ 
«সমর জবর” তার আখ্যা; কারো ওষধ নাই শিক্ষা। 
আইতে দিবারাত্র অবিরত, মানুষ মরে শত শত, 
জবরে ধরলে নাই আর রক্ষা ॥ 
মিল_ কেন দেশে দেশে, এক সমানে, এত মানুষ মরে, 
একটু দেখ দোঁখ মা তলব করে, চিত্রগুপ্তের খাতা । 
মুখ জগদম্মে গো মা, কেন জগজ্জনার এ যন্ত্রণা থাকতে জগন্মাতা॥ 
ডাইনা-- কত দেশ যায় ভূকম্পনে, মাগো কত দেশ যায় জলগ্লাবনে, 
তুই কেমনে দোখস আবরত; 
যেমন মৎস্যের মায়ের পুত্র শোক নাই, তুই কি গো সেই মত। 
দুঃখ পেয়ে ঝরে আখ, মা মা বলে কত ডাকি, 
মা তুই বহু পত্রের মা বলে কি, নাই পুত্রের মমতা ॥২৩ 
কেবলমান্র রাজনোৌতক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগেই কবি তার wis নিবদ্ধ 
রাখেন নি। সামাঁজক ব্যাঁধগন্ীলও তাঁর অগোচর ছিল atl বিশেষতঃ few, 
সমাজের কৌলীন্যপ্রথা পণপ্রথা [িধবা-বিবাহ প্রভাতি জীবন্ত সমস্যাবলী কাঁবর 
foe ব্যাথত মাথত করেছে। তার প্রমাণ মেলে নিম্নোন্ত সঙ্গীতগনীলতে। যেমন 
বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে 
অন্তরা ভারতের বালবিধবা, নির্বান্ধবা, তাদের প্রাতি কেবা করে লক্ষ্য। 
যাদের বুকের জালা, যায় না বলা, কে বুঝে TAS অবলার Tea 
পুরুষের নাই THe, Ala উপর নিষ্ঠুরের কার্য, 
বড় বড় ভট্টাচার্য, বিধবা বিবাহের [বিপক্ষ । 
আছে HST কন্যা পুনঃ TST, 
মহাত্মা পরাশর মুনির বাক্য 
চিতান_ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহের মত প্রকাশ। 


পাড়ন_ কার বেদ পুরাণ রূপ সাগর মন্থন, মাগো মা 
এই বিবাহের আইন করালেন পাস॥ 
ফুকার_ যাঁদ পুরুষের হয় স্ত্রী বিয়োগ, করে এ ব্যবস্থা প্রয়োগ, 
বিয়োগের পর পুনঃ পূরণ হয়; 
{দিতে বিধবা বিবাহের বাঁধ, স্বয়ং বাধ পরাজয়। 
কেহ মন্মথে হয়ে ATS, একার্ণবে সব ভেবে মিথ্যা, 
করে না ঠেকে অগত্যা, ভ্রুণ হত্যা মহাপাপের ভয় ॥ ২৪ 
আরও একাঁট গানে লিখেছেন 
ফুকার_ বিধবার বিবাহ হয় না, ভট্রাচার্যদের বিরূপ, 
স্বীকার নাই কোন রুপে । 
কেবল ব্রাহ্ষণাঁদগের অবনাঁত, ভারতে বিধবার শাপে॥ 
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১৩০ 


ফুকার_ 


ফুকার_ 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


যাঁদ বিধবার বিবাহ হতো, দুর হতো দেশের মনস্তাপ; 
To বিধবার বিলাপ । 

পাপে কি বাপকে ছাড়ে, দেখোছি বিচার করে, 

যত ভট্টাচার্যের উপর পড়ে, বিধবার ভ্রুণ হত্যার পাপ॥ 
আর ভারতবর্ষ পূণ্য রাজ্যে, ছল সব আর্য স্বীপুরুষ, 
থাকত ধর্মেতে ACOA! 

যারা সমাজের ALS, হারাল গুণ গাম্ভীর্য, 

এখন পুরুষের নাই THA, কেবল এক বিধবার কি দোষ॥ 
ভারতের বিধবার উপর, চিরদিন ভীষণ অত্যাচার; 

আছে সমাজে প্রচার। 

পুরুষে যা তা করে, পুরুযাকারে যায় সেরে, 

ate বিলাই যায় বিধবার ঘরে, বসে যায় হাইকোর্টের বিচার ॥ ২৫ 


পণপ্রথা সম্পর্কে 


চিতান-_ 
পাড়ন_ 


ফুকার_ 


দোৌখ দেশের দশা দশভূজা, বিষম দশা দশম দশার প্রায়। 


দেশে ছিল বা কি, হল বা কি, মা গো মা 

কত কি সাক্ষাতে দেখা যায়॥ 
দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত, 
দাঁড়ায় কন্যার্পে মৃত্যুকন্যা, ষমরূপেতে জামাতা । 
গরীব ভদ্র কন্যার বিয়ের পাত, তালাস করলে বি, এ, পান, 
হাতে উঠে ভিক্ষাপান্র, শিক্ষা এই ত নব্য ASTI 

তবে কার ইচ্ছাতে এসব হল। 

বাধ fay প্রসবিনী, আবাঁধর 'বাঁধ-দায়িনী, 

বিয়ের বিধি কি করলে তাই বল॥ 
সংসারে দুঃখে দ:ঃখিতা, 
গরীব পিতামাতার স্নেহলতা, স্নেহলতা ছিল; 
আপন বসনে কেরোঁসন তেলে, আগুন জেবলে, দুঃখাগুন িবাইল। 
পেয়ে স্নেহলতার বার্তা, পড়েছে মরণের MALT, 
যারা সমাজ সংস্কারের কর্তা, 

তারা ক আজ অন্ধ হল॥ 
সব বিপরীত সব বিপরীত, হিতাহিত জ্ঞান সবে হারাইল॥ 
হলে wifes ‘বিলাতী aca, শাক্ষিত সমাজের সম্পদ, 
কিন্তু ভিতরে গলদ। 
যার ছেলে বি, এ, এম, এ, তারে ভয় করে যমে, 
গরীব ভদ্রলোকের কপালক্রমে, কন্যাদায় ঘোর মহা বিপদ! 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১৩১ 


ফুকার করে স্নেহলতার দেহ দাহ, জয়ী হল বিবাহ সংগ্রাম; 
শুনি অনেক মেয়ের নাম। 
এরুপ হয় মাঝে মাঝে, কার দুঃখ কেবা বুঝে, 
তব শাক্ষত কুলীন সমাজে, কমে নাই জামাইবাবূর দাম ॥ ২৬ 


অথচ এই 'শাক্ষত হবু জামাইবাবূদের প্রকৃত অবস্থা feng sing শ্যেনদৃস্টি 
এড়ায় নি। বিয়ের বাজারে এদের দাম যতই CORT হোক; চাকুরীর বাজারে যে 
বড়ই THY, তা প্রকাশ পেয়েছে কবর একটি ভবানী বিষয়ক গানে 
চিতান__ দেশের দুঃখের দশা দূঃখহরা, তারা তোর চরণে জানাই। 
পাড়ন_ কৈরে এলে বি, এ, এম, এ, পাস; 
শুধু হায় হূতাশ, সুখের মুখে ছাই ৷ 
ফুকার_ মাগো! একটি ছেলে মানুষ করতে. স্কুল কলেজে দলে পড়তে, 
বহু অর্থ খরচ হয় তার ফলে; 
একটি ব্রিটিশ মল্লে দীক্ষিত হলে, উচ্চ শিক্ষিত বলে। 
মাগো! তবু চাকরী পাওয়া বিষম ঠেকা, উমেদার আর তৈল মাখা, 
বাঁড় থেকে গেলে টাকা, বাবুর বাসা খরচ চলে॥ ২৭ 


হিন্দ; সমাজের পর্বনাশের মূল কৌলীন্য প্রথা এবং বৃদ্ধের ST SAT 
গ্রহণ প্রভাতি সামাজিক ব্যাধির fox পাওয়া যায় একাঁট গানে 


ফুকার_ কৃলীনের কুসংস্কার, কুলের পদে নমস্কার, 
কুলীন বরের বয়স আশ পণ্চাশি; 
ঘটে বিয়ের পাত্রী স্কুলের ছাত্রী. পাঁচ সাত দশাঁট রূপসী ৷ 
বৃদ্ধ ভবপারের পায় তরণী, নিস্তাঁরণী সব তরুণী, 
বিয়ে নয় সে বৈতরণী, দৃশদন পরে প্রাপ্ত হয় কাশশী॥ 


অল্তরা-_ ঘর ভরা ছেলে মেয়ে, বয়সে বুড়া হয়ে. 
বড় TA HIM SASSY I 
কেবা লয় সে ety warn 
পাকা চুলে কাঁচা কলপ, আলগা দন্ত NTC; 
ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী, সবই আছে সম্মুখে! 
তথাপ মনের সুখে, হলুদ মাখায়ে মুখে, 
বুড়া কর্তা সাজে বিয়ার বর॥ ২৮ 


হিন্দুদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য, আচার বিচারে নানা SOTA লক্ষ্য করে কাব গান 
রচনা করেছেন-_ ne 
ফুকার১। গেল বেলপাতা আর তুলসী পাতা, 
চা পাতার আদর fe অদ্ভূত; 
গলে নিয়ে বজ্জসূত। 


১৩২ 


oO! 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


খাদ্যাদি সব নিবেদন, বিলাতী মন্যে শোধন, 
OAT THIS পূর্ণ সাধন, 

পে'য়াজ আর WAS কুক্‌কুরুত’॥ 
সদাচারের সব ARTS | 

আফিং মদ ক্লমে বৃদ্ধি, 

গাঁজার নাম হল সিদ্ধ, 

এখন ত্রহ্মচর্যের কর্ম সিদ্ধ, বিধবার অপগর্ভপাত॥ 


দেখলেম কাল হয়ে মহাবলী, সকাল করতেছে দখল; 
শুধু অধর্ম প্রবল। 
জণবোদ্ধার মহৎ কর্মে, নদীয়ায় গৌর জন্মে, 
এমন মহাপ্রভুর নির্মল ধর্মে, 
ঢুকেছে নেড়ানেড়গর FTN 
হয়ে কামিনী কাণ্চনের অধীন, দেবালয় হতেছে ছারখার; 
তাঁর্থে প্রেতের আঁধকার। 
ভাঁন্ত ত নাই-ই মোটে, 
যা আছে তাও ছুটে, 
অনেক যান্রিকের কপালে ঘটে, 
ভেট দিতে ভারী অত্যাচার ॥ 


তারকেশ্বর মহাতীর্ঘে, মহাদেব করতেছেন বিরাজ ; 

ধরে কৃপাময়ের সাজ। 

সম্পদ পেয়ে যথেষ্ট, জুটায়ে অনেক দুষ্ট, 

পাঁপিষ্ঠ মোহন্তের এই কাজ ॥ 

আবার কেহ বলে সংস্কৃত, মন্দ হয় শাস্তেতে দেখি; 

একটা ভাষা বই আর fH? 

দেবার্চন করতে বলিস, 

ব্রাহ্মণ তার কিসের সালিশ, 

এই যে উদ: fant বাংলা Sefer, 
দেবতারা বুঝে না নাঁক॥ 

আবার ব্রাহ্মণ বলতে, কয়জন ব্রাহ্মণ: 

ব্ৰাহ্মণ কি লেখা থাকে গায়? 

সে যোগ তপস্যা কোথায় 2 

ব্ৰাহ্মণ দেখি চোখেতে 

শ্রাদ্ধের দৈ চিড়া খেতে, 

তখন দুই চারজন ব্রাহ্মণের সাথে,_ 

দেবের ভোগ অপদেবতায় ATT 
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Ul দেশের বেদ পুরাণ ব্যাকরণ BTS, 


কৈল যে ব্রাহ্মণ জাতি। 

সে মান্য ছে দূরে, স্বেচ্ছাচার চ্লেচ্ছাচারে, 
হায় হায় সূর্ধ কান্দে অন্ধকারে, 

ঘোর কির কেমন উন্নাত ২৯ 


১৩৩ 


ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি অনাচার কুসংস্কার সম্পর্কে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। 
এবার নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা ও সামাজিক চালচলন সম্পর্কে আরও fae, সঙ্গীতাংশ 


উদ্ধৃত করা হল। যেমন. দেশে অত্যধিক পাট চাষের কুফল সম্পর্কে কবির 
সখদোন্ত__ v পথত গড় 
ফুকার১। পর্বে পুণ্যভাম এই ভারতে, 


কানত দশ মণ চাউল এক ঢাকাতে, 
এখন ত দশ টাকায় এক মণ। 
কার হা অন্ন হা অন্ন বলে, দেশবিদেশ ভ্রমণ ॥ 


অন্ধেরে পথ দেখায় অন্ধে। 

মাস তিন চার বাড়াবাঁড়, 

সাত আট মাস গড়াগড়ি, 

দিয়ে লক্ষ/ীর মাথায় পছার বাঁড়, 
were ls পায়' পড়ে কান্দে॥ 

অন্নবস্তের ভীষণ কষ্ট, দেশবাসীর WANT. 

মানুষ বাঁচে আর কিসে। 

দেশের দুর্দশা দেখে, বাক্য সরে না মুখে, 

কেবল নরম দেশটা গরম রাখে, 


যত সব ফট টিং বাবু 


&। আর যখন হাটে বাটে ঘাটে, পাটের দর বেশশ; 


চলে মদ পাঁঠা খাসী। 
অনেক লোক নূতন তেজে, 
বেড়ে যায় হাতে গজে, 
তখন পেত্নীরাও AH সাজে; 
মেনকা রম্ভা উর্বশী 
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অন্তরা-- লক্ষন্রীমায়ের আশীর্বাদ নিতে, আর কারো নাই সাধ, 
দেখে আর বিষাদে বাঁচি না। 
িবিয়ানার হাওয়া, যোগাড় নাই যোকার দেওয়া, 
বার TMNT কেহ কারে ছেপয় ATI 
নরের আহার খাদ্য ছিল, গরুর আহার দুর্বা বন। 
কৃষকের নাই ধানোর মান্য, আট নয় টাকা চাউলের মণ॥ 
WAT বিনে কচুটী পানা] ৩০ 
দেশে সিগারেট খাওয়া চাল্‌ হলে এবং যুবসমাজের মাঝে ধূমপানের আতিশষ' 
দেখে কবির বকোর্তি_ 


ফুকার ১। আবার sola সিগারেটে, এ দেশটা করল আঁধকার, 
নাই আর দোষগুণের বিচার । 
সিগারেটে দিয়ে ধোক্কা, 
দূর করল দেশের হূকা, 
কুমারের কাঁল্ক অবতার ॥ 
২। দেশের ছেলেপেলে নষ্ট হল, দনরাত সিগারেট টেনে, 
মাথা গরম হয় TT! 
বাঁড়র লোক উপোস আছে, 
কাপড়ও নাইকো কোচে, 
কেহ দুই পয়সার কলা বেচে; 
এক পয়সার সিগারেট কিনে ॥ 
Ol আবার আঁশিক্ষিত লোকেরা যখন, 
শ্রীমুখে সিগারেট লাগায় ; 
মুখে ম্যাচবাঁতি জবালায়। 
অনেকের কর্ম ভোগে, 
বাতাসের প্রবল বেগে, 
কারো বা দাঁড়ি পোড়া যায়॥ ৩১ 
এদেশে ফুটবল খেলা চালু হলে এবং তা নিয়ে অত্যাধক মাতামাতি দর্শনে 
কাঁবর কটাক্ষ 
ফুকার ১। আবার ফুটবল খেলায় হাত পা ভাঙ্গে, 
দাঁত ভাঙ্গে কেহ বা হয় খুন; 
এদেশ খেলাতে নিপুণ 
কত ব্যয় হয় খেলার শ্রাম্ধে, 
কে যাবে তার বিরুদ্ধে, 
এখন 'শাঁক্ষত সমাজের মধ্যে 
বিচার হোক বল খেলার দোষগুণ॥ 


অন্তরা 
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এসেছে বল খেলা হতেছে AAT, 

খেলায় মত্ত নাই লেখাপড়া | 
এদেশে এদেশে খেলার নিমন্ত্রণ আসে, 

হাজার মানুষ এক এক মাঠ জোড়া ॥ 
হুজুগে মাতিল দেশ, কেবল শুনি বল বল, 
এদিগে ত লেখাপড়ায় দেশ, হতেছে দর্বল। 
যারা বল কিনতে পারে না মোটে, 
পয়সা নাহক জুটে, 
লাথর চোটে ফাটে জাম্বুরা ॥ ৩২ 


রাজনোতিক, সামাজক, প্রাকতিক বিষয়বস্তুর. সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক hae 
কাঁবর কলমে রূপ পেয়েছে। বাজারে 1জানিষপত্রের চড়া দামের কথাও কাঁব দুম:ল্যের 
মালসী গানে কড়া সুরে গেয়ে গেছেন 


িতান__ 


পাড়ন_ 


বুড়ো মানুষ কাঁবয়ালা, ভাবষ্যৎ Tors পড়েছে। 
আগে দেখলেম ক দন, হল Te দিন, 

কি যে হয় দিন দন, 

হায় হায় আগের দন বাঘে খেয়েছে ॥ 


ফুকার ১। আগে TOTS কি আড়াই টাকা, চাউলের দাম থাকত বার মাস, 


৩। 


দেশে লক্ষ্মী করত বাস। 

পড়েছে দুঃখের দেখা, দেশের মূখ বিষাদ মাখা, 
হায় হায় চাউলের মণ নয় দশ টাকা, 

দেশে কি অলক্ষন্রীর বাতাস ॥ 


এখন বুটের ডাইলের দামের চোটে, সকলের বুদ্ধি হয় হত, 
তাতে fat দর TSI 

মগের নাই আগের সৌরভ, তবু সম্মানের কৌরব, 
ব্রজের সেই কিশোরীর মত! 


আবার বঙ্গেতে মীন ভোজনং দেশাচার আছে দ্টান্ত, 
তাও পাওয়া TAS! 

মীনও জন্মে না জলে, জেলেরা পায় না জালে, 

তবু তলে তলে অনেক চলে, 

মীন মেষ ক বৃষ পর্য্ত॥ 

আবার শান্ত শৈবের মাংস খাওয়া, Seas ব্যবস্থা দোখ, 
বাঁলর AA ঠেকাঠোঁক। 

দাম চড়া THAT কেটা, কার এমন বুকের পাটা, 

হায় হায় কালী দুর্গায় পায় না পাঁঠা, 

ভন্তে আর প্রসাদ পাবে Ten 


১৩৬ 
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&। যত দরকারী তাঁরতরকারী, সকাল হয়েছে নিপাত. 


vl 


সিল 


কাঁপ পটল থাক তফাং। 

কাঁচাকলা কচু বেগুন, কুমড়া ছিমড়াতে আগুন, 
এখন মূল্য দেখে দ্বিগুণ fas, 

ভয় করে লাউয়ে দিতে হাত॥ 

তার দাম হল ভারী । 

দুর্মূল্য আলু পোস্তা, পাওয়ারও নাই ব্যবস্থা, 
কেবল পোষ মাসের পর দুরবস্থা, 

Wo হয় মূলা তরকারী ॥ 

তেলের সের একেক তঙকা, জিরা গোলমারিচ লঙ্কা, 
কিনতে গেলে আশঙ্কায় মার। 

SAT থোড় মোচা, তাদের দর Bor Sor, 
বক্ষে খোঁচা যে দিকে ফার॥ 

এ হেন WIN খরচ, কেউ পারে না কমাইতে, 
চার আনা পাঁচ আনা লাগে, 'ফইচ:কা' বাবুর কামাইতে। 
FPS নাই পূবৰঙ্গে, ময়লা মেখে সর্ব অঙ্গে, 

পাক করছে কয়লা স্ন্দরী॥ 

হারচরণ বলে কবির দলে, লাভের আশা তফাৎ, 
সে জোগাই এই আকালে॥ ৩৩ 


সমসামায়ক eA AoA ঘটনাবলীর কবিগানে রুপদানে অনেক বিখ্যাত 
গানের Ais হয়েছে। এীতহাসক “ভাওয়াল সন্গ্যাসীর মামলা” উপলক্ষে রচিত 
গানটি এককালে পূর্ববাংলার হাটে মাঠে শোনা যেত; এখনো অনেক বৃদ্ধের মুখে 
তা শোনা যায়_ 


'চিতান-_ 
পাড়ন_ 


ফুকার_ 


ফুকার_ 


মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারতভূমে, কালক্রমে কত লালা হয়। 


মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল, 

হল অপূর্ব লীলার অভিনয় 

শুনলেম আত প্রিয় পুত্র তোমার, 

জয়দেবপুরের মধ্যমকুমার, মরেছিল দাঁজশীলং পাহাড়ে; 
রাজার শবদেহাঁট সংলোকেরা, এল সংকার করে। 
মাগো! চাঁদের বাজার আঁধার হল, 

শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল; 

মরা মানুষ ফিরে এল. আবার বার বৎসর পরে! 
রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা, 
স্বার্থসাধন করতে তারা, রাজকুমারকে বিষ খাওয়াইয়ে ছিল; 
আবার শ্মশান বন্ধু হয়ে তারা, শব শ্মশানে 'নল। 
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মাগো! বিষম শিলাবৃন্টি ঝড় বাতাসে, 
শব ফেলে পালাল ব্রাসে; 
নাগা বাবা ধর্মদাসে, এসে পুনজাঁবন দিল॥ ৩৪ 


স্বামীর মৃত্যুর বার বংসর পরে আবির্ভূত সন্ন্যাসীকে স্বামী বলে স্বীকার 
করতে অস্বীকৃত মধ্যম রানীকে সম্বোধন করে কাব গেয়েছেন 


অন্তরা- কোথা গো মধ্যম রানী, সব থাকতে কাঙ্গালনা, 


এ মুখখানি একবার দেখে যাও। 
যাঁদ হয় হারা AW, পরে নেও শঙ্খ Fy, 

যত্ন করে AHA মান বাড়াও॥ 
শৈব্যা হাঁরশচন্দ্রের মিলন, শ্মশানে কাশনীধামে; 
তা হতে আশ্চর্য মিলন, এ মিলন বঙ্গভূমে। 
বেহুলার মুর্তি ধরে, সপ্ত প্রদক্ষিণ করে, 

দক্ষিণের ধন দক্ষিণে বসাও॥ ৩৫ 


মহাজনের কবল থেকে গরীব খাতকদের স্বার্থ রক্ষা করতে খণ সালিশ বোর্ড 
গঠিত হলে কবির কৌতুক উীন্ত_ 
ডাইনা-- দেখে কংগ্রেসের Cate, বিদেশীরা চতুর আঁত, কাডীন্সল স্থাপনে, 


খোঁচ 
ফুকার_ 


মাগো, কাউান্সলের oats দেশী সভ্যগণে,_ 
খণ met বোর্ডের বিচার, 


মহাজনের বিরুদ্ধে খাতক নালিশ দায়ের করতেছে ॥ 
খাতক খত 'দিয়ে মা টাকা নিল, 
তিন বংসর তার মুদ্দং ছিল, 
খতের টাকা না দিলে আপোষে; 
তখন মহাজনে নালিশ করতো সুদ আসলে FAI 
মাগো, এখন উল্টে গেছে দেশের হাওয়া, 
মহাজনের নাই সে দাওয়া, 
খাতক দিয়ে মোছে তাওয়া__ 
ঘরে বইসে বইসে হাসে॥ ৩৬ 
(কালীকুমার সরকার- বচৈর, নোয়াখালী ) 


উল্লিখিত সঙ্গীতগাল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ভবানী-বিষয়ক গান- 
গুলই-যা পূর্ববঙ্গে মাল্সী গান নামে পাঁরাচত, এই দেবতা মানুষের একত্র 
সমাবেশের মাধ্যম। ব্যান্তর আত্মিক মুক্তির সঙ্গে সমাম্টর মঙ্গলামঙ্গল নিয়েও কাঁব 
মহামায়ার দরবারে আর্জ পেশ করেছেন। তার প্রথম পদক্ষেপ ক্ষীণ হলেও 
কালক্রমে তা কাবগানের বেশ কিছু সময় দখল করে িয়োছল এবং অনাঁতাবলম্বে 
দেবতা বন্দনার পরেই বা কোন কোন ক্ষেত্রে দেবতার কাছে গণদেবতার কামনাবাসনা 
আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখদৈন্যের অঞ্জলি দিয়েই বন্দনা শুরু হতো। যে ভাক-মালসা 

22958- ১৮ 


১৩৮ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


ও ভবানী বিষয় বা মাল্‌্সী গান পুরোপাঁর দেবদেবীর লীলাকীর্তনে, মাহাত্ম্য 
বর্ণনে কাবর আত্মার সঙ্গে পরমাত্বার একীকরণের আর্তনাদে, এ জগৎ ছেড়ে ভিন্ন 
জগতে যাবার আকুলতায় শেষ হতো, তাই পাঁরণত হল মরজগৎ্বাসীর বিপদাপদ, 
সমস্যারাঁশর বর্ণনায় বিশ্লেষণে ও তার প্রাতকারে মহামায়ার কাছে শান্ত প্রার্থনায়, 
করুণা ভিক্ষায়। কাব তখন শুধু নিজের জন্য কৃপা ভিক্ষা ও Tis কামনা না করে 
দেশ ও দশের দুঃখকম্ট মুক্তির জন্যই জগজ্জননণীর নিকট দাবী জানালেন, নালিশ 
মানলেন। 


মালসী গানগ্যালর মধ্যে কছ কিছু গান প্রাকীতক দ্বার্বপাকের ও তজ্জানত 
ক্ষয়ক্ষীতর বর্ণনাত্মক, যেমন- ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাঁদ। আর Por, fa 
রাজনোতিক সামাজিক আঁথক সমস্যাঁভীত্তক। তবে এসব গানে প্রশ্নোত্তরের 
কোন অবকাশ নেই। যা ঘটেছে তারই সুরে ছন্দে সঙ্গীতিক বর্ণনা। এগদাল দেশ 
জাগরণ, সমাজ সচেতনা ও জনাশিক্ষার তাঁগদে রাঁচত ও গীত হয়। কবিগানের 
মাধ্যমে জনজীবন ও সমাজ জীবনের ছাব তুলে ধরার যথেষ্ট যৌন্তকতা আছে। 
মানুষের নিত্যনৈমাত্তক সমস্যা সুখদঃখ আশা-আকাত্ষার ছায়া লোকশিল্প ও 
সঙ্গীতে না পড়লে, শুধুমাত্র শাস্তগ্রল্থ ও দেবদেবীর লালা মাহাত্মযের আলোচনায় 
গণ্ডীবদ্ধ থাকলে, তা আঁচরে নীরস নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, তাকে একঘেয়েমি পেয়ে 
বসে। কাঁবগানের শ্রোতাগণ সরল সোজা সাধারণ ব্যন্তি। তারা দাঁরদ্য হতাশা 
অভাব অনটন আশিক্ষা কুশিক্ষার নিত্য শিকার। তাদের “মুড ম্লান মূক মুখে” 
ভাষা ফোটে না। নিজেদের TA FV চুপচাপ সয়ে যায়। ক্রমে তাদের ব্যথা বেদনার 
ভাষা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি কবিদের কণ্ঠে ফুটে উঠল। ফলে কাঁবগানের ate 
তাদের ভাস্ত-শ্রদ্ধার আকর্ষণের সঙ্গে প্রাণের স্বাভাবিক সম্পর্কের একটা সূত্রও তৈরী 
হল। পূর্ববঙ্গে মরা কাঁবগান এসব কারণেই আবার পুনজাঁবন লাভ করেছে। 

কাবয়ালগণ জনসাধারণের কাব, লোক-কাঁব। সাধারণের সুখদখ হাঁসিকাল্না, 
উৎসব GSI সঙ্গে তারা ছিলেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। সমাজ ও দেশের 
সমস্যাকে উপেক্ষা করে স্বপ্নময় কাব্যিক জগতে বিচরণ তাঁদের স্বভাবাবিরুদ্ধ বলেই 
তারা ছিলেন স্বভাব কাঁব। 


গ্রামাঞ্চলে সংবাদপত্র পান্রকা ইত্যাঁদর প্রচলন খুবই কম। আঁশাক্ষিতের হারও 
অত্যন্ত উচ্চ। তাই বলে গ্রামবাসীরা যে ulna বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী 
সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ সে ধারণা অমূলক । দেশ-বিদেশের সামাজিক রাজনোতিক 
অর্থনৈতিক পারাস্থাত, যুদ্ধ বিগ্রহ দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভাতি সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান 
যাঁদও সীমিত, তবু তা একেবারে নগণ্য নয়। আর তাদের কাছে এই 'বশ্ব-সংবাদ 
পেশছে দেবার মাধ্যম ছিল গ্রাম্য কবগণ। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের কাঁবর সরকারগণ 
এ ব্যাপারে বিশেষ পারদশারঁ। এসব “মাটি ও মানুষের কাছাকাছি” কাঁবগণ স্বরচিত 
কাঁবতা, ছড়া, পাঁচালী ও গানের মাধ্যমে পারবর্তনশীল জগতের অনেক কাঁহনী 
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন। দেশকালপান্র সম্পাকত 
এসব গান পূর্ববঙ্গের কাঁবগানের অন্যতম অঙ্গ। সরস ভঙ্গীতে দেশাবদেশের 
চলমান ঘটনাবলীর পাঁরবেশন ছাড়াও এজাতীয় গান শ্রোতার মনের একঘেয়োম 
দুরীকরণে, গানে বৈচিত্য আনয়নে ও মূল কবিগানের বাকী অংশের প্রতি আকর্ষণ 
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বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কাঁবগানের সুরে aad রচিত গানগুলি শ্রোতাদের 
মধ্যে খুবই জনাপ্রয় এবং উপভোগ্য । এসব গানে প্রত্যেক কাবয়ালের নিজস্ব দৃম্টি- 
ভঙ্গী ও ব্যান্তগত পছন্দ অপছন্দই প্রাতফলিত হয়। তা গ্রহণ বর্জন সম্পূর্ণরূপে 
শ্রোতার ইচ্ছাধীন। 


কাব হারিচরণের সমসামায়ক এবং তাঁর পরবর্তী কাবগণ তাঁরই প্রদর্শিত পথে 
এ জাতীয় গান প্রচুর পাঁরমাণে রচনা করেছেন এবং আসরে পাঁরবেশন করেছেন। 
পরবর্তী কবিগণের সামায়ক প্রসঙ্গমূলক সঙ্গীতরাঁজর আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে 
কবিগানে গণজাগরণ গণচেতনা ও গণকণ্ঠের ধান প্রাতিধৰনির আরও পরিচয় 
দেওয়া গেল। 


বাংলা ১৩৩৬ সনের আষাঢ় মাসে পূর্ববঙ্গ আসাম ও faa রাজ্যব্যাপী এক 
সর্বনাশা বন্যা ঘটে.। কাব হারচরণ সে বন্যার বর্ণনায় বলেছেন 


চিতান--বাংলা তের শত ছন্রিশ সনে, বর্ধাতে ভরসা নির্মল। 
পাড়ন_ হায় হায় পূর্ববঙ্গের পূর্বভাগে, বাধ আঁত প্রাতকূল॥ 
ফুকার_ আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে, প্রবল বেগে হইল TAG; 

হায় যেন কোপগ্রহের দৃন্টি। 

দেশ হইল শেষ কপালক্রমে, 

শ্ৰীহট্ট আসাম কাছাড় চট্টগ্রামে, বন্যার জলে ডুবল সূম্টি॥ 
ফুকার_ ভাসল ঘর দরজা লক্ষ লক্ষ, লক্ষ্য নাই fe উপায়; 

যখন শর্বরী পোহায়। 

কোথায় দেশ গ্রাম কোথায় বস্তি, 

লক্ষ লক্ষ লোকের শাস্তি, 

কত বন্য Te হস্তী, 

কারো রক্ষা নাস্তি, বন্যার জলে ভেসে AAU 
ফুকার_ যাদের নৌকা ছিল নৌকা চড়ে, পাহাড়ে নিয়েছে ঠাঁই; 

হিংস্র জন্তুর অভাব নাই। 

তার উপরে Tis পড়ে, 

আর কি মানুষ বাঁচতে পারে, | 

হার বিনে আর এ নিদানে পড়ে. কেবা দিবে কার দোহাই ॥ ৩৬ 
১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১১ ও ১২ জ্যৈষ্ঠ নোয়াখালী জেলা ও পাশ্ববর্তী এলাকার 


উপর দিয়ে পনের বিশ ঘন্টাব্যাপী এক প্রচণ্ড ঘ্যার্নবাত্যা জলোচ্ছৰাস ও ঢল 
বয়ে ষায়। SY ঝড় তুফানকে কেন্দ্র করে রাঁচত হল তুফানের মালসী-_ 


চিতান_ দুর্গে fates বার বর্ষ, চেয়ে দেখ ভারতবর্ষ, 
fara’ মসীতে মাখা মুখ । 


বি হরিচরণ আচার্ধ রচিত সঙ্গীত সংগ্রহ “কবির ঝঙ্কার” থেকে গৃহীত। 
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পাড়ন_ বাংলা ১৩৪৮ সন. কি ভীষণ কাণ্ড, 
অর্থ দণ্ড জীবন দণ্ড, 
দুঃখের উপর ক্রমেই বাড়ে দুখ! 

ফুকার_ মাগো! গুরু রাজা ala wat, 
বংসরের ফল এই বোঝা গেল: 
বোধ হয় নিদারুণ বরুণের ভয়ে. অরুণ দেব ল্‌কাল। 
যেমনি বাষ্ট তেমাঁন তুফান, 
মাঠের পাট ধান সবই হল শন্য; 
প্রীত মণ দশ টাকা দরে, কিনতে হয় বীঁজ ধান্য। 
সেও পড়ে বন্যার চোটে, 
মাঠে মোটে নাই আর ধানের Torn 

মিলল. রাববার ১১ই জোম্ঠ, সূর্য অস্তের পরে, 
মারুতি সারথী করে. বরণ ঠাকুর যুদ্ধে এল। 


মুখজ নোয়াখালীর ফিয়দংশ. মাইজদী টাউন করে ধংস, 
চৌমূহনীর মস্তকের উপরে হস্ত Tren 


ডাইনা-- ছন টিনের ঘর পাটের গদাম, 
তারপরে পোষ্টাফসে গেল। 
শুনি পোম্টাঁফসের নিকাশ লয়ে, 
যাওয়ার সময় হাইস্কুলের পাঁরদর্শন হল। 
চন্দ্রগঞ্জ লক্ষীপূরা, দালালবাজার আর রায়পুরা, 
ঘর নাই লোকের ভাট ছাড়া, সমূলে উচ্ছন্ন হল। 


খোঁচ অনুমান এই TIS তুফান, সতের ঘন্টার উপরে ছিল॥ ৩৭ 
(কাশীনাথ নট্ট-নোয়াখাল? ) 


উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ, দুভির্ষ, রেশন, কন্ট্রোল, 
লঙ্গরখাযা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশভাগ, দেশত্যাগ ইত্যাঁদ কুখ্যাত শটনা ঘটে গেছে পূর্ববঙ্গ 
তথা সারা দেশের উপর 'দিয়ে। এসব দ্যার্বপাকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট 
এবং SISTA কবিগণ সে সর ঘটনার যে আক্ষারক রূপায়ণ করে গেছেন তার 
Ten ও এীতহাঁসকতা অসামান্য। এসব দুঃসহ প্রাণান্তকর ঘটনাবলীকে কেন্দ্র 
করে যেসব গান রাঁচত হয়েছে তার কাঁবাক মলা MS হোক না কেন, সেগাঁল যে 
ডগাঁতর জীবনের লঙ্জাকর ও কলঙকময় অধ্যায়ের for তা orate দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষ্য করে রচিত গান__ 


৩৭. নোয়াখালী রূপাচরা গ্রামের এবং অধুন! নদীয়া জেলার দিগনগর নিবাসী 
মনোহর বৈরাগীর নিকট থেকে সংগৃহীত। 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ১৪১ 


চিতান-- রণরা্গনশ! fe রণ-রঙ্গ দেখাল সংসারে। 


পাড়ন_ মাগো ১৯৩১৯-এর পয়লা সেপ্টেম্বর, 
লাগল কাল সমর, ইউরোপ SIG! 
ফুকার- 'দাল হিটলারকে প্রেরণা আগে, 
পোল্যান্ডের সীমান্ত ভাগে, ঘারল জার্মানী দল; 
দেখে পোল্যান্ডকে দূর্বল। 
শেষে ইংরেজ আর ফরাসী মিলে, 
যোগ দিল পোল্যান্ডের দলে, 
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে জবালালি সমরানল॥ 
ডাইনা- দিয়ে মানবতায় জলাঞ্জাল, 
যুদ্ধে জার্মানী জাপান ইটালী, 
বুলগেরিয়া তুরস্ক রাশিয়া। 
হল নরশান্ত রণাসন্ত, রক্তে ধরা আঁভাষিন্ত, 


বল দে মা দুর্বলের বক্ষে । ৩৮ 
(নারায়ণচন্দ্র বালা, গোহালা, ফাঁরদপুর } 
মহায্দ্ধকালীন দেশের দুরবস্থা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের চিন 
চিতান-- দুর্যোগে দূর্ভোগে পড়ে, মা তোমারে ডাঁক বারে বার। 
পাড়ন_ দেশের চোঁদকে ঘোর বিশৃঙ্খলা, লেগে গিয়েছে, 
মাগো উঠেছে. ভীষণ হাহাকার ॥ 
ফুকার_ মা তোর মান্তকামী পূত্র যত, আবিচারে অবরুদ্ধ সব: 
কি দিয়ে মা শৃভঙ্করী, কার এ দ্যার্দনে দুর্গোৎসব ॥ 
মিল_ মা তোর পূজার যত উপকরণ, সব গেল BELG, 
এখন তোর পূজা মা করতে গেলে, বিঘ্ন বিপদ কত শত। 
হর দুঃখ হরদারা, তুই থাকিতে সন্তানেরা, 
আর কত কাল থাকবে পদানত ॥ 
জয়াহন্দ We কর দোঁখ মা সবারে জাগ্রত! ইত্যাঁদ ৩৯ 
(নারায়ণচন্দ্র বালা_ ফরিদপুর ) 
১৩৫০-এর মন্বল্তরের ভয়াবহ দিনগুনলর fete for ফুটে উঠেছে নম্নোন্ত 
TER রশ 


= ৩৯. ফরিদপুর গোহালা এবং পরে ২৪ পরগণার বড়িষা নিবাসী কবিয়ালের 
থেকে সংগৃহীত | 


১৪২ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


চিতান_ বাল কালী গো তোর কাঁলর কান্ড, 
দেখে শুনে অবাক তুণ্ড 
খণ্ড প্রলয় ঘটাল এবার । 

পাড়ন_ ঘটল a. বিপ্লব তুমুল সংগ্রাম, ভূমিকম্প ঝড়, 
বিধবস্ত গ্রাম শহর বন্দর, 
BUMS উঠল হাহাকার ॥ 

ফুকার_ চেতাবনীর লেখা সত্য মান, দোখশুনি হল বর্তমান: 
হল চাউলের মণ পণ্টাশ টাকা, ত্রিশ টাকা মণ বিকায় ধান। 
বাংলা সন ১৩৫০ বর্ষে, 
বর্তমান যুদ্ধের সংঘর্ষে, 
খাদ্যাভাবে ভারতবর্ষে, বহু লোকের গেল প্রাণ॥ 

অন্তরা এবার ভারতবাসীর দুঃখ হর মা, হরদারা। 
মোদের অন্ন ভিন্ন তনু জীর্ণ থাকতে ধান্য গোলা ভরা? 

মা মাগো 

ধান চাউল নিল লুটে, 
সদায় যারা মজুর খাটে, এক TAG ভাত খেতে পায় না তারা। 
হল অন্নের অভাব, বম্তের অভাব, বিশ টাকা কাপড়ের জোড়া ॥ 


মিলল অন্নাভাবে কেহ করে শয়ন একাদশী, 
কেহ মরে গলে দিয়ে ফাঁস, কেহ করে ডাকাতি Ria! 
এমন দুভর্ষে নাই আর রক্ষে, দেশ গেল দেশ গেল, 
দুর্গচরণ বলে মরণ ভাল, দুর্গার চরণ স্মরণ কারা) ৪০ 
(দগগাচরণ সরকার-_-ভাসখলা, ত্রিপুরা ) 


তেরশ’ পণ্ঠাশের মন্বন্তরের কিছুকাল পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি 
ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সৎকল্প, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি এবং তারই 
পটভূমিকারূপে সাম্প্রদায়িক দাক্গাহাঙ্গামা, দেশাবভাগ ও দেশত্যাগের আবরাম CATS | 
১৯৪৬ সনের SUF আগষ্ট কাঁলকাতায় যার WLS সূচনা তা RA ডালেপালায় 
বেড়ে নোয়াখালী বহার দিল্লী পাঞ্জাবে যে serene বইয়ে দিয়েছিল তার সামান্য 
সাক্ষ্য মেলে নিম্নোন্ত গানগালতে__ 

চিতান_ দেশের মুক্তির এই সান্ধক্ষণে, {হন্দ; আর মুসলমানে, 

আত্মঘাতী? দ্বন্দ্ব দেখতে পাই৷ 
পাড়ন_ এমন AAT অসহযোগ, 


দেশের পক্ষে কি দুর্যোগ, 
বাঁঝ এই ব্যাধির ওষাঁধ আর নাই! 


৪০. নোয়াখালী রপচরা গ্রামের এবং বর্তমানে নদীয়া দ্িগনগর নিবাসী মনোহর 
বৈরাগী থেকে সংগৃহীত। 


ফুকার_ 


খোঁচ-_ 
ফুকার_ 
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গত সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে, 

রাজধানী কলকাতার বক্ষে, হয়েছে যে আভনয়; 
রবে বাঙ্গালীদের এই কুকীতি” চিরকাল অক্ষয়। 
মাগো নরনারীর AACS, 

ধ্বংস যজ্ঞ পথে পথে, 

এদের সাথে তুলনাতে, পশু বুঝি পশু ATK 
মারে নীর্বচারে যুবক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী ee; 
এখন মানুষ হল হিংস্র পশু, 

আরো কি হয় কালে কালে। 

রাজার রাজ্যে এই অত্যাচার, 

শান্তি নাই আর, এই দেশের কপালে ॥ 


যত মুসলীম লীগের উগ্র পাণ্ডা, 
জোটায়ে সব ষণ্ডাগুণ্ডা, 
কাঁলকাতার বুকে দিল ছেড়ে; 

লাগল ১৬ই MTG প্রথম দাঙ্গা, দ্বিপ্রহরের পরে। 
faq না পুলিশ পাহারা, 

হয়ে কত লোক সর্বস্ব হারা, ভাঁসতেছে নয়ন জলে। 


ব্যরোজ সাহেব ছলেন ঘুমে, দাঙ্গা হয় যে কালে॥ 


আমরা হিন্দ; মুসলীম এই দেশবাসী, 

বাস করি এক পাশাপাশি, 

এক HRCA কার স্নান; 

আবার ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ কার খাই, একই জামির ধান। 
যত ষণ্ডাদলের গুণ্ডা চেলায়, 

বাদশা হল লুটের মেলায়, 

আমাদের হিসাবের বেলায়, গেল বিশ হাজার বাঙ্গালীর প্রাণ ॥ 


পরাঁচতান_ আবার যে আগুন লেগেছে ঢাকা, 


সেই আগুনের ভীষণ শিখা, 

লেগেছে ত্রিপুরা টট্টগ্রাম। 

লাগল বিহার ডীঁড়ষ্যায়, 

লাগে লাগে প্রায় DAG আসাম॥ 

পড়োছ শিকারীর জালে, অন্ধ হিন্দু মুসলমান; 
এবার ঠিক যেন ভাই দেশের ঘাড়ে, চেপেছে শয়তান | 


১৪৪ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগ্গান 


মাগো,হবে লাভবান বিদেশী ধূর্তে, 
স্বাধীন স্থানের পাঁরবর্তে, হবে শ্মশান স্থান আর কবর স্থান॥৪১ 
(নারায়ণচন্দ্র বালা- ফরিদপুর) 
শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাধক আত্মাহ্যাত 
দিয়োছল যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ, তারাই কলমের খোঁচায় বিদেশী রাম্ট্নর নাগারক 
বলে গণ্য হল। তারই প্রাক্কালে যে পাশব প্রবৃত্তি মানুষের সুস্থ নীতিবোধ ও 
মানাবকতাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়োছল তার পরিচয় কাঁবগানেই মেলে-_ 
চিতাঁন_ কেন যোগানদ্রাতে রইলি তারা, 
জন্মজরা দ:ঃখহরা, ভবদারা ভাগ্য জননী । 
পাড়ন_ হল সোনার ভারত খাণ্ডত, সুখের দিন হল গত, 
gin সতত দুঃখ আর গ্রানি॥ 
ফুকার_ মাগো! পাঁকস্থান আর হিন্দ-স্থানে, 
দেশ বিভক্ত হয় কুক্ষণে, ইংরেজ রাজার কুচক্রান্তের ফলে; 
আরো ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের পর্বত প্রমাণ ভূলে '--মা মাগো 
মোরা এই দেশের দুই শ্রেম্ঠ জাতি, 
পরস্পরে নাই সম্প্রীতি, 
দেশজোড়া হয় খুন ডাকাত, পোড়াল অশান্তি অনলে॥ 
মিলল মাগো! পাঞ্জাব বঙ্গবাসীর গুণে, পেলেন স্বাধীনতা; 
এখন কে বুঝে মা প্রাণের ব্যথা, তারাই বিপন্ন হল। 
মুখ নাই আর মানবতা, এখন দেশ জুড়ে হয় দানবতা, 
দেশের সুখ শান্ত নষ্ট হল॥ 
ডাইনা-_ কত পাঁতহারা সত, mia aleor সব মায়ের জাতি, 
সণথর Pea অকালে মুছিল, 
কত MAA হয় জননী, ভাই-হারা ভাই হল। 
অসংখ্য লোক প্রাণে মরে, 
কত ধৰ্মস্থান বিনষ্ট করে, সেই দুঃখ আর বলব কত॥ ৪২ 
দেশ ভাগের ফল দেশত্যাগ । ইসলামী AG, অপর ধর্মাবলম্বীর স্থান কখনো 
হয়ান; পূর্ব পাকিস্তানেও হবার নয়। দলে দলে পূর্ববঙ্গের হিন্দ; সাতপদ্রূষের 
ভিটামাঁট, এমন সুখের দেশ ছেড়ে অনিশ্চিত ভাঁবষ্যতের পথে ভারতে পাড় দিল। 
একে একে বার্ধঞু হিন্দু ania জনশন্য হতে লাগল। যে সব বাঁড় ও গ্রাম 





৪১. ফরিদপুরের গোহালা গ্রামের এবং পরে. ২৪ পরগণার বড়িষা নিবাশী স্বয়ং 
কবিয়াল থেকে সংগৃহীত | 
৪২. নোয়াখালী জিরতলী গ্রামের প্রখ্যাত দোহার নগেন্দ্রকমার দাস থেকে 


সংগৃহীত | 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ১৪৫ 


জনকোলাহলে ম;খারত ছিল, পূ্‌জার্চনা আমোদ-প্রমোদে সরগরম ছল, গান 
বাজনায় Wait উলুধানতে জমজমাট ছিল, তাতে দিবাভাগে শিবার ডাক শোনা 
খেতে লাগল। ঘরে দীপ জলে না, দেবালয়ে সন্ধ্যারাত নেই, দেবস্থান পৃজা- 
প্রাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ। ব্যথিত কাব বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গাইলেন 


দেশের মানুষ ছিল যারা_দেশ ছাড়িয়া চইলা যায়_ 
মোদের কি হবে উপায়। ৪৩ 
(শচীন্দ্রকুমার শীল- শকাঁদ, ত্রিপুরা ) 


তব কবি দুই সম্প্রদায়ের মিলনগীতি গাইলেন; নতুন সম্ট পাকিস্তানের ate 
আন;গত্য জানিয়ে তার মঙ্গল কামনা করলেন__ 


মোদের স্টার জিন্নার চেষ্টার ফলে, পেলেম পাকিস্থান | 

মোরা অনায়াসে লাভ BATS খোদার শ্রেচ্চ দান ॥ 

হায়গো, খাজা নাঁজমদ্দীন fata, পাক গভর্নর আছেন তিন, 

হেড মিনিষ্টার হলেন জানি, িয়াকং আলা খান। 

আমরা পাঁকস্তানের নাগাঁরক ভাই, সবাই এক সমান॥ 

হায়গো, ত্যাগ Stace হিংসা নীতি, এক দেশেতে করব বসাতি, 

আমরা দুই প্রধান জাতি, হিন্দু মুসলমান । 

তবে কেন ভাইয়ের প্রতি, নাই সে ভাইয়ের টান॥ 

হায়গো, পাঁবন্ন এই পাঁকস্থানে, হিন্দ; আর মুসলমানে, 

সুখ দুঃখ মান অপমানে, রব এক সমান। 

সবে পাকিস্তানের গৌরব বাড়াও, Sore চাঁদ-তারা নিশান ৪৪ 
(নকুলেশবর সরকার, ঝালকাটি, বাঁরশাল ) 


নামভেদ ও ভাষাভেদে যে বস্তুভেদ হয় না. কাঁব তার নজীর 'দিয়ে গাইলেন__ 


আমরা বলি পাতা আপনারা বলেন বরগ, 

আমরা বাল বাতি আপনারা বলেন চেরগ। 

আমরা বলি জল আপনারা বলেন পানি, 

আমরা বলি দিদি আপনারা বলেন নানী | 

আমরা বাল বন্ধু আপনারা বলেন দোস্ত, 

আমরা বাল মাংস আপনারা বলেন গোস্ত। 

দুই নামে দুই ভাইয়ে ডাকি একই বস্তু হয়, 
বলতে গেলে আল্লা কালী এক ভিন্ন দুই নয়৷ 

(রমেশচন্দ্র আচার্য_শবপ্দর, নোয়াখালী ) 


কিন্তু কিছুতেই ছু হবার নয়। ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিলেও তার দাগ যায় 
ন! প্রাতিবেশীর প্রীতি ও শুভেচ্ছায় যখন একবার সন্দেহের ঘুণপোকা আক্রমণ 


8৩. 


89. 


হ্বকর্ণে শোনা 
বরিশাল-ঝালকাটি এবং পরে চাঁকদহ, নদীয়া নিবাসী স্বয়ং কবিয়াল থেকে 
সংগৃহীত | 
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১৪৬ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


করেছে তখন আর তার পুনরুদ্ধার অসম্ভব । সৃতরাং কাতারে কাতারে সংখ্যালঘু 
teen, ভিটেমাঁট ছেড়ে জান বাঁচাতে মান বাঁচাতে আগরতলা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে 
পাঁড় জমাল। জাতি কুল হারিয়ে পরাঁফউজা” নামে গয়েশপুর, কুপার্স, হাবড়া, 
সন্তোষপদূর, চামটা, ধূবুিয়া প্রভাতি স্থানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁরতান্ত লটারী 
স্যারাকে আশ্রয় নিল। ক্যাম্প জীবনের করুণ কাঁহনী বার্ণত হয়েছে নিম্নোস্ত 
গানাঁটিতে__ 
চিতান_ ছিল অখণ্ড এই সোনার বঙ্গ, 
কালক্রমে অঙ্গ ভঙ্গ, 
রঙ্গময়ী তোর রঙ্গ চমৎকার! 
পাড়ন-_ আমরা পেয়োছি স্বাধীনতা, দীনতা কি হীনতা, 
{শখ নাই অধীনত, কাঁর না স্বীকার॥ 


ফুকার_ ছিল গণ্ডীবদ্ধ সমাজতন্ত্র, 
দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ মন্তে, 
স্কুল কলেজে শাখলেম ইংরেজী; 
পরের চাকরী করা পায়ে ধরা, আয় উন্নাতর mia 
যারা স্বদেশ SS স্বাধীন প্রার্থী, 
{রালফ ফণ্ডে ক্যাম্পে ভার্ত এখন নাম হল 'রাঁফউজী ৷ 
ডাইনা_ ক্যাম্পভুন্ত রাফউজী যত, 
জেলখানার কয়েদীর মত, সপ্তাহে দেয় খানাতল্লাসী। 
তাতে অনুপাঁস্থত যাঁদ ঘটে, 
ক্যাশ ডোল বনে রয় উপবাসী। 
তেতলাতে কলের পাখা, চক্ষে চশমা হাতে ঘাঁড়। 
খোঁচ তিন টাকার মজুরে করে, নব্য বাব্যাগাঁর ॥ 
ফুকার_ দিলে তিন কাঠা চার কাঠা মাঁট, 
তাতে হয় না বসত বাটা, 
লোনের টাকায় 26 সিমেন্ট কিনোছ; 
তাতে নাইকো রাজ, নাইকো Ate, 
কেমন করে বাঁচি। 
এখন অনেক বদমাইশ গুণ্ডা চোরে. 
নাম বদলাইয়ে ক্যাম্পে ঘুরে, 
এক আগুনে সবাই পোড়ে, তাইতে এত Bs আঁছ॥ se 
(হাঁরচরণ নাথ, হিজলতলা, বাঁরশাল) 


৪৫. বরিশালের হিজলতলা গ্রামবাসী এবং পরে চাকদহ, নদীয়া নিবাসী স্বয়ং 
কবিয়াল থেকে সংগৃহীত | 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ১৪৭ 


স্বাধীনতা লাভ করতে হলে যে আগে তার Grae অর্জন করতে হয়, 
শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানাবজ্ঞানে উন্নত হতে হয় সোদকেও কাঁবর লক্ষ্য ছিল। স্বাধীনতা 
লাভের প্রাকৃম্মহূর্তে তাই কাব দেশবাসীর মধ্যে আত্মীবরোধ লক্ষ্য করে নিজেদের 
অপূর্ণতা ও হাীনমন্যতর Alo AIG আকর্ষণ করে গেয়েছেন__ 


চতান_ ভাব কোন’ আদর্শে নববর্ষে, ভারতবর্ষে, 
দেখা দিল নৃতন ঢেউ। 


পাড়ন_ দোখ TaN এই যুগে জাগে, সব GATS, 
দেশের ফিরাতে ভাগ্য, 
যোগ্য ন্রিকালজ্ঞ নাই রে কেউ 


ফুকার- ভাবে অহঙ্কারে মুসলীম লীগ, 
সব আসুক আমার দিক, দশের একতায়; 
পাবে ভারতবাসশ স্বাধীনতা, আমাদের কথার। 
তেমান কংগ্রেস আর ফেডারেশন, 
কামউীনম্টের মিষ্ট ভাষণ, 
তাইতে ভীষণ মারাপট, লাগল কলকাতায় ॥ 


মিলল দোঁখ সব দেশের লোক, বিদ্যাবনাদ্ধ বিজ্ঞানে উন্নত; 
কেবল ভারতবাসণ আঁশাক্ষত; ধনশর স্বভাব গরীব মারা । 


মুখ নগণ্যপ্রায় ভারতবাসী, বন্য জন্তু কন্যা রাশি, 
TOCA পাবে রাশিয়ার ভাবধারা ॥ 


ডাইনা-_ আছে যে যে দেশে বিজ্ঞবর্গ, 
তারা স্বদেশকে সাজান স্বর্গ, 
ভারতবর্ষে কারো নাই সে লক্ষ্য। 
দেখ ইংলণ্ড Brat জার্মান, 
তারা কর্মে প্রধান, তার প্রমাণ প্রতাক্ষ। 
আমরা নারী নিয়ে প্রেমামোদে, 


খোঁচচ মোরা দৈত্যের মত মিথ্যায় রত, সত্যের পথ হারা ॥ ৪৬ 
(রাজেন্দ্রনাথ সরকার-_চুনখোলা, খুলনা ) 


৪৬. কবিয়ালের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বর্তমানে ২৪ পরগণার আংরাইল গ্রামের 
বাসিন্দা শীধ্বরঞ্জন সরকারের থেকে সংগৃহীত | 


১৪৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


যে অস্পৃশ্যতা পাপ হিন্দু সমাজকে Texter করে দিয়েছে, মানুষকে 
অমানুষের পর্যায়ে নাময়ে দিয়েছে, সমাজ সচেতন কাব দশর্ঘাদন আগেই তাঁৱ 
ভাষায় তার নিন্দা করেছেন 


চিতান_ মা তোর সত্য TAS দ্বাপর অন্তে, 


ফুকার_ 


ঘোর PAT ঘোর কাল কৃতান্তে, 
গ্রাসল এই সোনার বাংলাদেশ। 


আমরা সমাজ শৃঙ্খলে আঁটা, 
ত কৌলীন্যের ঘটা, 
হিন্দ; ধর্মটা ছুতমার্গ বিশেষ ॥ 


হিন্দুর জাতি বদ্ধ ঘরের চালে, 

এই তো সমাজের ধারা; 

যত শ্যাঁচ স্পর্শ নদীর জলে, 

দাঁধর জলে যায় না জাতি মারা। 

এই সমাজকে সমাজ বলে; নররুপ্পণী বড় পশ যারা! *৭ 
(নকুলে*বর সরকার-বাঁরশাল ) 


সমাজে মায়ের চেয়ে বৌয়ের আদর, পিতার চেয়ে শালার কদর বেশ লক্ষ্য করে 
কাঁব ব্যঙ্গ করে গেয়েছেন 


ফুকার_ 


মাগো! রান্নার কথায় কান্না করে, কলির "শাক্ষিতা বধুগণে, 
তারা মত্ত হয় গানে; 

বধূর জন্য হারমনিয়াম কিনে। 

বধ; জল আনিতে গেলে, 

আলতা ধুয়ে যাবে জলে, 

শাশুড়ী বুড়ী বুড়াকালে, 

রান্না করে, বধূর স্নানের জল টানে॥ 


কালতে 'পিতাপুত্রে মাষ্টার ছাল্রে 

face মিত্ৰে নাই- মা বর্গ। 

ডাকলে সমাদরে মায়, চোখ পাকায়ে চায়, 
BATA ডাকে পায় হাতে AWA 

কেহ পিতার স্কন্ধে চড়ে, বৌকে রাখে Tora, 
মায়ের ঘাড়ে ধরে খড়া। 


৪৭. ঝালকাটি, বরিশাল এবং পরে চাকদহ, নদীয়া নিবাসী কবিয়াল থেকে 
সংগৃহীত | 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ১৪৯ 


কারো বাবার নামে পণ্ড পায় না, 
শালার শ্রাদ্ধে করে TSA 


সমাজে অসামাজক চালচলন ও উন্মার্গগামতা লক্ষ্য করে কাব [মঠে-কড়া 
ভাষায় তার নন্দা করেছেন 


ডাইনা- 


খোঁচ 


এফ, এ, 14, এ, পাশ করে, সামায়ক ইংরেজ পড়ে, 
হয়েছে ইংরাজের আফসার। 

বলে মা মাসী পাসরে “লেডী” 

বাবারে কয় “মাই ভিয়ার”। 

BGA বাড়তে এলে, তুষ্টার্থে “গুড মানং” বলে, 
ইন্টবাক্যে রুষ্ট হলে, “রাসকেল বয়” কয় রাগের বশে। 
কাঁলতে অধর্ম প্রবল স্বধর্ম বনাশে॥ 


যাদের মা বাপের অন্ন জোটে না, 
পারবারে পাঁরবার না পায়, 
সেও বাব; সেজে বেশ্যাবাড়ী যায়। 
সর্বদা খায় গর্মাগরম, 
কথায় নরম কাজে গরম, 
সেও গায় মেখে সাবান পমেটম, 
পকেটেও চেন ঘাঁড় ঝুলায়॥ 
(আঁম্বকা পাটনী_ বেণুপুর, ঢাকা ) 
যুবকশ্রেণীর মধ্যে চুল কাটা, গোঁফ ছাঁটা ও কাপড় পরার Cada 


আছ বিধাতার ভুল সংশোধনে, 

দাঁড় ছাঁচি, ঝুলাই চামর ঝুলা; 

পরিপাটি চুলের বুট, কোচোয়ান সাইজে তোলা। 
গোঁফ জোড়া দুই 1দকে কাটা, 

মাঝখানে সজারুর কাঁটা, 

মার্কামারা বাপ্‌কা বেটা, সাঁজ TAIT চেলা ৷ 


দেখলেম কাছার কছম কতই ফ্যাসন, 
পাক-মোড়াটা আগে গেল দরে; 
শেষে ছিল পাছার অর্ধেক জোড়া, 
তাও দিয়েছে ছেড়ে। 
ধরেছে এক নতুন ধারা, 
মাঝখান আঁটা, দুই খোঁট ছাড়া, 
পবন দেবে দিলে নাড়া, 
যেমন জয় পতাকা উড়ে॥ 
(তারক গোঁসাই-__ওগলী, নোয়াখালা ) 


১৫০ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


স্বাধীনতা সুখের পরিবর্তে দেশত্যাগ বাস্তুহারা কবি ক্ষোভে দুঃখে 
গেয়েছেন 
{চতান-_ মোদের সোনার ভারত স্বাধীন হল, 
BAST দূরে গেল, 
WS হল দাসত্ব শৃঙ্খল | 
পাড়ন_ আমরা হিন্দ; মুসলিম দুটি ভাই, 
বিচারে দুই AMG পাই, 
তাতে নাই. দেশের অমঙ্গল ॥ 
ফুকার_ ভাবলেম যে রাম্ট্রের অধীনে বারা, 
MCAS TAT তারা, তুষ্ট হয়ে থাকবে ফ্বদেশে। 
কিন্তু পূর্ববঙ্গের Teer, যারা, জ্যান্তমরা বাস্তুহারা, 
সর্বস্বান্ত হয়ে তারা, ছুটে হন্দুস্থানের পাশে॥ 
অন্তরা-_ দেখে বাচ্তুহারা হিন্দুর দুঃখ, বক্ষ ফেটে যায়। 
তাদের অন্নাভাবে শীর্ণ তন, জীর্ণ বসন গায়॥ 
ধান্য জন্মে যাদের হাতে, তারা পায় না অন্ন খেতে, 
পাঁশ্চমবঙ্গের পথে পথে, কান্দিয়া বেড়ায়। 
শেষে রিলিফ ফন্ডে, দণ্ডে দণ্ডে কত দণ্ড পায় ॥ 
ত্যাগ কাঁরয়ে জন্ম মাটি, চোদ্দ পুরুষের ভটামাঁট, 
হিন্দুস্থানে পালায় ছুটি, আশ্রয়ের আশায়। 
তাদের কর্মগুণে বিনা খুনে, আন্দামান পাঠায় ॥ 
ফুকার_ কেহ পূর্ববঙ্গের হিন্দু হয়ে, কিছুদিন কলকাতায় রয়ে, 
বাস্তুহারা দেখলে ঘৃণা বাসে; 
তারা শিং ভেঙে বাছুরের দলে প্রায় গিয়েছে মিশে । 
তারা রাঢ় ভাষা শিখেছে নিখুত, 
স্বজাতকে কয় বাঙ্গাল ভূত, 
ও সে বেগুন বেচা মোড়লের পুত, বেগুন দেখলে হাসে॥ 
(নকুলেশবর সরকার- বারশাল) 
কবি আর একটি গানে গেয়েছেন 
চিতান_ নাকি স্বাধীন হল ভারতবাসী, সকলে বলে। 
পাড়ন_ আমরা স্বাধীন হয়োছ নামে, অধীনতার চরমে, 
ক্রমে ক্রমে পড়লেম সকলে ॥ 
ফুকার আগে স্বাধীনতা লাভের তরে, 
বঙ্গবাসী অকাতরে, তুচ্ছ করে নিজের প্রাণ; 
করে আত্ম বাল দান।- হায় 
তারা কেউ বা অনশনে ম'ল, 
কেউ বা কারাবন্দী হ'ল, 
ফাঁসি কান্ঠে গেয়ে গেল, কেউ জীবনের জয়গান ॥ 
ফুকার_ যখন করবে বলে বঙ্গভঙ্গ, 
ব্রিটশ তোলে কুপ্রসঙ্গ, 
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বঙ্গবাসী তরুণ সঙ্ঘ, সাজাল বিপ্লবী দল। 
বিপ্লবের ডরে শ্বেতাঙ্গ, 
দিয়ে গেল রণে ভঙ্গ, 
ভঙ্গ আজ হল সে বঙ্গ, এই fe স্বাধীনতার ফল! 
অন্তরা মোদের সোনার বাংলা জংলা হল, কোন বিধাতার কোন বিধানে । 
তাইতে হিন্দ মুসলীম হয়োছ ভাগ, শয়তানের ডাক শুনে কানে ॥ 
স্বাধীন হয়ে শান্তি কত, কাঙ্গালণ বাঙ্গালী যত, 
সোনার বাংলা পাঁরণত হল »মশানে। 
পাঁকিস্থানে নির্যাতত, পূর্ববঙ্গের হিন্দু যত, 
হিন্দুস্থানে সমাগত, পাঁড়য়ে বিষম নিদানে॥ 
স্বাধীনতার ফলে বাঁঝ, পূর্ববঙ্গের রাফউজন, 
হারায়ে সর্বস্ব oie, রয় অনশনে । 
শরণাথ' করতে পোষণ, নাম BAT WAT, 
চিরতরে দেয় নির্বাসন, দণ্ডকবন আর আন্দামানে ॥ 
(নকুলে*বর সরকার- বাঁরশাল ) 
স্বাধীনতা লাভের অব্যবাহত পরে ১৯৪৮ WPCA ৩০শে জানুয়ারী 
আততায়ীর হাতে মহাত্মা গান্ধীর মূত্যু। সারাজীবন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রাম করে শেষকালে দেশভাগে সম্মাত দানের চরম মূল্য দিলেন গান্ধীজী। 
অহংসার পূজার, বিনা রন্তপাতে স্বাধীনতার PART, হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের 
শ্রেষ্ঠ প্রয়াসীর এ রকম মর্মন্তুদ মৃত্যু ভারতবাসীর কল্পনার অতীত। সে দ7ঃখময় 
ঘটনা অবলম্বন করে রাঁচত গানে কবির মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে__ 
চিতান_ খ্যীম্ট উনিশ শ’ আটচল্লিশ অন্দে, 
মহাপ্রলয় মহাশব্দে, মহামানব মহাত্বার বিদায়। 
পাড়ন_ ও সেই তাঁরশে জানুয়ারীতে, দিল্লী শহরে, 
ভারতের চাঁদ অস্তাচলে যায়৷ 
ফুকার_ যখন বিড়লা ভবন হইতে, 
প্রার্থনা সভাতে যেতে মহাত্মা হন অগ্রসর; 
আঁত নিত্য শুদ্ধ কলেবর। 
Baia নাথুরাম বিনায়ক ধূর্তে, 
শ্রীকষ্কে ধৰংস করতে, যেন জরা মারে চোরা শর॥ 
মিল তথন জোর করে ধরে গিয়ে, নাথুরামের করে, 
বলে দেশভক্ত সকাতরে. মনাগুনে জবলি। 
মুখ_ নাথ; বল আমারে, হায় হায় কেমন করে, 
ও তুই কোন প্রাণে মহাত্মারে, অদ্য করাল গল ॥ 
ডাইনা- যত 'হন্দু আর মুসলমান, 
বৌদ্ধ শিখ জৈন খজ্টান, কাঁদে যাঁহার লাগ; 
ভবে কে আছে মহামানব, এমন মহাত্যাগী ৷ 
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ভারতের ভাগ্যাকাশে, পূর্ণ চাঁদ নিত্য হাসে, 
ও তুই কোন প্রাণে রাহুর বেশে, এসে গ্রাস কারাল॥ 
ফুকার_ ও সেই মহামানব মহান আত্মা, 
মহাপ্রাণ গান্ধী মহাত্মা, 
নিজে সেজে দ'ঁনহ'ন; 
মোদের ভারতকে করতে স্বাধীন। 
ও যার আঁহংসা মূলমল্তের দ্বারা। 
বৃটিশ হল ভারত ছাড়া, 
কি দিয়ে শোধ করব মোরা, 
ও সেই ত্যাগ-দেবতার দেবখণ ॥ 
(নকুলে*বর সরকার_ বরিশাল) 
সামাজিক, অর্থনোতিক, রাজনোতিক প্রভাতি সামাঁয়ক প্রসঙ্গ নিয়ে অন্যান 
কিয়ালের রচিত বাভন্ন সঙ্গীতের আরও Tou; আংশিক উদ্ধাতিঃ 

সুরেন We মোদের পশ্চিমবঙ্গে স্থাতি 
গুণের সাগর বিদ্যার ডগর ব্দদ্ধে বৃহস্পাঁত 
সুরেন বাব গিয়োছল লাট সাহেব হ'ত 
লাটাগাঁর না পাওয়াতে বাদলো গুতাগ্দাত 
গুজরাটি দেশে হল গান্ধী মোহন রাজ 
কোন্‌ আইন জারী করে, করে কোন্‌ কাজ 
প্রজার সুখ না হইলে সে আইন চলব না। 
মহারানী রাজ্যেশ্বরী ছিল এ ভারতে 
কোন ভেজাল ছল না তাঁর প্রজা পালনেতে 

* * a 
ঘুষ দিয়ে ভোট নিল বড় বড় জনে 
প্রজার সুখ না হইলে রাজা 'টাঁকবে ক্যানে 

সং * সং 
বালকেরা কামাই করলে চায় জাঁরমানা 
মান্টারেরা কামাই করে সে কথা ধরে না 

* * সং 
কৃষি প্রজা ক্ষেতে খেটে অন্ন নাহি পায় 
নিচ্কর্মা বাবুরা কেন তিন CF খায় ৪৮ 

(নদায়ারচাঁদ সরকার বৈঝাঁক, খুলনা ) 


৪৮. অধুনা ২৪ পরগণার আংরাইল গ্রাম নিবাসী কবির পত্র শ্রীফবরঞ্জন 
সরকার থেকে ate, স্বদেশী হিতোপদেশ' নামে ১৩২৭ সালে মুদ্রিত 
পুন্তিক। থেকে গৃহীত | 
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অন্তরা কু-শাসনে কি শোষণে মানুষ মরে অনশনে, 
এ দ্যার্দনে সবার মনে জাঁগিল স্বরাজের fচন্তা। 
PMSA সবাই ভাবে, কেহ পরে TRU কল্থা॥ 
কি কুপ্রথা জমিদারী, তততুল্য চোরা কারবারী 
aa কাঁলয়ার সব 'মাঁলটারীর বাঁচিবার পল্থা। 
মামলা খেয়ে আমলাতন্দ, 
ঘুষ খাওয়ার কি ষড়যন্ত্র, 
এই যে আইন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, গভর্ণমেন্ট তার ToT! 
(রাজেন্দ্রনাথ সরকার-_খুলনা ) 
চিতান_- একজন গরীব মানুষ কেশব ভূইয়ে, 
সন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে, দীনতা হণনতায় পূর্ণ মন। 
পাড়ন_ অনেক চিন্তার পরে Tol বরে, কন্যা দিতে চায়, 
ও তার সংসারের দায়, নয় শ' টাকা পণ॥ 
ফুকারর ও সেই খবর পেয়ে বর জুটল এক 
কজ্জল বর্ণের AHA বজ্জাত, 
ও তার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে, বৌ মরেছে হঠাৎ। 
বয়স তার ষাট উর্ধে, হার মেনে সংসার যুদ্ধে, 
ভোগে আমবাত রোগে মধ্যে মধ্যে, 
পড়ে গেছে নিচের পাঁটর দাঁত! ৪৯ 
(বিজয়কৃষ্ণ সরকার-ডুমদী, যশোহর ) 
চিতান_ শুনে চূড়ামাণ যোগের কথা, সোনাগাছির বনলতা, 
আনন্দে গঙ্গাস্নানে যায়। 
পাড়ন_ দেখে লক্ষ লক্ষ নরনারী গঙ্গায় নেমেছে. ভাবের তুফান উঠেছে, 
সবে গাঁহছে “গঙ্গা মাঈকী জয়” ॥ 
ফুকার_ বেশ্যা দাঁড়ায়ে গঙ্গাতীরে, ভাসছে আখ নীরে__ 
আমি জন্মাবধি পাপের বোঝা Wa মাথে। 
পাপ আমার অঙ্গে ছিলি, 
দিয়ে এক ডুবে আজ জলাঞ্জলি, উঠিব পণ্যনয় রথে ॥ ৫০ 
( হরাষৎ ভট্রাচার্য--ডাঁলনা, ফাঁরদপুর ) 
অন্তরা মা থাকিতে প্রাণে মরে, মা তোমার সন্তান। 
রক্ষা কর দয়াময়ী ন্রিজগতের প্রাণ ॥ 
মাগো তুমি বিনে এ সন্তানে, কে করে কল্যাণ ॥ 
৪৯. গানের আসর থেকে সংগৃহীত | 
৫০. ৬ কবির ভ্রাতা যাদবপুর, কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলোনীর কবিয়াল 
শ্রীমনৌরঞ্জন ভট্টাচার্য থেকে aN | 
2295 B- ২০ 


১৫৪ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


SAT নাই মা ঘরে, 
{ক দিয়ে মা এ সংসারে, 
সংসারীগণ পাবে পারত্রাণ_ 
দিও নরহাঁরর শেষের 'দনে শ্রীচরণে স্থান॥ ৫১ 
(নরহার সরকার- নোয়াখালী ) 
ফুকার_ গান্ধী উচ্চ ঘরে জন্ম নিয়ে, 
দেশের লাগ সকল দিয়ে, 
নিজে সাজলেন সন্ন্যাসী; 
সদা শুনাতেন মিলনের বাঁশী । 
কাপড় বুনে কাপড় পরে, 
গান্ধীর জীবনই আদর্শ করে, মাতাল বিশ্ববাসী ॥ ৫২ 
(মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য_ডাঁলনা, ফাঁরদপুর ) 
ডাইনা_ হিন্দ; মুসলমানের মিলন লাগ, মহাত্মা মহাযোগী॥ 
একুশ দিন অনাহারে ছিল। 
আর নোয়াখালী পাঞ্জাবে, বদ্ধ খাঁষ যান যবে, 
কত a, এসে মিত্রভাবে, করে মহাত্মার অর্চনা 
খোঁট- আর অন্ধে কভু মাণিকের যতন জানে ATI ৫৩ 
(পঢ়ালন সরকার-ঠাকুরনগর, ২৪ পরগণা) 
মোটামুটি ১৯৫০ wire পর্যন্ত সমসামীয়ক ঘটনাবলীকে বিষয়বন্তুরুপে 
গ্রহণ করে, পূর্ববঙ্গের কাবগণ যে সব গান রচনা করোছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকাঁটর 
আংশিক উদ্ধাতিসহ উল্লেখ করা হল। Ge সঙ্গীতগনীলি সম্রসামায়ককালের ইতিহাস 
ও পরিস্থিতির পাঁরপ্রোক্ষতে পর্যালোচনা করলে একথা APG প্রতীয়মান হবে 
যে পূর্ববঙ্গের কাঁবয়ালগণ কাঁবগানে 'জনজীবন ও সমস্যাকে মোটেই উপেক্ষা 
করেন নি। এমন কি গানের পালা আরম্ভের প্রাক্কালে .জগল্মাতৃ জগদ্ধান্রী সমীপে 
মানুষের দুঃখ-দৈন্যের ডালিকেই নিবেদনে অগ্রাধিকার দিয়োছলেন। পরবতাঁকালেও 
aie নিবারণ, শরণাথঁ পুনর্বাসন, কন্টোল প্রথা, লোভ ও BOTA, পাকি্থানের 
সঙ্গে যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ইত্যাঁদ বিষয় নিয়ে অনেক 
সুন্দর স্ন্দর গান রাঁচত হয়োছল। হাল আমলের ঘটনা বলে সেগুলি আর 
উল্লেখ করা হল না। তবে কবিগান যে সময়ম্রোতের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, 
তারই নিদর্শন এসব arte কাঁবগানে প্রাচীন ধারা ও আধ্দানক ধারার যে 


৫১. ২৪ পরগণাঁর আগরপাঁড়! বাসী শ্রীকৈলাসচন্দ্র সরকার থেকে প্রাপ্ত | 

৫২. বর্তমানে যাঁদবপুর-_-কলিকাতা! বিষ্াসাগর কলোনীর বাসিন্দা স্বয়ং 
কবিয়াল থেকে গৃহীত। 

৫৩. কবির ভাগিনেয় ডঃ পরমানন্দ হালদার থেকে প্রাপ্ত | 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ১৫৫ 


সমন্বয় ঘটেছে তারই প্রমাণ এসব গান। যার কাঁবগানকে প্রাচীনপল্থ ও wi 
কচকাঁচর দোহাই 'দিয়ে বাতিল করতে চান, তাদের অজ্ঞতাপ্রসৃত মতামতের মূর্ত 
প্রাতবাদ এসব সামায়ক প্রসঙ্গমূলক arte! এককালে ভবানী বিষয় নামধারী 
এসব গান দেবদেবীর চরণে নিবোঁদত হতো বটে, কিন্তু পরবতাঁকালে এগ্যাল 
নামেই ভবানী বিষয়, তাতে দেবদেবীর নামগন্ধ নেই। তার বদলে জনপদধবানই 
এসব গানে শোনা গেল। কালক্রমে এসব গানের শরোনামেও পরিবর্তন দেখা 
গেল- যেমন, “ভবানী বিষয়ক IS THA মালসী” না বলে শুধু দীভর্ক্ষের মালসা, 
জলপ্লাবনের WTA, রেশনের মালসী নামেই এগুলি আভাহত হতে লাগল। 

গানের উদ্ধৃতাংশ থেকে কাঁবয়ালদের 'বাভন্ন সমস্যার উপর দখল এবং -তা 
প্রকাশ করার সাবলীল ভাঁঙ্গাট সহজেই লক্ষণীয়। সম্পূর্ণ গানগ্যাল গাওয়ার সময় 
শোনার সুযোগ হলে তাদের রসমাধূুর্য অনুভব করা সহজতর হতো। সমসামায়ক 
সমস্যার উপর Abo গানগ্দাল গ্রাম বাংলার আশাক্ষিত জনসাধারণকে বাহ গতের 
বিভিন্ন ব্যাপারে জ্ঞাত রাখার অন্যতম বাহন বলা যায়। কারণ তখন গ্রামাণুলে 
রেডিও বা সংবাদপত্র তেমন সহজপ্রাপ্য ছিল না। তাছাড়া সমাজ সমস্যা বিষয়ক 
NT] যে সমাজ ক্ষার অন্যতম বাহন তাও অনস্বীকার্য । 


এীতহাঁসক টড্‌ সাহেব রাজস্থানী ব্যালাডস- বা লোক সঙ্গীতের উপর fois 
করে “Anrals of Rajasthan” বা রাজস্থানের ইতিহাসের অধিকাংশ রচনা 
করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাচীন লোক সঙ্গত থেকে অনেক 
সামাঁজক ও এতিহাসক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। কে বলতে পারে UA 
ভবিষ্যতে এইসব কবিয়ালদের রচিত গানগাল সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের 
সাক্ষার্পে স্বীকীত পাবে না! এই গানগুঁলর মধ্যে প্রায় শত বৎসরের বাংলার 


ইতিহাস যেন বিধৃত রয়েছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


সঙ্গীত জগতে কাঁবগানের স্থান--কাবগানে বাউল গান ও বৈষ্ণব কাবতার 
লক্ষণ_-শান্ত ARIS বা শান্ত পদাবলীর ছায়া-_রামপ্রুসাদী ঢং-এর 
প্রভাব- পল্লশগণীতির চিহ_-কাবগানে ধমঁয় 
প্রাধান্য ও তার কারণ। 
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সঙ্গত জগতে কাৰিগানের স্থান £ 


বিচিত্র বাংলা দেশজ সঙ্গীতের সাম্রাজ্য বহু 'বস্তৃত। বাংলা সঙ্গীতে 
অনেক শাখাপ্রশাখা উপশাখা, জাতিভেদ শ্রেণীভেদ আছে। ফুলন অকুলীন প্ৰভাত 
জাতি উপজাতিতে বাংলা গান 'বভন্ত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঘরাণার মতো কোন 
বাধবদ্ধ ধারা-উপধারায় বিভন্ত না হলেও গানের ভাব, মার্গ, বিষয়বস্তু, উপলক্ষ্য, 
গায়কী ঢং, গায়ক-গাঁয়কাদের জন্মকর্ম, অনুষ্ঠাতা ও অংশগ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্যের 
ভিত্তিতেই এসব গানের শ্রেণীবিভাগ জাতাবন্যাস করা হয়। 

কবিগান মূলতঃ গান, গৌণার্থে কাব্য। গান শুনেই শ্রোতা তৃগ্ত; কারণ সুর 
মানুষকে সুরলোকে উত্তীর্ণ করে। সেখানে আর কাব্যরস নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় 
না। অবশ্য কাব্য ও সঙ্গীতের, সুর ও শব্দের AH সমন্বয় ঘটলে তো সোনায় 
মোহাগা! 

কিছ, প্রচালত ধারণার বশবতর্ঁ হয়ে সঙ্গীত সমালোচকগণ কাঁবগানকে তাঁদের 
আলোচনার আড়ালে রেখেছেন। সঙ্গীত সম্পার্কত কোন বই পুস্তক প্রবন্ধাদতেই 
কাঁবগান যোগ্য স্থান পায় নি। “কবিগান অশ্লীল এবং মৃত'--এই দুই ভ্রান্ত 
ধারণা যাদের মনে শকড় গেড়ে বসেছে. তাদের আলোচনায় কাঁবগান স্থান পাবে 
কেন? আর পেলেও তা যথাযোগ্য হয় নি। আন্তাঁরকতাহীন দায়সারা ও 
নমোনমঃ করে সে সব আলোচনার সমাপ্ত রেখা টানা হয়েছে। অবশ্য যারা মৃত 
কাবগান নিয়েই বেসাঁত করেছেন, পুনরুজ্জীবিত কবিগানের কোন খোঁজ খবর 
রাখেন নি, তাদের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ অস্বাভাঁবক নয়। ভ্রান্ত ধারণার বাল 
কাঁবগান তাই আজ জাতপরিচয়হীন। কবিগান সঙ্গীত সমাজে “সডিউজ্ড কাস্ট 
এবং কাব্জগতে অচ্ছদ্যং হাঁরজন। সঙ্গীতজ্ঞরা কবিগানকে সঙ্গীতের সম্মান দিতে 
PIS; কবিসমাজ তাকে একাসনে বসাতে গররাজী। ফলং--কবিগানের সমাজ- 
HIS! বাউল, ভাটিয়ালী, OW, ভাওয়াইয়া, HL, কীর্তন, ah, জার, সার 
প্রভৃতি গানের কথা ছেড়েই দই, কাবগানের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের তজী-ঝুমুর গানও 
যেখানে বিদগ্ধ PIC সহৃদয় সমালোচনাভাগী হয়েছে, সেখানে কবিগান সম্পর্কে 
যথার্থ আলোচনায় কাব্য ও সঙ্গীত সমালোচকদের কলম আপনি সংকুচিত হয়ে 
এসেছে। 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ১৫৭ 


কিন্তু কাঁবগানকে যে সমাজচ্যুত জাঁতচ্যুত ও একঘরে করে রাখা হয়েছে তাই 
যেন শাপে বর হয়েছে তার ACH কাঁবগান নিজেই Moa জাঁত। *115 a 
class by itself.” অনেকটা “দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে” গোছের । 
সঙ্গীতজগতে কাঁবগান মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুন্ত। কাঁবগান মার্গ সঙ্গীতের মতো WIV 
কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইহা জনতার গান। আবার যন্ত্র যখন তখন 
গাওয়ার গান AT! আসর MAH TH শোনার গান। এই গান একক গায়কের গান 
নয়_একাঁধক ও সমবেত কন্ঠের গান। শুধু নার বা পুরুষের গান নয়-_নারী- 
পুরুষ উভয়শ্রেণীর গায়কগায়িকার )মালভ কন্ঠের গান। এই. গানের 'যাঁন 
গীতিকার অর্থাৎ কবিয়াল, তান fee লিখিত কাবগান গাইবেন না। তার জন্য 
দোহারবৃন্দ রয়েছে। তারাই সুরেলা কল্ঠদানে একাধারে সাধু, চলিত, তদ্ভব, দেশজ 
শব্দ কন্টাকত কাঁবগানকে সহখশ্রাব্য করে তোলে । সুতরাং কাঁবগানকে বিনা দ্বিধায় 
একটা fafa সঙ্গীত বলা যায়। এই গানে আছে কল্পনা ও বাস্তবের হারহর 
fae, ধর্ম ও কর্মের সহাবস্থান, সঙ্গীত ও কাব্যের ASS, সামঞ্জস্য, শহুরে ও 
গ্রাম্য ভাবধারার একত্র সাম্মলন এবং Glas ও পারলৌকিক ভাবনাচিন্তার সুন্দর 
সমন্বয়। 

সঙ্গীতের মধ্যে কাঁবগান আকারপ্রকারে দীর্ঘতম। এমন দীর্ঘাকার গান আর 
[শবিতীয়াট নেই। শুধু আকার আয়তনের জন্যই কাঁবগান একটা আলাদা বৈশিচ্ট্য 
বা স্বাতন্ত্য দাবী করতে পারে। আবার প্রত্যেকটি গান 'বাভন্ন বিভাগ উপবিভাগে 
fase! কাঁবগানগঁল যেমন বাভিন্ন শ্রেণীতে free, তেমনি এক একাঁট গান 
আবার বিভিন্ন অংশে বিভন্ত। কাঁবগানের একটা সাধারণ শ্রেণীবিভাগ আছে। 
এক এক শ্রেণীর গান 'বাভন্ন বাংলা সঙ্গীতের সঙ্গে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যে সমুত্জল। 
আবার একটি গানের বা গানের অংশের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর একাঁট গান বা গানের 
আংশিক TITS সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। ফলে সমগ্র কাবগানের পালাঁট যেমন Teton 
শ্রেণীর সঙ্গীতের সমন্বয়ে গঠিত, তেমান তন্মধ্যস্থ কোন কোন গানও এক বা 
একাধিক CATAL | সুতরাং কাবগানকে কার্যত একটা মিশ্র সঙ্গীত আখ্যা 
দেওয়া যেতে পারে। 


কিছু সংখ্যক কাঁবগান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কাঁবগানে বাউল ও 
বৈষ্ণবগশীতি, শান্তগীতি বা শান্তপদাবলী এবং পল্লীগনীতির প্রভাব বা রেশই নয়, 
নিদর্শনও রয়েছে প্রচুর পাঁরমাণে। বাংলাদেশে গঙ্গা-যমুনা, পদ্মা-মেঘনার মতো 
শাও ও বৈষ্ণব সাধন-ধারা সমান্তরালভাবে বয়ে গেছে_সৃষ্ট হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী 
ও শান্ত পদাবলীর মতো অমূল্য গীতিকাব্যমালা। তার সঙ্গে Ae হয়েছে ত্িবেণী 
সঙ্গমের তৃতীয় ধারা- অন্তঃসাললা সরস্বতীর মতো পল্লীগণীতির অফুরন্ত ভান্ডার। 
ane] বিশ্লেষণে কাঁবগানে এই ভ্রিধারার কমবেশী প্রভাব বা সমন্বয় সহজেই লক্ষ্য- 
গোচর হবে। 


বলাবাহুল্য “কানু ছাড়া গাঁত নাই” কথাটি কবিগানের বিশেষতঃ লিখিত 
কাঁবগানের ক্ষেত্রে ষোল আনা প্রযোজ্য। উপস্থিত ক্ষেত্রে Ate বা কত 
(extempore) কবিগানে (অর্থাৎ টপ্পা ছড়া পাঁচালী) বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে 
আসরের শ্রোতৃবন্দ--তা যে কোন ধর্মীয়, পৌরাণিক বা চলমান রাজনোতিক বিষয়েই 


১৫৮ পূর্ব বঙ্গের কাঁধগান 


হতে পারে। শ্রোতাদের নির্দেশ মতোই কাঁবকে 'নর্ধারত বিষয়বস্তু অবলম্বন করে 
গান গাইতে হবে। কিন্তু 'লাঁখত কবিগানে রাধাকৃষ্ণ কাঁহনীই চৌদ্দ আনা অংশ 
জুড়ে থাকে। 'লাঁখত কাঁবগানে ডাক বা আহবান, এবং মালসী বা ভবানী-াবষয় 
গানে যদিও দশমহাঁবদ্যাদর কিং প্রাধান্য দন্ট হয়, উপস্থিত রচনা বাহর্ভূত 
কবিগানের বাকী অংশটুকু প্রায় পুরোপ্যার কৃষ্ণ-রাধার চিরন্তন প্রেমকাহিনীতে 
ভরপদুর। 


কাবিগানে বাউল ভাবধারা £ 


কবির সরকারগণ রাঁচিত পূর্ণাধয়ব 'মনগ্ীশক্ষা মালসা' গানে বাউল সঙ্গীতের 
রেশ মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। তাছাড়া টপ্পা গান অন্তে তারা WAST যেসব 
“সনঃশিক্ষা” গান গেয়ে পাঁচালী আরম্ভ করেন, তার মাঝেও বাউল গানের প্রভাব 
দেখা যায়। নিজেকে হারায়ে খোঁজা, মনের মানুষকে খুজে পাওয়ার আর্ত, এদেশ 
ছেড়ে “দেশে” 'ফিরে যাওয়ার আকুঁতই বাউল গানের বিষয়বস্তু । রূপকের আশ্রয়ে 
ও সাঙ্কোতিকতার আড়ালে বাউল সঙ্গীতে দেহতত্ব ও আত্মতত্বের সহজ সুন্দর 
আভব্যান্তি ঘটে। তারই প্রাতফলন দেখা যায় কোন কোন কবিয়ালের রচিত বাউল 
ভাবাপন্ন অনেক গানে। যেমন__ 


(>) 
মন তোর দেহ-ঘরে চোর ঢুকেছে রে 
ঘরের দরজা খোলা পাইয়া ॥ 
ও সে জাগা ঘরে চুর করে রে 
বাঁশের সাত-ঘরা বাঁশী বাজাইয়া ৷ 
তুচ্ছ চোরে চুরি করে, যখন ART থাকে ঘুমের ঘোরে,_ 
আবেশে চেতনা হারাইয়া। 
তখন Pry কেটে ঢুকিয়ে ঘরে রে- 
ঘরের সকল লয়ে যায় পলাইয়া ৷ 
এই চোরের এক বাহাদদরী, 'জীবের দ্বদল পদ্মে তের জড় 
মালকোঠায় মালের সন্ধান পাইরা। 
ও সে fra না দিয়ে ঘরে গিয়ে রে 
শেষে পালায়- ঘরের মালিক লইয়া 
‘অন; রাগের চোঁকিদারে, এ চোরকে ধাঁরতে পারে, 
রূপগঞ্জের পরগণাতে যাইয়া । 
শেষে জ্ঞান-বাবুর বিচারে চোরে রে 
SIA ভান্ত-জেলে দেয় পাঠাইয়া॥ ১ 


(২) 


ও সেই দয়াল মাঝির. প্রেমের ATI 
কে যাবিরে আয় রে তোরা আয়। 





১. কবিয়াল কৰিগান--দীনেশচন্দ্ৰ সিংহ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ৯৫৯ 


ও সে বিনা পয়সায়ও পার FAI 
পারের কাঁড় নাহি চায়॥ 
পারের সম্বল নাইকো যার হাতে, 
দয়াল Wiad নৌকায় চড় ওপারে যেতে; 
ও সে বৈঠা ধরে নিজের হাতে- 
কৃপা তরী বেয়ে যায়॥_(কে AA) 
ভব-নদীর তরঙ্গ দেখে, 
ভয় পেয়ে কাতরে ala মাঝকে ডাকে; 
তবে সাধ্য কি তার দূরে থাকে_- 
নাও লাগাবে কিনারায় ॥_(কে যাবিরে_) 
ছেড়ে দে তোর সংসারের খেলা, 
চেয়ে দেখ তোর অস্তাচলে যায় আয়ু-বেলা; 
বিনে দয়াল মাঝির পারের ভেলা__ 
কে তরাবে অবেলায় ॥-(কে যাবরে_-) ২ 


(৩) 

কত যতনে মন-পাখী পুষেছি দেহ িঞ্জরায়। 

তারে নিত্য খাওয়াই দুগ্ধ কলা. যাতে মুগ্ধ রাখা যায় 
১। আমি ভাব এই পার্খীরে চিরদিন রাখ, 

সদা সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়ে একত্র থাক: 

পাখার স্বভাব সময় পেলে আমায় দেয় ফাঁক, 

সে ত অনন্ত আকাশের পাখী, আকাশ মুখী উড়তে চায়] 
২। আমার মত কত লোকে এই পাখী পোষে, 

কিন্তু বাধ্য হয়ে এই পঞ্জরে কয়দিন পাখী রয় বসে; 

রাধাকৃষ বাল পড়ে শিক্ষার অভ্যাসে, 

বিড়াল এসে ধরলে ঠেসে, টে* টে* করে প্রাণ হারায় ॥ 
Ol পাখী আমার এই মমতায় রয় না ভুলিয়ে, 

পিঞ্জর ভেঙ্গে উড়তে চায় সে স্বীয় পাখা তলিয়ে : 

হরিচরণ বলে পঞ্জরার দ্বার নে রে খুলিয়ে, 

গৌর হাব afar কইয়ে, উড়ে পড়গে নদীয়ায়॥ ৩ 

(হাঁরচরণ আচার্য নরাঁসিংদশী, ঢাকা) 


(8) 
ভবের হাটে দোকান পেতে 
করতে এল বেচাঁকনা। 
লাভে মূলে সব হারায়ে 
মহাজনের হলি দেনা! 





২. কবিয়াল কবিগান- দীনেশচন্দ্র সিংহ 
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১৬০ 


৪. 


CQL. 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


গুরুদত্ত যে ধন ছিল-- 
জমার ঘরে শুন্য A 
খরচ বেড়ে গেল দুনা॥ 
মাল গঢদামে নাইরে তালা, 
জ্ঞানের কপাট রাখাল খোলা, 
টে যত ভূতের চেলা__ 
লুটে নিল ষোল আনা॥ 
নকুল বলে মন-বেপারী 
এখন আর কারস না দেরী, 
তোর এই মায়ার দোকানদারী-_ 
গুরুর পদে সপে দে না॥ ৪ 
(নকুলেশবর সরকার- ঝালকাট, বাঁরশাল ) 


(৫) 


পোষা পাঁখ উড়ে যাবে সজনী 
(হারে) একদিন ভাবি নাই মনে-_ 
সে কি আমায় ভুলবে কখনে। 
খেলত পাখি সোনালী খাঁচায়, 
কত কি বালত আমায় বসে রূপালী আড়ায় : 
নিঠুর পাঁখ খাইত আনমনে ॥ 
আগে যাঁদ জানতাম পাঁখর মন, 
ও সে কারবে এমন; 
তারে দিতাম না এ মন। 
বনের পাঁখ বনে গেল, আমার ace 'দয়ে বিষম শেল, 
আর কি দেখা পাব জীবনে ॥ 
পাঁখর মায়ায় পড়ে কত লোক, 
পেল আমার মত শোক, 
সদা জলভরা দুই চোখ। 
অসীম গগনের পাখি, তারে আপন ভাব কেন ডাকি, 
বিজয় কাঁদে বসে বিজনে॥ 
(বিজয়কৃষ্ণ সরকার__ডুমাঁদ, যশোহর ) 


(৬) 


চিঠি লাখ তোমার কাছে ব্যথার কাজলে-__ 
আশা কাঁর পরাণ বন্ধু আছ কুশলে॥ 


সংগৃহীত 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১৬১ 


প্রথমে নিও ভালবাসা. a fae মনের ভাষা, 
আমার গোপন আশা-_ 

[ভাঁজয়ে দিলাম নয়নের জলে॥ 
ভুলে যাওয়া পথাট ধরে ভুল করে এসে, 
পার যদি দেখে যেও দিবসের শৈষে। 
কেমন আছ পরের ঘরে, দেখিতে পাবে নয়ন ভরে__ 
আছে বন-বিহগী কেমন করে বাঁধা শিকলে ॥ ৬ 

(রাঁসকলাল সরকার-_-যশোহর ) 


(4) 


মন তোর দেহ-রেলগাঁড়, সাধন-লাইন ate পাঁড় হয়েছে অচল। 
উহার জ্ঞান-লোহাতে জং ধরেছে__ 

তাইতে ভেঙ্গে গেছে ভান্ত-ইঞ্জনের কল॥ 
ইঞ্জিনে আর জোর ধরে না, ধাক্কাইলে লড়ে না, 

কমে কমে আগ্‌ন জল। 
বাঁঝ দমের ঘরে বেদম পড়ে, 

গাঁড়র ফুরায়ে গিয়েছে আয়ু-বায়ুর বল॥ 
ধর তাঁরতে গাড়ীতে গুরু-ইক্জনীয়ার, 
উহার সকল কল আঁবকল হবে. নৃতন আবিচ্কার ॥ 
গুরু হরি বলে কথা ধরবি;_ 

দমে নামেরহুইসল্‌ ছাড়াব,_ 

সাধু সঙ্গ করাঁব প্যাসেঞ্জার | 
তবে এক দমে পাঁব আম্বকা. আম্বকার বাজার ॥ ৭ 

(অম্বিকা পাটনী-বেণুপুর, ঢাকা) 


কাবগানে বৈষব সাহিত্যের প্রভাৰ £ 


বৈষ্ণব পদাবলী এবং কবিগানের মুখ্য বিষয়বস্তু মূলতঃ এক-_রাধাকৃফ-প্রেমলীলা 
কীর্তন। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কাবগানের সম্পর্ক বিচারের বেলায় মনে রাখতে 
হবে যে কাঁবয়ালগণ দ্বিধা-ীবভন্ত বৈষ্ণব সাহত্ের প্রাকৃ-চৈতন্য যুগের বিশেষতঃ 
জয়দেব, বিদ্যাপাত ও চণ্ডাঁদাসের (শ্রীকৃষ্ণককীর্তন খ্যাত) কাব্য ভাবধারায় সবশেষ 
প্রভাঁবত হয়োছলেন। প্রাক্‌-চৈতন্য বৈষ্ণব কাব্যে রাধাকৃ্ণ প্রেমলীলার মাধ্যমে 
HINT নরনারাীর প্রণয়গাথাই যেন রূপ লাভ করেছে। আর চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব 
কাঁবগণ, চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রভাবে সাধারণ নরনারীর ধরাছোঁয়ার অতীত 
এক AA অনুভূতি ও অধ্যাত্ম দর্শনের আলোকে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন-_ 
THA প্রেমরসের নিচ্কাম প্রকাশই যার অবলম্বন। কবিয়ালগণ জয়দেব-বিদ্যাপাতি- 
চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রাকৃচৈতন্যযুগের বৈষ্ণব কাঁবদের দ্বারা আঁধকতর প্রভাবিত 


৬. কবিগান (সাঁহিতা পত্র ) ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ 
৭. সংগৃহীত 
2995 73. ২১ 


১৬২ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


হয়ে এবং সে ভাবধারানূসরণে যে কবি-সঙ্গীত রচনা করেছেন, সে সব কাব-সঙ্গশীতে 
চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর নিন্কাম মাধুর্য, রসোচ্ছলতা ও কাব্য 
কারুকার্যের নিপুণতা অনেকাংশে অনুপাঁস্থত। তব উচ্চ রসবোধের পাঁরচয় যে মাঝে 
মাঝে পাওয়া যায় না, তা নয়! রচনা ও পরিবেশন পদ্ধাত আলাদা হলেও 'বষয়- 
বস্তুর দিক দিয়ে one এবং উত্তর উভয় চৈতন্য যুগের বৈষবগাঁতির সঙ্গে কাঁব- 
গানের একটা অন্তীর্নীহত ভাব-সাযুর্য আছে। পূর্ববঙ্গে কীবগানের নবরুপকার 
হরচরণ আচার্য ও তাঁর শিষ্য রাজেন্দ্র সরকার এবং নকুলেশ্বর সরকারের রচিত 
পূর্বরাগ গান পাঠ করলে বৈষ্কবীতিকার সঙ্গে কাঁবগানের ভাবগত 'িল-আঁমল 
অনেকটা স্পষ্ট AA 


(>) 


শ্রীরাধার পূর্বরাগ £ হারচরণ আচার্য 


চিতান_ হল রঙ্গময়ীর শ্রীঅঙ্গেতে যৌবনের অগ্কুর। 


পাড়ন_ CAS কূলে, কেলিকদম্বের তলে, 
দাঁড়াইলেন গোপীর মনচোর॥ 
১ম ফুকার_প্যারী স্বর্ণ কুম্ভে অম্বব আনতে, কদম্বতলার ঘাটে যায়, 
নবরঙ্গেতে রা্গনী, সঙ্গেতে সা্গনী, মত্ত মাতাক্গনী প্রায়। 
কি জানি হৃদয়ে জাগে, Oa, যায় কি অনুরাগে, 
মন যেন পবনের বেগে. মনের মত মনের মানুষ চায় ॥ 


মিলল হঠাৎ কদম্বতলে হেরে কালাচাঁদ, 
প্রাণে লাগে পিরীতির বাঁধ; 
arate ate বলে। 
মুখ  হীন্দবর নীন্দর্প, কে গো সখা, কালন্দীর কূলে॥ 
ডাইনা_ বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু কর্ণেতে কুণ্ডল, 
অলকাতিলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল; 
বাঁশী সাধে জয়জয়ন্তী, জয় রাধা রাধা ব’লে। 
খোঁচ- তরুণ অরুণ কিরণ চরণ তলে॥ 
২য় ফুকার এ দেখ গুচ্ছ শাঁখপুচ্ছ, সইলো শিরে উচ্চ চূড়া মনোহর, 
মধুর মুখেতে হাটি, করেতে বাঁশাট, কাঁটতটে পাঁতাম্বর। 
CN BA MTS, মার কি লাবণ্যামৃত, 
পান করে এ রৃপামৃত, মৃত আঁখি হলো গো অমর॥ 
২য় মিল_ আম সাধন করে মীন হয়ে সখা, 
ইচ্ছা হয় ডুবে থাঁক,_ 
সে রূপ-জলাঁধর জলে। 1 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ১৬৩ 


অল্তরা-_ সখী, মার Te সন্দর, নব নটবর তপন তনয়ার ঘাটে। 
খেলে সজল জলদ কোলেতে চপলা, পীত WT কাট SON 
চন্দনেতে অর্ধ ইন্দু, উর্ধে মৃগমদাবিন্দ;, 
যেন সেই পূর্ণ Bu, শোভা করে এ ললাটে। 
উহার করপদনখে, গণ্ডস্থলে মূখে, কত চন্দ্র এল জুটে ॥ 
পরচিতান_কিবে লালত 'ঁত্রভঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গমোহন। 
পাড়ন_ এ দেখ Te রঙ্গেতে, ভঙ্গের বাঁকা ভাঙ্গতে, 
নয়নের হীঙ্গতে ভুলায় মন৷ 
৩য় ফুকার_যেমন মদন কাঁরয়ে শোধন, বাধ বদন গাড়য়াছে, 
কত সুধাকর সুধা ছানিয়া, আয়া সবাঙ্গে মিশায়েছে। 
একবার মাত্র দরশনে, পাঁশিয়ে রূপ হৃদাসনে, 
যেন আমার মনের সনে, মনে মনে কথা বলতেছে ॥ 


(২) 
ATMS রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
চিতান_ প্রথম দরশনে রাই ডুবল শ্যামপ্রেম-সাগরে। 


পাড়ন_- কৃষ্ণনাম কণ্ঠহার, পণ্চরসে আহার বিহার, 
নানা ভাব অলংকার, ফুটল কিশোরীর শরীরে ॥ 


১ম ফুকার_ রাধে সর্বত্র হোরছে খেলা, 
নীলবরণ Trane, খোলছে তুফান; 
ছুটল রূপ-সাগরে বান। 
'্বপ্রহরের রৌদ্র করে, সুধাকরের করে করে স্নান॥ 
মিল প্রেমানন্দ ধরে না আর রাধার আধারে, 
ডুব দিয়ে শ্যাম প্রেম-সাগরে_ 
সখার প্রাতি কেদে কয়। 
মুখ_ ক আনন্দ কি আনন্দ, কিবা অতুল ফুলের গন্ধ, 
ভূলোক হল শুধু আলোকময় ॥ 


ডাইনা-_ পরশের পরশে নাকি লোহা হয় সোনা, 
পুরুষের পরশে তেমান হয় কি ললনা। 
পরশ পেয়ে চিল্তামানর, 
কমে না প্রেম নয়নের নীর, 
কোন্‌ গুণে সই এ রমণীর,_ 
সবই হল প্রেমময় । 
খোঁচ এ আলোকের ঝলকে সই পলক হল লয়! 


১৬৪ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


২য় ফুকার_কাঁন্দি অহরহ নাই বিরহ, সদা যেন বন্ধুর সহ, 
বন্দী আমার মন; 
কার প্রেমরাজ্যে ভ্রমণ । 
আকাশ পানে থাকলে চেয়ে, 
প্রেমে যায় সে আকাশ ছেয়ে, 
বন্ধু আমার বাতাস হয়ে, 
কত রসে করে আলঙ্গন॥ 
২য় মিল-- ভাঁমতলে জলে স্থলে যত AAT, 
সবার মধ্যে শোভা হেরি,_ 
সবই আমার বন্ধুর জয়॥ 
অন্তরা_ দেখলো সৌদামিনী, জাগে দিব যাঁমনী, 
শ্যামর্‌প-বসনখাঁন পারয়া। 
জল বিজন বনে, বন্ধুয়ার আলিঙ্গনে, 
Bias সহরষে শিহারয়া ॥ 
কত শত লাঁতকে, হেরে ব্রজপা তকে, 
প্রণামছে মাথা নত করিয়া। 
কাননে PAA, পরশে তার অঙ্গুলি, 
হাঁসতে হাসিতে পড়ে ঝাঁরয়া॥ 
কল কল APA লহরিয়া। 
সে বিনে আর কেবা কার, নবরসে সবাকার, 
প্রাণ হার প্রাণ নিল হারয়া॥ 
পরাঁচতান_ আমায় এনেছে প্রেমনগরে নব প্রেমনাগরে। 
পাড়ন- বুঝি নবরসে আলিঙ্গন দিয়েছিল সে, 
তাইতে দেখি বসে, 
কত লহর প্রেম সাগরে ॥ 
OF ফুকার- সখী তারুণ্যকার্ুণ্যমৃত, লাবন্যামৃত Bow. 
শ্যাম তাঁড়ত অঙ্গে, আমায় আকর্ষে রঙ্গে। 
না জেনে ধায় সন্ধু পানে, 
তেমনি আমার বন্ধ্বর টানে,_ 
কোথায় যাই তরঙ্গে তরঙ্গে ॥ 


(৩) 
পূর্বরাগ--চিত্রপট £ নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান_ নারীর বাল্য আর পৌগণ্ডের শেষে, 
কৈশোরে কিশোর বেশে, 


যৌবনে জীবনে আসে-_ 
ও প্রেমরসের জোয়ার । 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


পাড়ন_ তখন CALAN "চায় না প্রাণে, 
মন ভ্রমে আশার বিমানে, 
অজানা কোন দেশের পানে,_ 
ও লক্ষ্য যেন তার॥ 
১ম ফুকার-_একাদন বমুনার তটে, বসে বংশী বটে, 
রাস রসময় কালা । 
মধুর ম্‌রলী বাজায়ে, গোকুল 'মজায়ে, 
খেলছে রসের খেলা। 
শুনে ধ্যান বাঁশী মুখ বানসৃত, 
কুল লজ্জা ধৈর্য হয়ে বিস্মৃত, . 
জলে চলে কুলবালা ॥ 
{মল_ জলের ঘাটে বংশীবটে হেরে শ্রীহার, 
বিশাখা সেই চিত্র করি, 
ও দেখাইল রাইকে এনে। 
মুখ চিন্রপটে Toa দোখ, 
রাই বলে বিশাখা সখা, 
এ কি দেখি জেগে স্বপনে ॥ 
ডাইনা_ চিত্রপটে চিত্র হোর, মত্ত হল চিত্ত-করা, 
বল দেখ গো চিন্রকারী, এ বিচিত্র চিত্র কার? 
রূপ দেখে গিয়েছি ভুলে, এ রূপ তুলিতে তুলে, 
আমায় কিনে নাল বিনামূলে, দিয়ে হেন উপহার ॥ 
'ন্রভঙ্গ অঙ্গ সৃচারু, বাঁকা আঁখি জোড়া OA, 
কল্পনাতীত Feed, ছিল কার হাঁদ-নন্দনে। 


খোঁচ কে পৃঁজত এ Tate, ও প্রণীত চন্দনে॥ 


২য় ফুকার--সখাী চিন্রপটে একে, দেখাল আমাকে, 
কাহার রূপ Wat | 
নাকি মনের মানসে, গড়ে এ মানুষে, 
কারাল হেন চাতুরী। 
অধরের হাঁস অমিয় ক্ষারত, 
প্রতি অঙ্গে যেন অনঙ্গ জাঁড়ত, 
নয়নে পারত Tass তাঁড়ত; 
পরাণ করিল চুরি ॥ 
অন্তরা- ও তুই সখ সাথে, জল ভারতে, 
কোন্‌ ঘাটেতে গিয়োছাল। 
পথে পেয়ে রত্ন, করে TE, 
আমাকে আনিয়ে দিলি॥ 


১৬৫ 


১৬৬ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 
তক 
ও সখাগো- দেখে যাহার প্রাতকাতি, 
হল মোর চিত্ত বিকৃতি, 
দেখে তার স্বরূপাকীতি;_ 
কেমনে রইলি। 
সখী আমি হলে যেতেম গলে-_ 
পাষাণ বলে ফিরে এল॥ 


পরচিতান-সখী! এত রূপ মানুষের থাকে, 
কে দেখেছে এই ন্রাোলোকে, 
কর্মগুণে চর্মচোখে, পোল দরশন। 


পাড়ন_ তোরা আমায় নিয়ে চল সে ঘাটে, 
দেখে আঁস বংশীবটে, 
সে রূপ যাঁদ ভাগ্যে ঘটে, SOM জীবন॥ 


৩য় ফুকার-কত স্মন্দর করিয়া, উহারে গড়িয়া, 
বিধাতা দিয়েছে সখাঁ। 
আমার কুললজ্জা ভয়, গেল ATMA, 
সে রুপ মাধুরী দোঁখ। 
কত শত চিত্র দোখ চিন্রপটে, 
তা হতে এ foa বিচিন্রই বটে, 
এ'কে দে গো সখা মম চিত্তপটে__ 
গোপনে লকায়ে রাখি ॥ 


শেষ মিল_যে চোখে দোঁখয়ে তাহার এককেছিস চিত্র, 
পবিত্র হয়েছে নেত্র, অপরূপের দরশনে ॥ 


উল্লাখত feats গানে পূর্বরাগ, অনুরাগ ও রূপোল্লাসের যে চিত কবিয়ালগণ 
অঙ্কন করেছেন, তাতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রীরাধার প্রেমার্ত হৃদয়ের আর্ত খুবই 
পদাবলাভূত্ত গৌরাঙ্গ বিষয়ক, বাল্যললা ও কালীয়দমন, মান, আভসার, 
কলহান্তারতা, বংশীশিক্ষা, প্রেমবৈচিত্ত্যয আক্ষেপানূরাগ এবং মাথুর ইত্যাঁদ গানের 


সুস্পষ্ট প্রভাব ও ছায়া প্রাতফাঁলত দেখা যায়-তার fee, 'নদর্শন £- 


(3) 


নাশ প্রভাতকালে সব রাখালে নন্দালয়ে যায়। 
তখন নিয়ে নন্দরানী কোলে রতনমাঁণ, 
অঞ্চলে মুছাইয়া চাঁদবদনখানি, 

যতনে গোপালকে সাজায় ॥ 
শোভে শিরে চূড়া করে বেণু কর্ণেতে কুণ্ডল 
বে অলকাতিলকাবৃত শ্রীমখমণ্ডল 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ১৬৭ 


নাচে চতুর্দিকে সব রাখালে, 
কানাই বলাই মধ্যস্থলে, 
নৃত্য করে হেলেদুলে, যেমন শ্বেতকমল আর নীলকমল ॥ 


(হাঁরচরণ আচার্য) 
(2) 


এ পোড়া বুক জুড়াইতে, এ জগতে মা ডাকতে, 
কে আছে নিমাই। 
প্রাণে বধে মা অভাগী, পূত্র হয় যার সংসার ত্যাগী, 
বিষ্ণুপ্রিয়া বধের ভাগী, তুই বিনে বাপ আর কেহ নাই॥ 
ও তোর ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল, কৈ গেলে পাবি. 
পরের মাকে মা ডাঁকবি, আমি কি তোর মা বেচে নাই। 
(হারিচরণ আচার্য ) 


বিষ্কপ্রয়ার কি হইবে উপায়॥ 
এ ডোর কৌপাীন পারি fe ল্াগয়া দণ্ড ধার 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি। 
জীয়ন্ত থাকতে মায় ইহা নাহ সহা যায় 
কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥ 
(বৈষব পদাবলী-_বল্লভদাস ) 
(৩) 
বসন্তকালে বকুলে বসে কোকিল কুহরে। 
ats যুতি ots বেলী 
'ফুটলো কুসুমের কাঁল, অলি ঝওকারে॥ 
দিয়ে সুখের কালে মুখে মুখ, 
বসে সার সার শারীশুক, সুধা বরষে, 
সুখ সঙ্গীত রসে, বয় মলয় বাতাসে । 
এ মধুর মাধবের কালে, 
হা মাধব হা মাধব বলে, 
কান্দে মাধবী আজ মাধবীতলে__ 
প্রাণের বান্ধব নাই দেশে॥ 
রাই ডেকে কয় লাঁলতাকে মরমের ব্যথা 
আমার মনের দুঃখের কথা, 
spate যাঁদ আয় গো আয়। 
প্রাণ সখী গো, সুখের দিন গিয়েছে আমার, 
যায় দিন কি আর হয় গো পুনরাম্ ৷ 
(হারচরণ আচার্য) 


১৬৮ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


te সঙ্গীতাঁটতে__ 
“এ সখ হামার দুখের নাহ ওর। 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শুন্য মীন্দর মোর” এই সুরেরই প্রাতধান শোনা 
মায় না কি? 
(বৈষ্ণব পদাবলী- বিদ্যাপাঁত ) 


(8) 


কৃষ্ণ ডুবল সে কালিয় হদে, অদর্শনে মনের খেদে, 
কাঁন্‌তেছে বলাই--গুণের ভাই কানাই। 
তুই ত সব রাখালের সখা, 
ভাই ফেলে ভাই কোথা গোল একা, 
কানাই একবার এসে দে রে দেখা, 
এ চাঁদমুখ দেখে প্রাণ জুড়াই ৷ 
বুক ভাসাইয়ে চক্ষের জলে, কাঁর হাহাকার, 
দয়া নাই ক তোমার। 
কেমন পাষাণ বেধে বুকে, 
বলবো গিয়ে সে দাঁখনী মাকে, 
মাগো জন্মের মতন কানাইয়াকে__ 
আমরা করে এলেম বিসজ্ন॥ 
(হারিচরণ আচার্ষ) 
কালিয়দমন গানের CE স্তবকের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত কাঁলয়দমন 
সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কয় ছত্রের আশ্চর্য সাদ্‌শ্য পাঁরলাক্ষত Za 
দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুল-মন 
পড়ে ATS মূরাছত হৈয়া। 
ফুকাঁর শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহ বান্ধে 
ক্ষণেকে চেতন ATS পাঞ্া ॥ 
কি বাল যাইব ঘরে fe বালব যশোদারে 
ধেন্-বংস কান্দে উভরায়। 
শুনতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানি 
মাধব অবনী গাঁড় যায়॥ 
(বৈষব পদাবলী- মাধব ) 
(৫) 
বন্ধুর বহুদিন গেছে নন্দের বাদা বয়ে, 
না হয় দুঁদন রাজা হয়ে, 


পেয়ে ALATA বৈভব, 
কৈল নবোৎসাহে নবোংসব। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১৬৯ 


না হয় আমার দিনই দুঃখে গেল, 
সে ত আমার ছিল ভাল, 
তার ভালতে আমার ভাল, 
ও সে আমারই ত প্রাণবল্লভ ॥ 
| (হারচরণ আচার্য) 
উপর ও নিচের পদ দুশটর মধ্যে ভাবের এঁক্য লক্ষ্যণীয় 


দুখিনীর দিন দুখেতে গেল 
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল! 
এ সব দুখ কিছু না গাঁণ। 


“তোমার কুশলে কুশল মান ॥ 
(বৈষ্ণব পদাবলী- চণ্ডাঁদাস ) 


শান্ত পদাবলণ ও কাৰগান £ 


কাবগানে ভবানী বিষয়ক গানগল শীল্তবন্দনা, মহামায়ার মাহমা বর্ণনা, 
জগন্মাতার পাদপদ্মে সন্তানের আঁভমান অনুযোগ আবদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
বৈষব পদাবলীতে ‘ছল প্রোমক-প্রোমকার প্রেমানূরা্তি প্রেমান.ভূঁতির প্রাবল্য, শান্ত 
পদাবলীতে মাতৃভক্তি ও স্োনুভূতির আতিশয্য। মায়ের উপর সন্তানের আবদার 
অভিমান, কখনো বা তিরস্কার- এরকম স্বাভাবিক স্েহ-বাংসলোর প্রকাশ ঘটেছে 
শান্ত সঙ্গীতে | 


বাংলাদেশের কোন কোন সাধ্ক ভান্তকে অন্য আর এক খাদে লইয়া 
গেলেন। সে ভান্ত কান্তাপ্রেম নয়, সে ভান্ত মায়ের প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা । রামপ্রসাদ 
ও রামকৃষ্ণ এই পথের প্রধান সাধক। বাংলাদেশের হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, হা কান্ত, হা 
AES রবের সঙ্গে শোনা যাইতে লাগল মা মা ধ্বনি । MAT সাধক কালা, দুর্গা 
প্রীতি ধৰংসময়ী শান্তদেবতাকে জননীবং কোমল কাঁরয়া এবং মাতা-শিশনর 
সম্পর্কের অনুসরণ কাঁরয়া হৃদয়ে ভীন্তলশলার দোল খাইতে লাগল । কান্ত-কান্তার 
লীলার পাশে উদয় হইল মা-সন্তানের লীলা । পুরুষ সাধকের পক্ষে এই শিশ্- 
মাতা ভাব কান্ত-কান্তা ভাব অপেক্ষা বরং সহজবোধ্য বোধ হইল। কিন্তু মধুর 
ভাবের সাধক সাঁধকা এই মাতৃভাবকে ঠিক আপন বলয়া মনে করিতে পারিল ATI 
এবং বাংলার বাহরের লোকরাও শক্তিদেবতার এইরূপ স্েমৃর্তিতে পারবর্তন 
দেঁখয়া আশ্চর্য বোধ কাঁরতে লাগল। গত তিন চারশত বৎসরের মধ্যে বাংলার 
সাধক মাহষমা্দনীর মূর্তির পাশে তাঁহার ছেলেমেয়ে সরস্বতী লক্ষ্মী, গণেশ 
কার্তককে একত্র সাজাইয়া-এবং কয়েকাদনের জন্য বাপের বাঁড় বেড়াইতে 
আসিবার গল্প সৃষ্টি করিয়া শান্তমাতার ভীষণ রণরাঙ্গনী রুপ ভূলাইয়া দিয়া 
তাঁহাকে স্নেহময়ী জননীরূপে অথবা আদাঁরণী কন্যারূপে আমাদের আঁত আপন 
কাঁরয়া দিল। আগমনী ও বিজয়ায় যেমন বাৎসল্য, অন্যভাবে তেমনিই সন্তানের 
আকৃতি মাকে উদ্দেশ্য কাঁরয়া সন্তানের মান অভিমান, অনুযোগ, আবার একান্ত 
নির্ভরতা । ইহাই বাংলার “ig প্‌জার বৌষ্ট্য। ইহার পূর্বে শান্ত পূজার 
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১৭০ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


সহিত জড়িত ছিল দুইটি ভাব, wie ও ধ্বংস, পালন নয়। তাই তল্যূগে শান্ত 
পূজায় দোখতে পাই একাঁদকে যেমন যৌনভাবের বাঁভংসতা ও অন্যাদকে ধ্বংস 
ভাবের ভীষণতা ৷ মদ্য-মাংস-মৎস-মদ্রামৈথুন যোগে পণ্চ-মকার সাধনা, নর বা পশু 
বাল প্রভাতি ছিল তখন শান্ত পূজার অঙ্গ । সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের গানে আমরা 
mixes পাই কি কারিয়া শান্ত পূজার ধ্বংসময়ী দেবতা স্নেহময়ী জননীতে 
পাঁরবার্তিতা হইতেছেন।” (সাধক তারাচরণ ) 


শান্ত পদাবলীর চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় রামপ্রসাদের হাতে। শান্ত পদাবলী ও 
রামপ্রসাদী সঙ্গীত এক ও আঁবিভাজ্য। শান্ত পদাবলী তথা বামপ্রসাদী সঙ্গীতে হাঁস 
অশ্রু কৌতুকাভিমানের যে অভিবান্ত তার প্রবল প্রাতফলন দেখা যায়, কাঁবসঙ্গীতের 
ভবানী-বিষয় বা মালসী গানে। বস্তুতঃ শান্ত পদাবলী ও ভবানী-বিষয়ক গানের 
মধ্যে কোনটার AAG প্রথমে তা 'নর্ণয় করা Ta! আদ কাঁবওয়ালা বলে স্বীকৃত 
গোঁজলা গুইর প্রধান শিষ্য রঘুনাথ দাসের জন্ম ১৭২৫ WH, আর শান্ত 
পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচাঁয়তা রামপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৭২৩ খ্যীম্টাব্দে। এপ্রা দু'জনই 
সমসামায়ক। রামপ্রসাদের হাতে শান্ত পদাবলীর চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, আর 
রঘুনাথ দাসের রচিত ভবানী-বিষয়ক গানেই fae আঙ্গিকে alow কাবিগানের 
প্রথম নিদর্শন মেলে। রঘ্দনাথ দাস ও রামপ্রসাদের মধ্যে বয়সের ফারাক খুবই 
কম। TATA দাস রচিত ভবানী বিষয়ক ও আগমনী পর্যায়ের গানগ্যাল যে শান্ত 
পদাবলীর পূর্ব সুরা নয় তা জোর করে বলা যায় না। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের 
ভবানী বিষয়ক গানের অন্তরা ও মহড়া অংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে PHT অংশ- 
গদি আলাদাভাবে পাঠ করলে সেগুলিকে শ্যামা সঙ্গীতের অনুরূপ বলেই মনে 
হয়। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে জাগে ভবানী বিষয়ক গানই কি সার-সংক্ষেপে 
হুস্বাকার শান্ত পদাবলীতে রূপান্তাঁরত; না কি-ক্ষদ্রাকার শান্ত পদাবলী বাক্‌- 
বিশারদ কাঁবয়ালদের হাতে ভাবসম্প্রসারণে বৃহদাকার ভবানী বিষয়ের রূপ প্রাপ্ত 
হয়েছেঃ রঘুনাথ দাসের নিম্দোন্ত সঙ্গীতাঁট বিশ্লেষণী দৃম্টি নিয়ে পাঠ করলে 
এই সন্দেহের কারণ বোঝা যাবেঃ 


১। চিতান_ মা দুর্গে দুর্গাতহরা হর-অঙ্গনা। 
পাড়ন__কাঁলতে সেই কাল ভয়েতে সাধন পথে মা 
কোরব ভক্তিভাবে মুক্তি লাভের শান্ত সাধনা॥ 
ea তুমি আদ্যাশাক্তি sigma. 
জগদ্ধাত্ৰী জগৎং-মাতা, 
aH সনাতনী- মাগো, 
ব্ন্ত আছে পদে পদে, মোক্ষ পদ তোর এ শ্রীপদে, 
তাই শিব রাখলেন হদে. পাদপদ্ম দু'খানি ॥ 


মেলতা- আমার প্রাপ্য ধনে কেনে 
পিতে ভোলা বিবাদ ঘটালে দিতে হবে বলে, 
ওগো মা TAMA, কেন অঙ্গ ঢেলে, 
পোড়ে তোমার চরণতলে। 


মহড়া 


২য় Pla 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


এবার দেখবো শবে কেমন করে 

রাখে পৈত্রিক ধন। 

সে ধন যুদ্ধ করে লব কেড়ে যা থাকে কপালে ॥ 
জ্ঞান বিজয় ধনু ধোরব হাতে 

সাধন ভান্তিবাণ জুড়বো তাতে 

মারবো শিবের বক্ষে । 

অমন ছাড়বে চরণ করবো ধারণ, রাখবো TOTS | 
সাধন ধনে স্বাধীন হবো, শমন শংকা ঘুচাইব, 
ডংকা মেরে চোলে বাব. জয় দুর্গ শ্রীদ্গা বলে॥ 
পিতা প্দন্রে কোরবো রণ মা 

দেখবে তা দেবতা সকলে ॥ 


শান DE আছে রামায়ণে 

লব কুশ যেমন বাল্মীকর বনে 

সম্মুখ রণে পতা রামকে করে জয় 

সেইটে ভেবেছি নিশ্চয়, মাগো, 

করেছি পণ মনে মনে, ধনু ধোরব সম্মুখ রণে 
ভান্তি বাণে 'ন্রলোচনে করবো পরাজয় ॥ 


আমার সাধনের বল আছে কনা. 
শিবকে তাই জানাবো, ওগো মা ব্রহ্মময়ী। 


এতে শরীর পাতন, মন্ত্ের সাধন, যা হয় হবে য.দ্ধস্থলে। 


আম নই মা তোর তেমন ছেলে। 

বারে বারে ভোলার কথায় 

আর কত দন থাকবো ভূলে॥ 

করোছি এই রণসঙ্জা, aren কি তাই পিতা বলে। 
এবার কা চিন্তা মরণে রণে, ছাড়বো না ধন প্রাণ গেলে। 


২য় চিতান_জান তুমি মা যোদ্ধা মেয়ে, 


পাড়ন_ 


ra 


আম তোর সন্তান। 


তুমি মা যার বর্তমান, ভয় কি তার রণে, 
আছে সার পদার্থ গুরুদত্ত ভান্ত-তত্তবাণ। 


জানি শিবকে যে জন ভান্ত করে 
বিজ্বপন্র গানে মারে, 

দয়া করে তারে দেন শিব শিবত্ব_ 

আছে পুরাণে TS, মাগো 

তার সাক্ষী বাল শ্যামা, যুদ্ধ কোল্লে অশ্বথামা, 
তাই বলে শিব দিয়ে ক্ষমা, রাখলেন তার মহত্ব ॥ 


ate হার বলে মার প্রাণে ক্ষতি নাই মা তাতে, 
ওগো মা TATA 


১৭১ 
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তখন দয়া করে রঘ্দনাথে 
চরণ দিও মরণ কালে ॥ ৮ 
উপরোন্ত গানের অন্তরার সঙ্গে নিম্নোন্ত শান্ত পদাবলীটর আশ্চর্য fra 
লক্ষণীয়__ 
আম নই তোর ওরূপ ছেলে। 
আম ভয় কারনে রাগ কাঁরলে॥ 
ভবের ঘাটে আনিয়ে, 1দচ্ছো আমায় স্রোতে ফেলে। 
আম হাবুডুবু খেয়ে মর, কর্ণধারের বাক্য ভুলে। 
মায়ে পোয়ে বিবাদ যে মা, MS মাং’ MAT বলে। 
আ'ম ধরেছি ছাঁড়ব না চরণ, যাব না বমাতার কোলে॥ ৯ 
এ প্রসঙ্গে এইকালের দ7াট ডাক-গান উদ্ধৃত করলেই বন্তব্য বয় সহজে 
অনুধাবন করা AA 
(১) 
মা তুই কৈলাসবাসিনী, কলুষনাশন' কৈবলদায়িনী-_ 
মা তুই কালা কাত্যায়নী, নিস্তাঁরণী নিস্তার দুস্তরে। 
মা তুই াদ্ধাবদ্যার সিদ্ধা, দশ মহাবদ্যা, 
সর্বানন্দের সিদ্ধা মেহারে ॥ 
এ fe লীলা করলে তব বলো গো মা তারা, 
খাঁড়া নিয়ে করে বাপের বকে খাড়া । 
মা তুই নেমে দাঁড়া, 
না হয় বাবা যাবে মারা, 
তোর বাপের করে। 
বাবা গেলে মারা তুইও মরাঁব তারা, 
বিধবার আদর নাই সংসারে ॥ 
(ঝুমুর ), মাগো তোর চাপানে মরল আজ বাবা মহাকাল। 
বাবা মরলে কাঁদাঁৰ শেষে বসে চরকাল ॥ 
বাপের বাড়ি থাকৰি পাঁড়, হয়ে সংসারের জঞ্জাল ৷ 
মাগো ছেড়ে দিয়ে বিরুপাক্ষে, 
চরণ দে মা আমার বক্ষে, 
মোক্ষপদে যাই সকাল সকাল 
দ্বিজ হারিচরণ পেলে চরণ, কি করবে তার কাল ১০ 
(হাঁরচরণ আচার্য, নরাসংদ, ঢাকা) 
বলাবাহুল্য এই WATS রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ছায়া বেশ FHT | 


৮. প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান-_ক্ঘুনাথ দাঁস রচিত 
a. সংগীত নগ্বর ৩১৫, শাক্ত পদাবলী । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


১*, নোয়াখালীর জিরতলী গ্রামের এবং বর্তমানে নদীয়ার গাংনাপুরবাসী 
মহেন্দ্র কুমার দাসের খাত! থেকে সংগৃহীত | 
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(2) 
নমাম মা কুণ্ডাঁলনী, নাম মুণ্ডমালিকে। 
নমামি যোগেন্দ্র জায়া, নগেন্দ্র বালিকে॥ 
5তুর্দল মূলাধারে, আছ গো মা সর্পাকারে, 
সাকারে না িরাকারে, তোরে পাঁজব জগৎংপালিকে ৷ 
যোগীগণে যোগাসনে, পায় না তোরে ধ্যানে জ্ঞানে, 
ভকাঁতাবহশন জনে, রেখ চরণে গো মা কালীকে॥ 


(অন্তরা) 


পূজিব না তোরে মা শুধু বনফুলে। 
চরণে অঞ্জাল দিব, মন-ফুল তুলে॥ 
এ দেহ নৈবেদ্য করে, পদে করব দান, 
কান ক্রোধ ষড় বিপু দিব বাঁলদান। 
প্রেম wie বজ্বদলে, দিব মা তোর চরণ তলে, 
প্রাণ দিবে পায় পূর্ণাহবাত_ এ দান নকুলে॥ 
(নকুলে*বর সরকার, ঝালকাট, বারশাল ) 


শ্যামা সঙ্গীত ও ভবানী বিষয়ক গানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে 
উদ্ধৃত প্রাচীন ও আধুনিক গানগুলি ছাড়া আরও একটি মনঃশিক্ষা মালসা গান 
সংযোজিত হল। গানটিতে গ্রামীণ বাকৃধারা ও সহজ উপমার প্রয়োগ বিশেষ 
ভাবে দ্রষ্টব্য 


মনঃশিক্ষার মালসী 


চিতা কত কর্মে এই দুর্লভ জনম পেয়ে মান্দষ হাল মন। 


পাড়ন-_ এসে দুজ্কৃত দুর্গত আতিশয়, 
তাতে হল না দদ্গানাম সাধন ॥ 


মুখ মন তোর গলায় দিয়ে মায়া-দাঁড় বাঁধয়ে সন্ধানে, 
তোরে দশ জনে দশ 'দকে টানে, 
প্রাণে মানে কিসে। 


faa আনার মন রে ভাই, চল সকালে যাই দেশে ॥ 


১৭৪ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


ডাইনা- যৌবন কালে হয়ে মত্ত, 
কয়দিন খাটাল হয়ে ব্ৰহ্মদৈত্য, 
পর এসে তোর হত রে আশ্রত, 
বলে কেউবা কর্তা, কেউবা রসরাজ, 
রসের আশে রসে তোকে YAH দত। 
এখন স্বার্থ নাই তোর হস্তে, 
ফল দেখ রে হম্তে হস্তে, 
ভাইরে বড়া বলদ কোন্‌ গৃহস্থে, কয়াদন ভালবাসে । 
খোঁচবাখাদ--দুর্গণা নামে হয় না রুচি অশুচি বাতাসে ॥ 


২য় ফুকার_ কয়দিন সাধু সঙ্গে প্রসঙ্গে, গোল সাধু সমাজে, 
রসে রাল না মজে। 
চিনাল না সেই চিল্ময়ীরে, চানর বলদ চিনিস কিরে, 
চানর বোঝা বয়ে ফিরে, চিনির আস্বাদন কি বাৰে? 
২য় মল- সদ: পরের বোঝা বয়ে ফারস, কেউ নাই তোর আপন, 
পরাধীনতায় চিরাদন যাপন, আপন কর্মদোষে ॥ 
অন্তরা এবার ভবের ব্যাপার সারা, তারা তারা বলে দেশে চল। 
ও তোর মন রেখে তার অরুণ চরণে, 
নাম কর তার পথের সম্বল॥ 
পূর্ণ হবে অজপার জপ, বায়ন পিত্ত কফ, হবে সমানে প্রবল। 
কে নিবে তোরে তুলসী তলে, কে দিবে মুখে জাহুবশর জল ॥ 
পরাচতান_ ও তুই কি করতে ক করাল রে মন, একটু করাল না বিচার 


পাড়ন-- ও তোর যেমান কর্ম তেমাঁন পোঁল ফল, 
এখন বল দেখ দোষ Tria আর কার॥ 
৩য় ফুকার_ মন তোর গলাতে কলস বেধে 
ঝাঁপ দিল সাগর দেখে. 
কিসে প্রাণ থাকে৷ 
সখের আশায় ভবে এল, 
দুঃখের বোঝা বয়ে গোল, 
সোহাগ করে চুমা দিলি, 
দ:ষ্ট কালসাপিনীর গে ॥ 
(হাঁরচরণ আচার্য) 
পূর্ববঙ্গের কাঁবয়ালগণ কর্তৃক রচিত 'বাভন্ন ডাক-গানে এবং TET গানে যে 
শান্ত পদাবলীর ছাপ পাওয়া যায়, তার আরো 'কছ; প্রমাণ 


(>) 


মা তুই কলুষনাশিনী কৈলাসবাঁসনী, সৃহাসিনী ভবদারা। 
মুণ্ডমালেতে Slat পাষণ্ডদলনী, উলাঙ্গনী আঁসধরা | 


অংতরা—_ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ১৭৫ 


যত দেবতা তুষিতে, দৈত্য বিনাশিতে, পতির বক্ষে হালি খাড়া। 
ষড় বিপু ষড় দৈত্য, করতেছে দৌরাত্ম্য, 
এ face রক্ষ গো মা তারা॥ 
এ দ্যার্দনে আর, তুম বিনে আমার, অন্দপায়ের উপায় কে আছে। 
ভাই বন্ধু পাঁরবার, খাইবার পাঁরবার, ধাঁরবার কেহ নাই পাছে॥ 
কৃহাঁকনীর ফাঁকতে, মা তোমাকে ডাকতে, 
শাখতে ভূল পাঁড়য়াছে। 
দেহ মন ক্লান্তে, তোর এই চন্দ্রকান্তে, 
কাঁদতে যাবে আর কার কাছে॥ 
(চন্দ্ৰকান্ত দাস, উত্তর সাহাবাজপুর, বাঁরশাল) 


(২) 


তুমি রন্তদশনা মুস্তবসনা ভন্তবাসনা পোঁষণ'। 
তারা চণ্ডী চামুণ্ডা, ও মা উগ্রচণ্ডা, মুণ্ডমালে ভূষিণী ৷ 
তুমি জ্ঞানদত্তা Cee, আশুতোষ আত্মা তোষণী। 
ৰিলোচনা তুমি ্রিলোককত্রাঁ, ব্রিতাপহারিণী বিধাতা বিধান্রী, 
তুমি «pont, সাবিত্রী গায়ত্রী, পাশব প্রবৃত্তি নাশনী। 
তব নামানুরন্ত পাপাসন্ত, অসুর ae শোষণ ৷ 
এস গো মা হদয়-কাশীতে। 
আমার অন্তরের তামসী নাঁশ_ 

জ্ঞান wis বিকাঁশিতে ॥ 
ব্রেতাতে ছিলে স'তে, তুমি হ'য়ে আসতে, 
রাবণকে বধেছিলে আঁসতে। 
আমার ষড় বিপু ষড় TA 

হবে এবার নাশিতে॥ 

(BRIT পানী, বেণুপুর, ঢাকা) 


(৩) 
ভজ মন শবাসনারে ত্যজ স্ব বাসনারে। 
কুরস OHA অলস রসনা, সৃরসে রস না রে॥ 
wey হারিণী কালনিবারণী, ভাল ক বাসনা রে। 
অবশ ইন্দ্রিয়, সব হবে অপ্রিয়, জড়তা রসনা রে। 
দিন যায় রে যায়, এদিন থাকতে gute নাশনা রে॥ 
মন মনাঁসজ সাধয়ে গুরুবীজ, এখন মজ তারা পদে। 
তার কি চিন্তা মনে, সর্বদা সন্তানে, মা রাখেন পদে বিপদে॥ 
মণীল্দ্র ফণীন্দ্ৰ ইন্দ্রন্দ্র যোগেন্দ্র যোগে সাপে । 
বলে হারচরণ, মায়েরই চরণ, সাধ মন মনসাধে ॥ 

(হাঁরচরণ নাথ, হিজলতলা, বারশাল) 


১৭৬ 


| আমার এ দেনা মা কত fata মিটাইয়া faa 


(8) 


ath. 


এনে ভবের হাটে, করাল মায়ার TL, 
তারা গো, আমায় আর কত TATA! 
আম মহাজনের চালান এনে, 


(রাসাবহারী সরকার, জানাঁদ, ফাঁরদপুর ) 


(৫১ 


আমার এ দেহ-দুর্গামণ্ডব, দূর্গা যাবে ত্যজে। 
fara হয়ে মা দাঁড়ালেন, বিদায় হবার সাজে॥ 

শুনি চতুর্দকে বিষাদে দশমীর বাদ্য বাজে। 

নবমীর অবসান, ঘাটে বাঁধা নৌকাখান, ঘনঘটা গরজে। 
সোনার প্রাতমা বিসর্জন হবে, অকুল সিন্ধু মাঝে ॥ 


(নরহার সরকার, নোয়াখালী ) 


(৬) 


মা আমার আনন্দময়ী, নিরানন্দে রাখিস না গো। 
ডাকে ডাকে দিস মা সাড়া, নীরব হয়ে থাঁকস না গো॥ 
সন্তানে কুকর্ম করে, 
মা এসে তার বক্ষে ধরে,_ 
তবে কেন তুই আমারে; 

আদর করে ডাকস না গো 
স্নেহময়ী মাতঃ নামে, 
পুত্র তরে ধরাধামে, 
অকলগুক মাতৃপ্রেমে-_ 

কলঙ্ক আজ রাখিস না গো॥ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ১৭৭ 


যে আলোকে দেখবো তোরে, 
নকুল বলে মায়ার ঘোরে_ 
জ্ঞানের নয়ন ঢাঁকস না গো॥ 
(নকুলেশ্বর সরকার, ঝালকা?ট, বারশাল ) 
বাংসল্য রসাশ্রত আগমনী ও বিজয়ার গান রচনায় কবিয়ালদের নৈপুণ্য 
সর্বজনবাদিত। ছন্দে সুরে আকার প্রকারে আলাদা হলেও, ভাবগত দিক দিয়ে 
সে সব গানে শান্ত পদাবলীর সুরই LS হয়। = 


(>) 


হল বর্ষা গত, শরদাগত শারদীয় মহোল্লাস। 

গাঁর উমা আনতে যায় কৈলাসপুরে, রানী করে আঁধবাস॥ 
* * * 

হেথায় গার গিয়ে কৈলাসে, 

সধায় প্রিয় নম্রভাষে, 

জামাই কীর্তবাসে__ 

ভব তব পাশে এই ভিক্ষা চাই। 

জামাই হে, দয়া করে দেও আমাকে. উমাকে দিয়ে WEN 
* সং 

লোকের পাত্র হলে পরে, থাকে নিজ ঘরে, 

সবার আছে তই জানা, 

কভু জন্মভূমি ত্যাগ করে না। 

কুক্ষণে জন্মে দুহিতা, সদা থাকে পরাশ্রতা, 

পিতামাতার দুঃখের কথা, অন্যে জানে ATH 
* * * 

জগতবাসী হিন্দ; যত, সবে আনান্দত, 

দেখবে বলে উমার মুখ; 

দেশে এসেছে সব প্রবাসী লোক। 

মা আসবে আসবে বলে, 

সবে নাচে কুতুহলে, 

এ সময় উমা না দিলে, সবে পাবে দুখ ॥ ১১ 

(হাঁরচরণ আচার্য) 


(২) 


fafa আমার গৌরী এসে বসেছে-_ 
রূপে ভুবন আলো হয়েছে। 
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১৭৮ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ~ 


মায়ের রূপের ছটা সৌদামনী 
দিন যামিনী সমান করেছে ॥ 
তারা কি তার কাছে? 
fata কোট শশী বদন-শশশ 
কত শশী পদে পড়েছে ॥ ১২ 
(রামু মালী, আউটপাড়া, ময়মনাঁসংহ ) 


(৩) 
নবমী প্রভাতকালে, গৌরী নিবার ছলে, এইলেন পণ্টানন। 
শুনে তাই গাঁররানী, জ্যাড়ল ব্রন্দন॥ 
(তখন) জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে বলে 
গাররানী কেদে বলে-: 
কই গো উমাধন,_ 
আম দহাঁখনীর জীবনের ধন। 
আয় মা একবার কার কোলে, 
মায়ের কথা ALA না ভুলে, 
তোর দুঃখে মোর জীবন জলে 
জামাই পাগলা পণ্ানন॥ 
শিঙ্গা ধবান শুনতে পাই, 
এসেছে পাগল জামাই, 
তোমাকে নিতে,_ 
আম ঘরে রব হায় কি মতে, 
তুমি গেলে প্রাণ রবে না। 
মাগো উমা এবার তোরে 
কৈলাসে যেতে দিব ATU ১৩ 
(লোকনাথ চক্রবর্তী, কাশশপুর, ময়মনাঁসংহ ) 


(8) 
এলো আমার উমা, 
fata ন্লিজগতে কোথায় মিলে উমার উপমা । 
কোলে বসে ডাকবে মা, মা ডাকে ক মধ্রারমা, 
আমার নির্পমা উমাসমা, মেয়ে কে আর পেয়েছে? 
উমা রূপে MAT আমার আলো করেছে ॥ 
(বিজয়নারায়ণ আচার্য, বাংলা, ময়মনসিংহ ) 


সৌরভ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত | 


১২১ ১৩, 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ১৭৯ 


পূর্ব বাংলার কবিয়ালগণ শান্ত পূজার নামে একাদকে তামাঁসক পূজা-পদ্ধতির 
বাঁভৎসতার বিপক্ষে এবং অপরাঁদকে স্নেহময়ী সর্বমঙ্গলা জনন রূপে প্‌জার্চনার 
পক্ষে তাদের রাঁচত গানে বারে বারে আবেদন করেছেন-_ 


(>) 


OAT তামাঁসক পূজায় করে_ 
ভূতনাথের ভূতপেত্বী বাধ্য। 
যাঁদ নিত্যার পৃজায় TAS খোয়ায় 
হয় না কেন চিত্ত শদ্ধ॥ 
দেবের মধ্যে খাবে কেটা, 
নবমী পুজার নৈবেদ্য। 
কেন মিছামিছি নীচাশয়রা-_ 
মাকে দেয় পশাচের খাদ্য ॥ 
দিয়ে fanaa কাঁল্লত মাটি, দশমীতে কান্নাকাঁট__- 
করে যত অন্ধ আর দদর্বল। 
তারা কাঁদতেও জানে না, পাবে কোন্‌ কান্নার কি ফল। 
পাপ ক'রে নাই মনের বেদন, 
ভ্রুণ হত্যায় শিশু বিসর্জন__ 
দিয়ে এক ফেশটা আসে না চোখের জল৷ 
(রাজেন্দ্রনাথ সরকার, চুনখোলা, খুলনা ) 


(২) 


দেখি fora যার ইঙ্গিতে নাচে, 
তারে গড়াও মাঁটর ছাঁচে, 
মাটির কাছে কাম মোক্ষ চাও। 
পাঠা কিনে ওজনে, 
প্রসাদ ভোজনে প্রচুর অংশ পাও! 
তাজে ব্রহ্মস্বভাব ভাবোত্তম, বাহ্য পূজা ধমাধম, 
মাঁটর কাছে নৈবেদ্যাঁদর বোঝা, 
তোমরা নিজেরা দাও, নিজেরা খাও__ 
পুতুলের মুখ বোঁজা। 
খাঁটি মহামায়ার পূজা করতে, 
হবে না প্রাতমা গড়তে, 
শুভ মহানিশার মহতর্তে_ 
কর মহাশন্তির পূজা৷ 
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দশদিক দামত করা, ও সে দিগৰসনা দিগম্বরা, 
সেই প্রতীকে সাজাও TSA: 
তোমার দেহ করে কাশীক্ষেত্র, একে মহাশান্তির চিত, 
আরোপে সেই রূপের কর পূজা 
মন-মাঁণকার্ণকার ঘাটে, 
বসায়ে বাসনার মে, 
নিত্য শুদ্ধ হাঁদ-পীঠে, পূজা কর 'বশ্বম্ভর । 
বৈরাগ্য হবে পুরোহিত, বিবেক Travan 
(নকুলে*বর সরকার) 
দুর্গা, কালী, চণ্ডীর ধ্যানপ্রণাম SA IA আছে শান্তর প্রাধান্য; তাতে স্নেহের 
'বকাশ নামমাত্র । শিশু ও মাতার, পৃত্র ও জননীর মানাভিমান, লুকোচুরি, স্নেহ- 
সোহাগ. ASS কোমল মধুর ভাব সেখানে অদশ্য। শান্ত পদকর্তাদের মতো বাংলার 
কাবয়ালগণও শান্তদেবতাকে স্নেহময়ী জননী রূপে আঁঙ্কত করেছেনঃ 


(>) 


মাগো জন্ম নিয়ে ভূমন্ডলে, মা তোর কোলে, 
পেলেম কতই FLA! 
কত সুমিষ্ট ফল খেয়েছি, 
শান্তির কুটীর পেয়োছ, 
মাগো তোর দয়ায় সুখে আছি,_ 
দেঁখতোছি ভবে পাত্র কনার TAI 
(মনোহর সরকার, দুর্গাপুর, ফারদপুর ) 


(২) 


কেন ওখানে দাঁড়ায়ে রইীল,_- 
পত্র বলি হয় না মনে ক্লেশ। 
মা তুই হয়ে ঈশানী, 
হয়ে রইল পাষাণী, 
তোর প্রাণে নাই 'ক মায়ার লেশ॥ 
যাঁদ আমারে করতে রক্ষে, 
অসাধ্য মা তোর পক্ষে, 
তাতে ক্ষতি নাই,_ 
কিন্তু এই ভিক্ষা চাই, মাগো 
দিতে নরবাঁল আমাকে, 
দাঁড়াও মা সম্মুখে, 
তোর কালবরণী মৃর্তি দেখে, 
যেন কাল রাক্ষসীর পেটে AT 
(আম্বকা পাটন৭) 
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ুতরাং কাঁবগানের আঁদপর্বে কবিয়ালরা শান্তসঙ্গীতে “অনেক পাঁরমাণে জল 
এবং fetes পাঁরমাণ চটক” মিশিয়েছেন, না শান্তপদকর্তারা কাবগানের ভবানী 
বিষয়ক গানের ভাব-সংকোচন করে শান্ত সঙ্গীত সৃষ্ট করেছেন তা 'নর্ণয়ের 
অপেক্ষা রাখে। 


কাঁবগানে লোকসঙ্গীত ও পল্লীগণীতর ছায়া 


কাঁবগান পল্লীর গান-_কাবিগানের AIG পল্লীগ্রামে_ যাঁদও কাঁলকাতার বনেদী 
ঘরে এককালে এই গানের আনাগোনা RA! অবশ্য কাঁলকাতাও এককালে 
পল্লীগ্রামই ছিল। কাঁবগানের কেন্দ্রমীণ কাঁবয়াল_তান গ্রামবাংলার মানুষ । 
তার রচনার মধ্যে গ্রাম্য ভাব-ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। যারা এই গানের GATS 
তারাও পল্লী বাংলার আঁধবাসী, শ্রোতারাও মাটির কাছাকাছি বাস করে। কাঁব- 
গানের কন্ঠাঁশল্পী বা দোহার এবং Talent অর্থাৎ val, কাঁসীবাদক হারমাঁন- 
ওয়ালা সবাই গ্রাম্য শিল্পী; পল্লী পাঁরবেশে মানুষ; হারমনিয়াম ছাড়া দেশজ 
ames আঁভজ্ঞ। আর গানের বিষয়বস্তৃঃ আজ পর্যন্ত পল্লীগন্দীত বলে 
স্বীকৃত কোন গানই fe হর-পাবতী, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-বিষ্প্রয়া 
লীলাত্মক বিষয়বস্তু বা ভাবধারাকে আঁতক্রম করে খুব বেশ দূর অগ্রসর হতে 
পেরেছে? এমন Te হিন্দ দেবদেবীর নামোচ্চারণ গুনাহ হলেও দেশ বিভাগের 
পরেও মুসলমান পল্লীগীতিকার রচিত গানের মাঝে যে প্রচুর পাঁরমাণে বৃন্দাবনী- 
ভাব বর্তমান তা অস্বীকার করা যায় না; যাঁদও সে গানে রাধা-কানুর স্পষ্ট 
নামোল্লেখ নেই। যেমন_ 
বৈদেশী বন্ধ গো তুমি কবে আইবা ঘরে। 
তোমার লাইগা 'দবাঁনাশ চোখের পানি ঝরে॥ 
তুমি ছাড়া আপনজন আর কে আছে আমার, 
এ বিরহ জবালা সইতে পাঁর না যে আর। 
তুমি যে পরাণের বন্ধু কাঁদাইওনা আর-_ 
তুম বিনে এই দ্বীনয়ায় কে আছে আমার । 
কোন্‌ দোষেতে পরাণের বন্ধু গেলারে ছাঁড়য়া-_ 
বন্ধু গেলারে ছাঁড়িয়া......... | 
আমার শ্বাশুড়ী ননদ! জবালা, 
সেই জবালাতে 'দবানাশ 
চক্ষের পাঁন ঝরে-রুবে আইবা ঘরে॥ ১৪ 
(আঃ হামিদ ) 
মেঘনা বা পদ্মা বক্ষে গাওয়া হলেও CH গান সূরক্ষেপণমাত্র আমাঁদগকে 
অজান্তে যমুনা বক্ষে নিয়ে যায়। সখা, ASAT উল্লেখমান্রুই সখী পাঁরবৃতা শ্রীমতী 
রাধিকাই দাঁধর পসরা মাথে যমুনাতটে খেয়াঘাটে, আভসারিকা বেশে কদমতলে, 


১৪. আঃ হামিদ। পক্লীগীতি-_সম্পাদনা আজীজা খানম, সুলভ পুস্তিকা, 
বরিশাল। 


১৮২ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


কুঞ্জবাসরে এসে দাঁড়ায় যেন। আর সুজন মাঝ, রাঁসক নাইয়া, পরাণের বন্ধ; বলে 
ধুয়া ধরলেই নন্দনন্দন বাঁকাশযাম মুরলী বা বৈঠা হাতে ধীরে ধীরে তরী বেয়ে 
তীরে এসে দাঁড়ায়। 


কাবয়ালগণ রাধাকৃষ্ণলণলার TON পর্যায় অবলম্বনপূর্বক গান রচনা করেছেন 
ও উত্তর প্রত্যুত্তর তৈরী করেছেন। কৃষ্ণলীলাকে শুধুমাত্র বৈষ্ণব সাহত্যের ভাব- 
গম্ভীর পাঁরবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক ও 'বচন্রক্ষেত্রে প্রসারিত করে 
গান রচনা করেছেন। সোজাস্মাঁজ লীলাভীত্তক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলার 
রুপকাশ্রয়ে বহু গান রচিত হয়েছে বার মধ্যে বৃন্দাবনের আবহাওয়ার চেয়ে বাঙ্গালী 
‘aaa, সমাজ ও পাঁরবারের দৈনন্দিন চিন্রই ales ae! কবিয়ালদের 
দৃষ্টিতে রাধা ঘরের বধূ, নপুংসক আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী; জাঁটলা তার 
শ্বাশুড়ী, কুটিলা ভ্রাতৃগৃহবাঁসনী ননদী। বাঙালী সমাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
শবাশুড়ী-বধূ-ননদী এই তিনের একত্র বাস সুখের হয় না। পান্রবধূ বা ভ্রাতৃবধূর 
সঙ্গে দা-কুমড়ো সম্পর্ক। তার উপর যাঁদ বধু নৈশ আভসারিকা ও পরপুরুষের 
প্রাত MPU হয়, তা হলে তো আঁহ-নকুলের একত্র বাস। সে ঘরে বধূর 
'ছদ্রান্বেষণে *বাশুড়ী ননদীর সদা সতর্ক TWIG পাতা নড়লে বা কাক ডাকলেও 
তারা বধূর দিকে সন্দেহের wise তাকায়। সুতরাং জাঁটলা কুটিলার কড়া 
পাহারায় রাধার অবস্থা পঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো। এদিকে শ্যামের বাঁশীর সুরে 
নিশীথ আভসারের আকুল আহবান। অস্টসখা অষ্টপ্রহর হাতছানি 'দয়ে ডাকছে-_ 
বোঁরয়ে আয়, বেরিয়ে আয়। ঘরের WF বাইরে আনার জন্য কুটনী বড়াই বড় 
নানা ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছে। আবার রাধাকে Siva কৃষ্ণকে শ্রীদাম সুবলাদি 
সখা ও বয়স্যদের বিদ্রুপ ও রহস্য। এসব চিন্রের পটভূমি বৃন্দাবন না হয়ে বাংলার 
যে কোন গ্রাম হতে বাধা নেই। 


বাংলার কবিয়ালদের হাতে কৃষ্ণ কখনো ধরার ভারহরণকার বৈকুণ্ঠাবহারী 
বিষ্ণু অবতার; আর রাধা বিষণুবক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। আবার 
কখনো PR যশোদা-জীবন বাসুদেব সত, কংস-ধবংসকারী, কুরুক্ষেত্র সমরের 
নেপথ্য নায়ক, পাণ্ডব সখা, পার্থসারথী। কাঁবয়ালগণ কৃষ্ণের চাঁরন্রাচন্রণ করতে 
গিয়ে তার দেবত্ব, অবতারত্ব, বহুল পাঁরমাণে খাঁসয়েছেন। তাদের হাতে পড়ে 
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এ*বর্গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ রূপান্তারত হয়েছেন গোপীর মন- 
হরণকারী, মাধূর্যরসের নায়ক বংশীধারীতে। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণকে তারা না 
সাজিয়েছেন এমন সাজ নেই। রাখাল রাজা, নননচোরা, বস্ব্রহরণকারা, রাই-রাজার 
কোটাল, মহারাজা, বর্গাদার, Wes Forty কত রূপেই না কৃষ্ণ চাঁরত্র রূপায়ত 
হয়েছে। তাতেও তাদের তৃপ্তি নেই--তারা কল্পনায় কৃষ্ণকে কাল বিড়াল, কাল 
ভূত, কাল বাঘ, কৃমীর সাজয়েছেন। তেমাঁন রাধাকে ডাঁকন?ী, লালবাঘনী, 
পাঠশালার ছাত্রী বানিয়েছেন। আয়ানের frat ও ব্যর্থ স্বামীত্বের দরুণ বোন 
কুটিলার wean, পুত্রবধূর অনাদরে Tor জাঁটলার রাধার বিরুদ্ধে অনুযোগ, 
রাধার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণের গ্রহাচার্য, বিদোশনী প্রভাতি ছদ্মবেশ ধারণ, 
কংসের দাসী কুব্জার সঙ্গে কৃকে একাসনে দেখে বৃন্দার নিন্দা ইত্যাঁদ নিয়েও 
গান রচিত হয়েছে। রাধা-চন্দ্রাককুব্জা এই ত্রিভুজকে ছন-টিন-পাকাদালান 
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রসগোল্লা-কাঁচাগোল্লা-অমৃতি, নৌকা-স্টীমার-রেলগাড়ী, সোনামুগ-মশুর-খেসারী 
ডাল ইত্যাদি কল্পনা করেও গান বাঁধা হয়েছে। এইসব রূপকের মোড়কে রাঁচত 
গানে রাধা-কৃষ্ণ, জাঁটলা-কুটিলা, আয়ান, বৃন্দাদূতী, বড়াই Tel, দ্বাদশ রাখাল, 
অন্টসখশী নামেই আছে। রূপকের অম্তরালে লুকয়ে আছে প্রাকৃত নরনারী-- 
কথোপকথনে Cis প্রত্যান্ততে হাবভাবে সাধারণ বাঙালী সমাজের স্বামী, শ্বাশুড়ী 
ননদী, সখী সখা ও মনের মানুষ নিয়ে গ্রাম বাংলার এক নিখঃত ছাব। তাদের 
কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, যে শব্দ বাক্যালঙ্কারে উপমায় তারা পরস্পরকে 
বাকাবাণে বিদ্ধ করে, তা পল্লী বাংলার সাধারণ নরনারীর বাক্যালাপেই শোনা যায়। 
এই সমস্ত গানে দেবমাহমামুস্ত পান্রপান্রীর মুখে যে ধরণের বাতাঁচং বা কথার 
লব্‌জ শোনা যায় তাতে কোন দৈব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। বরং তাতে ধরা পড়ে 
পৌরাণক কাঁহনীর নায়ক-নায়কার বেশে ধূলার ধরণীর সাধারণ নরনারীর 
জাগ্রত ও সরব অবাস্থতি। সময় সময় রাধাকৃষ্ণকে মানবীকরণ করতে গিয়ে 
কাঁবয়ালগণ কল্পনার সূতা যদচ্ছা ছেড়েছেন। ফলে তাদের রচিত গানে রাধাকৃষ্ণের 
লৌকিকরণ হাস্যকর পর্যায়ে পেশচেছে। যেমন, সখাসহ শ্রীমতী কুঞ্জ সাঁজয়ে বসে 
আছেন। অথচ কৃষ্ণের দেখা TAR এদিকে রাত শেষ হতে চলেছে। এমন সময় 
PAI বাইরে খচ্মচ্‌ শব্দ শুনে বাইরে এসে একটা শিয়াল দেখতে পেয়ে সখীগণ 
রাধাকে উপহাস করে কৃষ্ণের বদলে শিয়ালবন্ধু নিয়ে বাসর জাগার পরামর্শ দিচ্ছে। 
এমন হাস্যকর কল্পনা তাঁদেরই সাজে যারা ভগবান দেবতা ঈশ্বর সবাইকে নিয়ে 
নির্মল রহস্য করতে পারেন। তাঁরা দেবতা ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান এমনভাবে 
ঘুচিয়েছেন যে, কাঁবগানে মাটি ও মানুষের উপস্থাত, পল্লী প্রকৃতির পাঁরবেশ 
এবং নরনারীর সুখ দুঃখ প্রেমপ্রীতির পরশ সহজেই মেলে। এই গণসম্পন্ন গান 
যদি পল্লীগণীতি বা লোক-সঙ্গীত বলে গণ্য না হয়, তা হলে লোক-সঙ্গীতের মূল 
সংজ্ঞারই প্নর্মল্যায়ন প্রয়োজন । 

এ প্রসঙ্গে বাংলার লোক-সাহিত্য ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 
মতামত প্রাণধানযোগ্য। বৈষ্ণব পদাবলশতে “রাধাকৃষ্ণের” উল্লেখে তাদের লোক- 
সাহত্য চারন্রহান হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্য বলেন-__“এদেশে বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচারের পূর্বে ইহার কোনও প্রেম-মূলক লোক-সঙ্গীতের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ 
প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ ছিল না। মানব মানবীর মিলন-বিরহ-জানত আকাঙ্ক্ষা 
ইহার ভিতর দিয়া স্থলভাবেই প্রকাশ পাইত। বলাই বাহুল্য যে, তখনই প্রেম- 
সঙ্গীতে লোক-সাহিত্যগত আদর্শ সম্পূর্ণ we ছিল। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের নাম 
প্রবেশ করাতেই ইহাদের আদর্শ ক্ষুগ্র হইতে পারে নাই : কারণ APTS! প্রেম- 
সঙ্গীতের নায়ক ও নাঁয়কার নামরূপেই কৃষ্ণ ও রাধার নাম ব্যবহার কাঁরত-কোন 
mi আদর্শের প্রাতি লক্ষ্য রাঁখয়া তাহা কাঁরত না। অতএব ইহাতে পল্লী 
কাঁবাদিগের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ প্রকাশের কোন বাধা হইত AT! সেইজন্য রাধা- 
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম-সঙ্গীত জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধোই প্রচলিত. ছিল।৮ ১৫ 


কবিগানেও রাধারু্ক কাহনী আম্টেপ্‌ষ্টে জড়িয়ে আছে। সে সঙ্গে আছে 


১৫, বাংলার লোক সাহিত্য ( ১ম খণ্ড )_ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য 
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সখা; সে সঙ্গে সুবল সখার সমচতুর রহস্য। অপরপক্ষে প্রেমের প্রতিবাদী আয়ান 
ঘোষ, জাঁটলা-কুটিলা, চন্দ্রাবলী ও Sarl অর্থাৎ নায়ক উপনায়ক প্রাতনায়ক 
নায়কা প্রেমবাদী নিয়ে একখানি পাঁরপূর্ণ প্রেমীচত্র। পূর্ববঙ্গের কবিয়ালগণ 
তাঁদের রচিত গানের মাধ্যমে এই চিত্র নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু শহুরে 
গণীতিকারদের রাঁচত গান যাঁদ পল্লীগশীতি বা লোকগীত হিসাবে স্বীকৃত পেতে 
পারে, তবে কাঁবগানের বেলায় আপাতত কেন? রাধাকৃষ্ণের উল্লেখেই যাঁদ কাঁব- 
গানের পল্লীত্ব লোকত্ব লোপ পায়, তা হলে তো সুপাঁরাচত পল্লী ও লোকগীতির 
পৌনে ষোল আনাই খারিজ হয়ে যায়। ধায় ভাবাশ্রত বাউল, বৈষ্বগশীতি, জার, 
শ্যামা সঙ্গীত, কীর্তন, পাঁচালী প্রভাতি গানও লোকগীতি বলে গণ্য হবে না। 
আর কবিগান ate বিশেষের রচনা বলে ate লোক-সাহত্য সমাজ থেকে বিতাড়িত 
হয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে, খাঁটি লোক-সাহিত্য সঙ্গীত বলে যেসব সঙ্গীত স্বীকৃত, 
সেগুলি কি কারো রচনা নয়? যে কোন গানই ale বিশেষের রচনা। তারা 
{বিভিন্ন অঞ্চলে বাভিন্ন আখ্যায় আখ্যায়ত, যেমন- মাল্টার, পাঁণ্ডত, ওস্তাদ, 
বাঁধনদার, গীতিকার, মূলগায়েন ইত্যাদি। সঙ্গীতের শেষ পদে ভাঁনতায় কারো 
নাম থাকে, কারো বা কালক্রমে তা হারিয়ে যায় বা অপর দলের গায়কগণ তা বাদ 
দিয়ে নিজেদের রচনা বলেই চালিয়ে দেয়। সাধারণতঃ সাধনভজন সম্পর্কীয় গানে 
ভাঁনতা অবশ্যই থাকে, কারণ শিষ্য চেলাদের কাছে সেটা গুরুর পাঁরচয় ও 
নিদে'শের সূত্র বলে গণ্য। কাঁবগানও কোন বিশেষ কাঁরয়ালের রচনা; কিন্তু তা 
অপর যে কোন ব্যান্ত বা দল গাইতে পারে। কোন কাঁবগান বেশীদন কোন 
কবিয়ালের নিজস্ব সম্পদ বা “কাঁপরাইট” বলে গণ্য হতে পারে ATI অচিরেই 
তা দশের সম্পত্তি বলে গণ্য। সুতরাং কাঁবগান পল্লীগণীত বা লোক-সঙ্গীত বলে 
স্বীকাত না পাওয়ার কোন কারণ দেখ না। বিশেষতঃ বহু কাঁধগানের “অন্তরা” 
অংশে পল্লাগণীতির সুর ও ছায়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট! যেমন__ 


(৯) 


জলে ঢেউ for না লো, for না লো সই-- 
দেখে লই এঁ রূপ খানি। 
সখী! এই যমুনা নদী, তাহে শ্যাম গুণনিধি, 
কোন্‌ বাধ মিলাল আঁন॥ 
কাল জলের ভিতর, নব জলধর, 
আঁম হলেম চাতাঁকনী ॥ 
যাঁদ জলের 'হিল্লোলে, 
রূপ মিশে যায় জলে, 
তোরা হাব পাতকিনী॥ 
(চণ্ডী ঠাকুর, মাওয়া, ঢাকা) 


(২) 


কাল ভূত দেখে Wald পাড়ে 
পরাণ কাঁপে ভূতের ডরে। 
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ও তারে ঘরের বাঁহর করে ছাড়ে গো 
ভূতে যার উপরে নজর করে॥ 
রাধে গো-বারো ভূত তার সঙ্গে আছে, 
অঙ্গ ভাঙ্গ করে নাচে, 
কখন কখন কদমগাছে, লাফ 'দয়ে চড়ে। 
ও তুই একলা গেলে জলের ঘাটে গো 
রাধে, কখন জান ভূতে ধরে॥ 
(নকুলে*বর সরকার ) 


(9) 


আর বাঁশরী পাবে না কানাই। 
এখন বাঁশরী বিহনে, শিক্ষা কর যতনে, 
বনে গিয়ে বাজাও সানাই ॥ 
aaa যত রজনারী_ 
শোনে কুলনাশা বাঁশের বাঁশরী, হে শ্যাম_ 
কুল বধূর গিয়াছে বালাই। 
তুমি যারে ভালবাসিতে, 
বাঁশীতে নাম সাধিতে, 
বামেতে আর বসবে না রাই॥ 
(উমেশ শীল, নবগ্রাম, গরঙ্গা, বারশাল ) 
(9) 
ও বন্ধুরে আমারে কাঁদায়ে যেন তুমি থাক সুখে। 
তোমার যত আগুন আছে-_দিয়ে যাও হে আমার বুকে ॥ 
আম তোমার ভালবাসায় ভূলে, 
কালা কালি দিলাম কুলে, 
লোক সমাজে বের হব কোন্‌ মুখে। 
আমি ডুব দিব অকুল পাথারে__ 
তোমার প্রেম-পিরীতির দুখে ॥ 
যেন তোমার নব দুঃখরাশ, 
আমার বক্ষে না পরশে আস, 
যেন ভালবাস দূরে থেকে। 
আম যাই যাঁদ অকুলে মিলে 
যাব প্রীতির স্মৃতি রেখে॥ 
(রাজেন্দ্রনাথ সরকার, চুনখোলা, খুলনা) 


(6) 
আমার নয়ন যুগল ভূঁলিল সুবল রে_ 
আয় রে যমুনার কুলে যাই। 
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ধান এই পথে গেল হেটে, কদম্বতলার ঘাটে, 

আয় ঘাটের মাটিতে লুটাই॥ ভাই সুবলরে_ 
শুন্য কুম্ভের ভারে মাজা হেলিয়ে পড়ে_ 

দেখে আমার প্রাণ পোড়ে ভাই। 
জল আনতে পাঠাল ধাঁন, 
তর কি শরীরে দয়ামায়া নাই॥ ভাই সুবলরে- 

আয় রে WAR কূলে যাই॥ 

(হারিচরণ আচার্য) 


(৬) 
সই গো মনের মানুষ বিনে সই-- 
কার মনের দুঃখে বনে বসাঁত। 
জানি অতীত কালে পাঁতত বন্ধু 
প্রাণে জাগে পূর্ব atten গো 
সখী গো! বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, 
জীবন যৌবন দিলেম আগে_ 
প্রাণে জাগে সোহাগের মনোহরা মূরাঁতি। 
আমার সর্বস্ব ধন হরে নিল-_ 
করে দিবসে ডাকাতি॥ গো 
(Beara দেবনাথ, আন্দিকুট, ভ্রিপুরা ) 


(৭) 
কে তুমি! তোমায় আমি চানতে নাঁর। 
আম সঙ্কেত শুনে বাঁশীতে 
এসেছি এই 'নাঁশতে, কুললজ্জা পাসাঁর ॥ 
এল' না এল না কালা, 
আমার WAR বিরহ জবালা গো 
সইতে নার অবলা নারী । 
কেন তোমার পরশে__ 
অঙ্গ উঠল শিহাঁর। 
তোমায় আমি চানিতে নার॥ 
(HATHA সরকার, ভাসখলা প্রিপুরা 
(৮) 
বন্ধুর বুঝি দেখা পাব না। 
সখীরে! আমি প্রাণ সণপব বন্ধুর পায়, 
যাব সখী মথ্ুরায়, 
এদেশে আর রব না॥ 
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মনের দুঃখে মনেতে রাগ, 
তর অন্তরে জান্মল বিরাগ গো 
সই, ত্যাগ করে যাব শ্যাম কেলেসোনা। 
আম বন্ধুর উদ্দেশে, 
যাব সখী সে দেশে, 
এ সুখে দন যাবে না॥ 
(তারণচরণ সরকার, মাসাব, ঢাকা ) 


(৯) 


বৌ ত তোর মানার মেয়ে, কম কসে রানীর চেয়ে, 
আমার কাজ করলে ক তার মান খাকে। 
এই: আমার অদৃস্টের ফল, 
দেয় না বৌ এক ফোঁটা জল, 
বল কেন বৌ ঘরে আনে লোকে ॥ 
সাবান তৈল foal আয়না, কনে এনে দিলি তুই, 
সারাদন বৌ নটা সাজে, আমরা কি তার সে সব VAI 
দুই এক কথা বললে পরে, 
চোখা নাক বাঁকা করে, 
বলে ভূতে পেল নাকি বুড়ীকে॥ 
(অক্ষয় আচার্য, পাইনালা, নোয়াখালী ) 


(১০) 


উদ্ধব! ace গিয়ে দেখে আয় A 
কেমন আছে ব্রজবাসী। 
কেন ব্রজের কথা মনে ACA 
আম সদায় নয়ন জলে ভাস॥ 
কেমন আছে গোপ-গোঁপিনী,_ 
মা যশোদা আর রোহিণী, 
সে যমুনা প্রবাহনী, হাসে Te তরঙ্গের হাঁসি। 
কেউ কি কুঞ্জবনে গাঁথে মালা__ 
ও তার সঙ্গে দিয়ে অশ্ররাশ ৷ 
খেলার সাথ! দ্বাদশ রাখাল, 
যাদের সঙ্গে কাটল শৈশবকাল, 
তাল তমাল শাল রসাল বিশাল-__ 
সবই সমান ভালবাঁস। 
তারা কেমন আছে জেনে আয় রে 
আর আমার Iwo মোহনবাঁশী ৷ 
(শ্রীনশিকান্ত সরকার, ভৈরবনগর, ফাঁরদপুর ) 
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(১১) 


আমি যে ভাবে এ ae আছি-_ 
একবার চোখের দেখা দেখে যাও। 
তোমার ব্রজে*্বরী রাই কিশোরী-_ 
তার দেখা পাও Te না পাও॥ 
প্রেম তরীতে নবীন নেয়ে, 
কত কাল বেড়ালে বেয়ে, 
এখন কেন চেয়ে নাহ চাও। 
নিয়ে ভব-সাগরের মাঝামাঝ-__ 
মাঝ ডুবাবে কি প্রেমের নাও॥ 
(বিজয়কৃষ্ণ সরকার, ডুমাঁদ, যশোহর ) 


(১২) 


যে জবালা আমার অন্তরে রে সুবল-_ 
ব্রজেশ্বরী কিশোরী tact 
আমার রয় না জীবন, হয় না মরণ রে সুবল 
রাধা অদর্শনে, রে AeA 
ও সুবল রে_ যার নামে বাঁশরী সাধা, 
নন্দের বাধা বাঁহ রান্র দিনে! 
আমার গোঠের খেলা, কদমতলা রে সদবল-_ 
যাহার কারণে, রে সুবল-- 
ও সুবল রে- রাধা আমার প্রেমের গুরু, 
মন জানে আর জানে আমার প্রাণে। 
আমার ব্রজেশ্বরী রাধা বিনে রে ALA 
কাজ কি এ জীবনে, রে সুবল--১৬ 
(যাঁমনী দত্ত, ARG) 
কাবগানে লোক-সঙ্গীতের লক্ষণ নির্ণয়ে নিদর্শনস্বরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া 
গেল। কিন্তু লোক-সাহত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও গবেষক ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্য কাঁবগানকে লোক-সঙ্গীতের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। বিদেশী পাঁণ্ডিতদের 
প্রদত্ত সংজ্ঞা উদ্ধৃত করে তান কাঁবগানের লোক-সাঁহত্যের দাবী নস্যাৎ করে 
দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বন্তব্য__ 
“রবান্দ্রনাথ কাব-সঙ্গীতকেও লোক-সাহত্যের অন্তর্গত মনে" কাঁরয়াছেন। 
কন্তু কব-সঙ্গীত লোক-সাহিত্য নহে, ইহা নাগাঁরক (urban) সাহিত্য। বিশিষ্ট 
এক একজন প্রাতভাবান কবিওয়ালা ইহাদের রচয়িতা-তাঁহাদের নাম ও পাঁরচয় 


১৬. মংগৃহীত। নোয়াখালীর কবিয়াল ৬রমেশচন্জ্র আঁচার্ধের মতে এই গানটি 
প্রহট্টের যামিনী দূতের রচন]। 
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সমাজের অজ্ঞাত থাকে না, ইহাদের মধ্যে তাঁহাদের ব্যন্তি প্রাতভার Mery ও ভাবগত 
প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। সমগ্রভাবে কোন সংহত সমাজের মধ্যে যে কাবি- 
সঙ্গীত পরে প্রচার লাভ করে, তাহাও নহে; কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
বাংলাদেশ প্রধানতঃ কাঁলকাতা নগর কেন্দ্র কাঁরয়া যে কবিগানের জন্ম হইয়াছিল, 
তাহা বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব লোক-সা'হত্যের যে সংজ্ঞা 
ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা কারয়াঁছ, তাহাদের উপর লক্ষ্য কাঁরয়া কাঁব- 
সঙ্গীতকে লোক-সাহত্যের অন্তভূক্তি বলিয়া দাবী করা যায় না। কিন্তু কবি- 
সঙ্গীতের মধ্যে সাধারণতঃ জনপ্র।তশ্রাতমূলক Wary (traditional 
matters) ব্যবহৃত হইয়া থাকে বাঁলয়া অনেক সময় ইহা লোক-সঙ্গীত বলিয়া 
ভুল হইতে পারে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'লোক-সাহতা' নামক গ্রন্থে 
'কাবি-সঙ্গীত' বিষয়ক প্রবন্ধাট স্থান দিবার ফলে এই বিষয়ে পাঠক সমাজে একাঁট 
ভ্রান্ত ধারনার wl হইয়াছে” ১৭ 


ডঃ ভট্টাচার্যের উপারিউন্ত সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় লোক- 
সঙ্গীত ও সাহত্যের চারত্র নির্ণয়ে তিনি সর্বদা পাশ্চাত্তয সমালোচকদের fay Thaw 
মাপকাঠি অনুসরণ করেছেন। “লোক-সাহত্য-সংহত সমাজের সামাগ্রক সৃষ্টি, 
ব্যান্তবিশেষের একক সৃষ্টি নহে”_এই মানদণ্ডে বিচার করলে আমাদের দেশের 
অনেক লোক-সাহত্য-সঙ্গীতই বাতিল হয়ে যায়। কারণ আমাদের দেশে যেসব 
লোক-সঙ্গত ও সাঁহত্য প্রচীলত ছিল বা আছে, তার প্রত্যেকাট কোন না কোন 
ব্ক্তিবশেষের রচনা। এমন কি শ্লোক, ছড়া বা ধাঁধা প্রবাদ প্রবচনও কোন একজন 
নর বা নারীর WIG! আর ভাঁণতাযুন্ত রচনা তো পাঁরচয়ের অপেক্ষা রাখে ATI 
এমন বহু রচনা আছে যা পরবতাঁকালে রচাঁয়তার পাঁরচয় হাঁরয়ে ফেলেছে । এখন 
সেটা দশের সম্পান্ত বলে গণ্য। সৃতরাং যা একদা একক AIG বলে গণ্য তাই 
কালক্রমে AMIS AIG” বলে গণ্য হতে পারে। কাঁবগানও ব্যান্তাবশেষের রচনা ; 
কিন্তু সে গান শুধু কাঁবয়ালের দলেই গাওয়া হয় না। দেশের যে কোন দলই 
সে সব গান গাইতে পারে এবং গেয়ে থাকে । এসব গান “সর্বসত্ব সংরক্ষিত” নয়। 





কাঁবগানের লোক-সাহিত্য চাঁরন্র সম্পর্কে আরো একজন গবেষকের স্াঁচন্তিত 
ব্যাখ্যাও প্রাণধানযোগ্যঃ “কাবগানের প্রাচীন পর্যায় অর্থাৎ বৈষব-পদাবলীর ও 
শান্ত-পদাবলীর অনুসরণের 'দকটুকু দেখয়াই কেহ-কেহ ইহাকে লোক-সাহত্য 
বলিয়া গণ্য কাঁরতে কুণ্ঠাবোধ কাঁরয়াছেন, কিন্তু ইহা আদৌ সামাগ্রক দ্টভাঙ্গ 
PLS নহে।...কাবগানের লোক-সাহত্য লক্ষণগ্ল অমোঘ। গ্রাম্যসাহত্য বা 
গ্রাম্যসঙ্গীত যাঁদ লোক-সাঁহত্য হয়, তবে প্রাচীন এতিহ্যের অন্বর্তন ও fates 
সাহত্যের অনুসরণ সত্তেও কাবগান পাঁরপূর্ণ লোক-সাহিত্য।...আধুনিক পর্যায়ের 
কাঁবগানের 'বাভল্ন দিকগুঁলর মধ্যে গ্রামীণ জনজীবনের দুঃখকম্ট, iets 
প্রকোপ, স্বদেশপ্রেমের আবেগ, বিদেশী শাসনের দোষ, বাংলাদেশের প্রকীতির 
বৈংশষ্ট্যবর্ণনা, বিপ্লবের উপদেশ, শ্রেষ্ঠ পুরুষের বর্ণনা প্রভাতি উল্লেখযোগ্য। 
স্বদেশী গান, আখ্যান-গীত প্রভীতি যেমন লোক-সাহত্য, কবি-সঙ্গীতও তেমান 


১৭. বাংলার লোক সাহিত্য, ( ১ম খণ্ড )- G আহতোষ ভট্টাচার্ষ 
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লোক-সাহিত্য।” সমসামারক 'গণজাবন, কালের বর্তমান গাঁত ও সাম্প্রীতক 
ঘটনাবলী যখন তাহার বিষয়বস্তু, গান যখন মুখে মুখে রচনা করিয়া গাওয়া হয়, 
চিন্তা বা ভাবরূপ যখন সেখানে অবসরের অভাববশতঃ পক্ষাবস্তার কাঁরতে পায় না, 
তখন তাহাকে পারপূর্ণ লোক-সাহত্য' ছাড়া অন্য {ক বালব?” ১৮ 


কাঁবগানকে “নাগারক (urbal) aie” আখ্যা দেওয়াও BAT Dw পূর্ব 
বঙ্গের কাবগানের কথা ছেড়েই দিই, পশ্চমবঙ্গীয় প্রাচীন কাবগানও কাঁলকাতাকে 
কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে TAI কাঁলকাতার যখন ভ্রুণাবস্থা- শিল্প সাঁহত্য সংস্কীতিকে 
প্রভাবিত করা তো দূরের কথা, তখন পর্যন্ত নাগাঁরক সাঁহত্য বলে কোন জানস 
গড়ে ওঠে নিঁ-তার অনেক পূর্ব থেকেই হুগলী aia দুই পারবতর্শ বাঁধন 
রি ঢোল-কাঁপী বেজে ওঠে। পরে কালকাতার শ্রীবাদ্ধর সাথে 
সাথে এই গান কছ্বাদন কাঁলকাতার বুকে দাপাদাঁপ করে গেছে। সুতরাং 
রবীন্দ্রনাথ প্রমাদবশতঃ কাঁব-সঙ্গীতকৈ লোক-সাহত্যের অন্তর্গত করে গেছেন বা 
CE গ্রন্থের Boyles ফলেই কাঁবগান লোক-সাহত্যের দাবীদার হয়েছে এমন 
ধারণা পোষণ অমৃূলক। 


সবশেষে, ডঃ ভট্টাচার্য পাঁশ্চমবঙ্গের অবল[গ্ত কবিগানের রীতনশীত 'বচার 
করে তকে লোক-সাহত্যের অন্তর্ভূক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেছেন কিন্তু লোক- 
সাহত্য সঙ্গীত সম্পার্কত তাঁর রচনাবলী পাঠে মনে হয়, তান পূববঙ্গীয় কাঁব- 
গানের গাঁতপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবাহত 'ছলেন না; যদিও তান জীবনের এক 
বিশেষ অংশ কাঁবগান অধ্যাষত পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকা নগরীতে আঁতবাহত 
করে এসেছেন। সেখান থেকে পূর্ববঙ্গের কাঁবগানের নবরপকার হরিচরণ 
আচার্ষের আশ্রম ও বাসস্থল নরাঁসংদীর দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। 'বাঁশম্ট 
গবেষকের সঙ্গে যোগাযোগহীনতা পূর্ববঙ্জের কাঁবগানেরই LOIN বলতে হয়। 
ডঃ ভট্টাচার্যের নজরে পড়লে পূর্ববঙ্গের কাবগান সুধীসমাজে এমন অবহোলিত 
অনালোচিত থাকত না। LGM ডঃ CHOATE অনুযোগ করে লাভ নেই। খাস 
HATH (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশ ) 'বশ্ববরেণ্য গবেষক 
ও মনীষীদের হাতেও কাঁবগান স্যাঁবচার পায় নি। স্বদেশের বিপুল সংখ্যক 
কাঁবয়াল ও বহ্যাবচিন্র কবিগান সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ও ওদাসীন্যের পাঁরচয় 
নিম্নোক্ত পংভ্তাটি_ 


“Of the religious songs Kavi and Tarja are presented 
to the audience almost cxtempore. No stage is set for 
the purpose. Kavi song is an open air performance. 
It is a highly exciting dialogue in verse. In fact it is a 
poetic battle between two contesting poets. Kavi songs 
were originally based mainly cn religious traditions, but 
in later years their scope was extended to include almost 
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all subjects. Sometimes Kavi leads to violent personal 
attacks on the opponent producing all the thrills of 
the moment, thus transgressing at times the limits of 
decorum and decency. Occasionaily the poetical conver- 
sation becomes highly witty while thousands of people 
listen with rapt attention. The origin of these songs 
goes back to the middle of eighteenth century. After 
many vicissitudes they came near to extinction during 
the second half of the nineteenth century, but remnants 
can still be traced in Chittagong, Barisal, Kustia and 
some other parts of this Province. The seventy years 
old Kaviwalla Ramesh Sheal of Chittagong and his 
disciples even today take part in these poetic combats 
when invited to do so. Kavi songs were primarily a 
form of popular entertainment. Though they have 
been handed down through the years their authorship 
is known and thus in a strict sense they may not be 
classed as folk songs.’’** 


কৰিগানে ধর্মীয় প্রাধান্য ও তার কারণ £ 


মধ্যযুগে বাংলাদেশসহ সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অনেক সাধ্ু-সন্ত-গুরু 
আবির্ভূত হয়োছলেন। এদের মধ্যে নানক কবীর রামদাস তৃকারাম মীরাবাঈ 
রুইদাস চৈতন্যদেবের নাম উল্লেখযোগ্য । এরা কেউ নিজ নিজ আত্মোপলাব্ধ এবং 
সাধনবস্তু ও প্রণালীর কথা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন, কেউ বা শিষ্য ও 
ভন্তমণ্ডলী মারফৎ প্রচার করেছেন। সেসব রচনা ভজন, দোহা পদাবলী ইত্যাঁদ 
নামে প্রাসাদ্ধ লাভ করেছে। এ সময়ে বাংলাদেশেও কর্তন, বাউল সঙ্গীত, বৈষ্ণব 
পদাবলী, শান্ত পদাবলীর সূত্রপাত ঘটে_কিছ আগে বা পরে। আঁদতে এইসব 
সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবদ্ভান্তি বা বিশেষ কোন সাধুসন্তের জীবনাদর্শ প্রচারিত 
হয়ে থাকলেও কালক্রমে এইসব সঙ্গীত বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় 
AST থেকে মস্ত হয়ে শুধুমাত্র সাক্গতীক গুণের জন্যই অপরাপর শ্রেণীর fra 
VHS হতে থাকে। 

কবিগানও মোটামুটি এই আবহাওয়ায় গড়ে ets! কিনতু প্রথমাবাধ তা কোন 
ধর্মীয় ভাবপ্রকাশের বাহন হয়ে যাত্রা করে নি। একটা নূতন ধরনের সঙ্গীতরূপেই 
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গান প্রভতিও কোন না কোন হিন্দ; পোঁরাণক কাহনী অবলম্বন করে গড়ে 
উঠোঁছল। এসব পৌরাণক কাহনী থেকে শ্রোতা যে বিশেষ কোন ধর্মবোধে 
Cary হতেন তা নয়। তারা আসতেন গান শুনতে, কবিতার লড়াই শদনতে, 
কাঁবর দ্বন্ উপভোগ করতে, কাঁবয়ালদের কাঁব্যক কৃতিত্ব ও কলাকোশল শ্রবণে 
উৎফুল্ল হতে। কাঁবগানে ধমাঁয় 'বাধানষেধের খুটিনাটি ও ক্ষদ্রত্ব নেই; আছে 
প্রেমরসের স্নিগ্ধ wate. ধমঁয় পারিমণ্ডলের বাইরে জনবনরসের সন্ধানই কবি- 
গানে মেলে। 


কোন তত্ব বা দর্শন প্রচারোদ্দেশ্যে কবিগান সৃষ্ট হয় নি; কোন তাত্বক 
আত্মোপলব্ি প্রচারের বাহনরূপে এই গান ব্যবহৃত হয় fal ,কেবলমাত্র হিন্দুদের 
পাবিতর গ্রন্থর্‌পে গণ্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা, ভাগবত ইত্যাদিতে বার্ণত 
কাহনশ উপকাহনীকে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে tie agile, 
রস কোন্দল, বাক্যদ্ধই কাবগানের মুখ্য উদ্দেশ্য । সেসব আলোচনায় গ্রন্থোন্ত 
নায়ক-নায়কাদের চাঁরত্র ও কার্যাবলীর লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
বিশ্লেষণ চলে। কবিয়ালদের মুখে সেসব আলোচনা সমালোচনা ছড়া ছন্দ ও 
সঙ্গীতাকারে শুনে কেহ উৎফুল্ল হয়, কেহ আঁভভূত হয়, কারো বা মনে ভীন্তরসের 
উদ্রেক ঘটে। সাধারণ শ্রোতা-যাদের অনেকের পক্ষেই প্রবল নিরক্ষরতার দরুণ 
পড়াশোনা করে শাস্তগ্রল্থাদর বন্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, তাদের নিকট কাঁবগানই 
অনেক সময় শাস্তগ্রন্থাদির আলোচনা ও ব্যাখ্যার অন্যতম বাহন কলে গণ্য। তারা 
দলে দলে এসে আসর ভরে তোলে। তাদের লাভ দ্বিবধ-_-প্রথমতঃ কাঁবদের 
আলোচনার সরসতা উপভোগ, দ্বিতীয়তঃ ধর্মকথা প.ণ্যকথা শ্রবণ। 


কাঁবগান বিশেষ কোন ধর্মাঁয় মতবাদ প্রচার করে AT! তার কোন ভন্তমণ্ডলী 
নেই যে কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই গানের আবেদন সীমাবদ্ধ থাকবে । হন্দঃধর্মে 
আসাঁক্তহীন Wise এই গান শুনে আনন্দ পেতে পারে। TO গানের সুর, পদ- 
লালিত্য. জবাবের মারপ্যাঁচ, কাঁবর বাকবৈদগ্ধ। শুনেই শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত করতে 
পারেন। তার কাছে রাধাকৃষ্ণ, যাঁধান্ঠর-দূর্যোধন, রাম-রাবণ গৌর-ীনতাই, জগাই- 
মাধাই গৌণ; মুখ্য হলো তাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ কাবয়ালদের বাকৃজাল বিস্তারের 
পারদার্শতা, প;রাতন বিষয়কে নৃতনভাবে পাঁরবেশনের দক্ষতা, যুক্তিতে 
ক্ষুরধারত্ব এবং বিপক্ষকে পর্যদস্ত করার কুটকৌশলে কৃতবিদ্যতা। 

কাঁবগানে ধরায় প্রাধান্য প্রসঙ্গে বলা যায়_-“বাঙ্গালার মধ্যযুগের প্রাচীন 
TAL মধ্যে ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে রাঁহয়াছে। এই গানগ্াল তান্ত্রিক 
দেহতত্ব ও বৈদান্তিক মায়াবাদের অপূর্ব সংমশ্রণ। ,এই দেশে হন্দশাস্তের মূল 
SATA সাধারণতঃ “কথক” নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ও প্রচার সাহায্যে 
উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলকেই প্রভাঁবত কারয়াছিলেন। এইব্‌পে উচ্চশ্রেণীর 
সাঁহত নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর স্বীপদরুষও রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের সমস্ত 
কাঁহনী হৃদয়ঙ্গম কারবার সুযোগ পাইত, মঙ্গলকাব্য সমূহের বিষয়বস্তু, ব্রতকথা 
এবং পাঁচালী গানের ভিতর দিয়া সর্বশ্রেণীর লোকই ধর্মীবষয়ক নানা কাঁহনী 
জানবার সুযোগ লাভ কাঁরত। ইহার ফলে তাহাদের সামাঁজক ও ব্যান্তগত নৈতিক 
মানদণ্ড নিধারত হইত এবং জীবনের আদর্শ 'স্থরীকৃত হইত। ডীল্লাখত 


গা 
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নানাভাবে হিন্দুশাস্ত্ প্রচারের ফলে ধর্মজানত শিক্ষা হইতে মুচি পর্যন্ত সমাজের 
সর্বস্তরের লোকের মধ্যে যে জাগরণ দেখা িয়াছল তাহারই সুফল গান’ ও 
Tse সাহত্য।...এই সাহত্য সার্বজনীন গুণসম্পন্ন, অনাড়ম্বর ও সরল মনের 
আভব্যান্ত। ইহাতে ভভ্তের প্রাণের কথা, ভাব মধুর সহজ ভাষায় বার্ণত হইয়াছে। 
এই AIRS আন্তাঁরকতাপূর্ণ ও সর্বশ্রেণীর লোকের আনন্দদায়ক। এই গানগ্ীলর 
একটা প্রধান ভাগ 'কাঁবগান'।১৯ 

ধর্ম PHS হয়েও কবিগান WA গান AT! কারণ তা কোন ধর্মীয় মতাদর্শ 
প্রচার করে AT! যেহেতু কাবয়ালগণ আঁধকাংশই 'হন্দবংশসম্ভূত এবং feew,- 
শাস্বপুরাণাঁদর অন্তার্নীহত ভাববঙস্তু সম্পর্কে আধকতর ওয়াকিবহাল, তাই তাঁরা 
হিন্দ দেবদেবী ও পৌরাঁণক কাঁহনীর নায়ক-নায়কাদের কীর্তকাহনী নিয়ে 
পালা তৈরী করেন, সঙ্গীত রচনা করেন এবং যেহেতু এই গান দুই দলের বা 
দুইজন কবিয়ালের মধ্যে সৌখান দ্বন্দ, তাই তাঁরা দুই নায়ক বা নায়কার ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়ে দ্বন্ৰে প্রবৃত্ত হন। তাদের কৃতকর্মের দোষগ্‌ণ “ara Facey 
করেন। দূর্যোধন ও যাাঁধান্ঠরকে কাঁবর পাল্লার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করলে 
শ্রোতৃবর্গ অবশ্যই যাধাজ্ঠরের সদ্‌গুণাবলীতে আকৃষ্ট হবেন-তারা দুর্ষোধনের 
নীচতা ও ন্ুরতাকে সমর্থন করবেন না বলাই TA! এবং যাঁধান্ঠরের যেসব 
গুণ- যেমন, সত্যবাঁদতা, ন্যায়নিষ্ঠা, pels, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাঁদ_তা যে কোন 
ধর্মের যে কোন চাঁরন্রের হোক না কেন, শুনলে অপর ধর্মীবলম্বীর মনে আঘাত 
লাগার সম্ভাবনা নেই। সে কাঁহনী শুনলে পাপ বা গ্ণাহ্‌ হবার আশঙ্কা নেই। 
সেজন্যই পূর্ববঙ্গে কবির আসরে দলে দলে মুসলমান শ্রোতা এসে ভাঁড় করত-_ 
অনেকে মোল্লা মৌলবাদের ভয়ে চাদর লুঙ্গি মাড় Tacs হিন্দু শ্রোতাদের ভীড়ে 
নিজেদের মিশিয়ে fro কাঁবয়ালগণও গানের মাঝে প্রসঙ্গরূমে মুসলমান ধর্মের 
সারবস্তু নিয়ে Wz STA কথা বলে তাদের মনোরঞ্জন করতেন। যেমন__ 


রোজা কর নামাজ পড়ো 

ঠিক রেখো ধর্মের ইমান। 
হিম্দুর পূজা শেখের রোজা 

বিচার করলে এক সমান॥ 
ম্‌সলমানে বলে আল্লা. হিন্দ বলে ভগবান, 
জল আর পানি একই বস্তু, নামে মাত্র ব্যবধান। 
হিন্দুর যেমন সত্য ধর্ম, জীবনের প্রধান সোপান, 
মোজাম্মেল, মোফাজ্জেল নামে মুসালমের দুশট ইমান । 
হিন্দ করে নাম সংকীর্তন, মুসলমানে দেয় আজান । 
হিন্দু যেমন চতুরেদী--করে চারি বেদের গান, 
তোঁরিত. জব্বুর. ইঞ্জিল, ফোরকান-__ মুসলমানের চার কোরান। 
ধর্ম, অর্থ, কাম, গোক্ষ-_হিন্দুর চার লক্ষ্যস্থান, 
তৈয়ব, সাহাদাত, তোঁহিত. তমাঁজত- চার কলেমায় মুসলমান । 
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একই বর্ণের FETA দুই দেহে প্রবহমান, 
নকুল বলে দ্বন্দ ভুলে_গাও সবে মিলনের গান। 
(নকুলে*বর সরকার ) 
আর waters বিষয়বস্তু নিয়ে কাবগান অনুষ্ঠানেরও প্রমাণ আছে-_ 


(>) 


চিতান-_ খৃন্টের জড়দেহ কবরে রেখে_ 
শোকে দুঃখে faa সবাই। 
পাড়ন- তিন দিবসের পরে, সবে গিয়ে নাশিতোরে, 
দেখে সে শূন্য কবরে, যিশুর দেহ নাই॥ 
১ম ফুকার_বিস্ময়ে যত শিষ্যগণে চায় ইতিউাতি, 
লক্ষ্য কবরের প্রীত। 
সন্দেহ সবার অন্তরে, কেহ কিছু কয় না ডরে, 
সহসা কবরের দ্বারে, দেখতে পায় এক অপূর্ব জ্যোতি। 
ম্‌ৃখ-- অমনি মুহুৰ্তে মহাজ্যোতি হল অন্তাহত, 
হয়ে স্বর্গের দূত আবির্ভূত, বলে সবাকারে। 
fra— অন্ধ আঁবশবাসী, সে যে আবনাশী, 
কেন খুঁজিস্‌ তারে ইত্যাঁদ 
(নারায়ণচন্দ্র বালা ) 
(২) 
চিতান_ মোদের মান্তির সোপান সৃষ্টি করে দিলেন পরমেশ। 
পাড়ন_ মোরা সোপানে সর্বজনে, কাঁরব গর্বসনে, 
ঈশ্বরের রাজ্যেতে প্রবেশ ৷৷ 
১ম ফুকার-- ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র AE নামধারী, 
সে যে পিতার মাধুর্য রাজ্যের উত্তরাধকারা, 
দাঁড়ায়ে পারমার্গে কে কে যাঁব সস্তসর্গে, 
সুপ্ত প্দর্ষনারী॥ 
িল_ এমন প্রোমকের ডাকে না ফিরালে মন, 
ও তার অসার আশার স্বপন, 
আর কি রে ভা্গবে। 
মুখ এস ভ্রাতা ভগ্নিগণ, আমরা কার যাঁশুর গৃণকীর্তন, 
পাঁবত্র স্বভাবে ইত্যাদি 
€(রাজেন্দ্রনাথ সরকার ) 
সুতরাং একথা 'না্িধায় বলা যায় যে কাঁবগান ধর্মীভীত্তক গান হলেও ধমাঁয় 
গান নয়। কখনো কখনো কাঁবগানের পাল্লায় বাভন্ন রাজনোতিক eax জুড়ে দিয়ে 
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কবিগানকে পুরোপদার MT আওতা থেকে সাঁরয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল, যেমন 
সি, আর, দাশ বনাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজর্শ, গান্ধী বনাম জিন্না, জওহরলাল বনাম 
যোগেন্দ্ৰ মণ্ডল, প্রফুল্ল সেন বনাম জ্যোতি বসু Dole নাম ভূমিকায় কাঁবয়ালদের 
দাঁড় করিয়ে কবির পাল্লা তৈরী হয়োছল; কিন্তু কার্যত দেখা গেছে যে রাজনোৌতিক 
বিষয়বস্তুরূপে বাঁধা গান পৌরাণক গানের মতো তেমন জমাট বাঁধে না। কিছুক্ষণ 
আলোচনার পরই তা একঘেয়োম ও পোনঃপ্ীনকতা দোষের প্রাবল্যে নীরস 
রাজনৌতিক কচকচিতে পর্যবাঁসত হয়। 

পূর্ববঙ্গের কবগানের সকল শাখা উপশাখা নিরপেক্ষ ও ভাবাবেগহাীন চিত্তে 
অনুধাবন করলে দেখা যায়, এই গানের সর্বাবয়বে বৈষ্ণব কাঁবতার ভাবালতা, 
শ্যামাসঙ্গীতের তল্ময়তা, বাউল গানের উদাসীনতা এবং সর্বোপাঁর পল্লী কাব্যের 
সরসতা 'মাশ্রত wie গীতপ্রবণতা মাখা রয়েছে। যাঁদও “লোক-সাহত্য কোন 
একক Diet AIG নয়; একাঁট গোম্ঠীবদ্ধ সমগ্র সমাজের সৃষ্ট” -০-এই পাশ্চাত্য 
ধথণার'তে ফেলে ‘বাংলা ভাষায় লোক-সাহত্য বিষয়ক আলোচনাতেও এই ব্যান্ত 
নিরপেক্ষতার লক্ষণের 'পরে অবাস্তব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে'_-তথ্াঁপ “কাঁব- 
সঙ্গীতের ALG যে এক ধরনের লৌকিক চেতনা থেকে সেটা বোধ হয় অস্বীকার 
করা যায় না।” ২১ 

সর্বোপাঁর, সামাগ্রকভাবে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে একপালা কাঁবগানের 
মধ্যে ABUT গানের সমাবেশ, নানা রসের সমারোহ, 'বাঁচন্র সুরের রেশ, বাবধ 
তালের বৈচিত্র্য ছিল বলেই কাঁবগান পূর্ববঙ্গের আপামর জনসাধারণের মনকে এমন 
নাবিষ্টভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়োছল। শ্রোতৃবৃন্দকে দীর্ঘ বারো ঘন্টাকাল 
মন্রম্গ্ধ করে রাখার আকর্ধণী ক্ষমতা একমাত্র কাবগান ছাড়া আর কোন লোক- 
সঙ্গীতের ছিল না। 


২০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাঁস-_ভূদেব চৌধুরী 
২১. ঈশ্বর ea রচিত কবিজীবনী-_ডঃ: ভবতোষ দত্ত 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


কাঁবগানের সাহত্য মূল্য_কবিগানে কাব্যলক্ষণ--কাঁবগানে আগাঁলক শব্দের 
ব্যবহার- গ্রামীণ বাক্‌ধারা ও প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ_কাঁবগানের সুর 
ও ছন্দ_গায়ক-গাঁয়কা ও 'সরকার' (কবিয়াল )দের FAM, জাত- 
বিচার__কাঁবগানে তথাকথিত 'নন্নশ্রেণীভূন্ত কাঁবয়ালদের প্রাধান্যের 
কারণ-বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে কাঁবগানের স্থান 
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alana রচয়িতাদের অর্থাৎ কাঁবয়াল বা সরকারদের মধ্যে সাঁহত্য রচনার বা 
ধর্মমত প্রচারের প্রেরণা কোনটাই ছল না। তাঁরা সারস্বত সাধনার তাগদেও যে 
কবিগান রচনা করেছেন, তাও নয়। কাঁবগান গাওয়া তাদের প্রথমতঃ পেশা, 
দ্বিতীয়তঃ নেশা। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান-ব্াদ্ধ-ীবদ্যা অনুযায়ী কাঁবগানের 'বাধবদ্ধ 
নিয়মানুসারে গান রচনা করেছেন। ala Wee গান হলেও আসলে হিন্দু 
ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহনীর সুরে-ছন্দে প্রকাশ। falas কবিগানে ধর্মের তাত্বিক 
কচকচি বা প্রচারধার্মতা নেই_কেবলমান্র ভবানী 'বষয়ক কোন কোন গানে বিশেষ 
কোন দেবদেবীর মাঁহমা কীর্তন ছাড়া। অত্যন্ত সাধারণ শিংক্ষত সরকারগণ 
তাঁদের রচনার সাহত্যগ্ণ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান ?ন। তাঁবা শাস্তরপরাণোক্ত 
বিষয়বস্তুকে নূতন ঢংএ ও নূতন আঙ্গিকে পাঁরবেশন করেছেন। তাকে সাহাঁত্যক 
কৌলীন্য বা উৎকর্ষতা দানের জ্ঞানতঃ কোন সায় প্রচেষ্টা ছিল না। এসব গ্রাম্য 
কবির ভাষা-জ্ঞান, শব্দালঙকারবোধ, ব্যাকরণাবাধ ও রচনাশৈলী সম্পর্কে কোন 
স্বীনার্দন্ট ধারণা ছিল atl তাঁরা গানকে অর্বাচীন শ্রোতার কাছে শ্রাতমধূর 
করতেই চোণ্টত থাকতেন; কিন্তু ভাবসমৃদ্ধ রসোত্তীর্ণ ও িল্পোন্নত করার 
আন্তাঁরক প্রেরণা অন্দভব করেন নি। কবিগান রচনায় কতগযাঁল বাঁধাধরা পদ্ধাত 
মেনে চলতে হয় বলে নিজের রচনাকে লাগাম ছাড়া করার উপায়ও ছল না। আর 
যেহেতু হিন্দুদের ধমাঁয় ও পৌরাণক কাহনীর নায়ক-নাঁয়কা বা চারব্রগুলর 
আচার-আচরণ বা TENS এসব গানের উপজীব্য, সূতরাং “সরকারগণ”ও মনগড়া 
কিছ; বন্তব্য উত্থাপন করতে পারতেন না। তাঁদের বন্তব্যাবষয়কে যতদূর সম্ভব মূল 
কাহনীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে হতো। few সে যোগাযোগ রেখেও কাঁবর 
সরকারগণ তাঁদের কল্পনার সুতো যে যথেচ্ছ ছাড়তেন. তার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। 
কাঁহনীর নায়ক-নায়কাদের কাল্পানক বন্তব্য “সরকারগণ” নিজ fae দৃষ্টিভঙ্গী 
অনুযায়ীই বিবৃত করতেন। সেখানে একই বিষয়ের উপর একাধিক কবর রচিত 
গানে ভাববৈচিত্র্য, কল্পনাশৈলী, ভাষা সংযোজন ও পাঁরবেশন পদ্ধাতিতে তারতম্য 
পরিলক্ষিত হয়। 


কবিগানের মধ্যে সাহিত্য রসান্বেষণ করতে হলে অবসর সময়ে alow কাঁব- 
গানেরই দ্বারস্থ হতে হবে সর্বাগ্রে। কারণ রচনাকে পাঁরশশীলত ও Piss করার 
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প্রয়াস, শ্রুতিসখকর ও হৃদয়গ্রাহী করার আন্তাঁরকতা কেবলমাত্র ঃলাখত কাঁবগানের 
ক্ষেত্রেই কিছ: কিছু দেখা যায়। উপাঁস্থত ক্ষেত্রে তাতক্ষাণক রচনায় সাঁহত্যরস 
AIG করার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়জন কাঁবর পক্ষেই সম্ভব ছল: 


অবসর সময়ে লিখিত কাবিগানের মুখ্য অবলম্বন রাধা-কৃষ প্রেমকাহিনী । 
এই ক্ষেত্রে প্রাক্চৈতন্য যুগে প্রচ'লত ভাবধারাকেই কাঁবয়ালগণ 1লাখত গানের 
[বষয়বস্তুর্পে গ্রহণ করেছেন। সে কারণেও বটে, আবার 'সরকারগণ আঁত সাধারণ 
ব্যান্ড ও সাধারণ সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত বলে, তাদের রচনায় প্রাক্‌- 
চৈতন্য বৈষ্ণৰ সা1হত্যের প্রভাবই পাঁরস্ফুট। প্রাকৃ-চৈতন্য বৈষ্ণব সাহত্যে মাঁটর 
পাথবীর সাধারণ নরনারীর পূর্বরাগ 'মলন বিরহ আভসার প্রভাতি হৃদয়াবেগই 
যেন রাধা-কৃষ্ণের পটভূমিকায় কাবর কলমে ফুটে উঠেছে। কাঁবগানেও রাধা-কৃষণের 
জবানীতে জাগাঁতিক নরনারীর পার্থৰব কামনাবাসনা হাঁস অশ্রু বেদনা প্রেম 
প্রীতির ছায়াই দেখতে পাওয়া যায়। তাতে অলৌকিক ও অপ্াার্থবতার ছোঁয়া 
খুবই ATS! অবশ্য কাঁবরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তাদের দেবদেবীত্ব বজায় 
রাখতে; কিন্তু আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তা দৈবপ্রভাহন হয়ে পড়েছে। তবে তাদের গান 
ও জবাব মাঝে মাঝে যে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কাব্যের পাবন্র প্রভাবে প্রভাবত ও উচ্চ- 
গ্রামের ভাবে ভাবান্বিত, তা অস্বীকার করা যায় না। 


বৈষ্ণৰ কাবিতা বা পদাবলী বাক্বাঁদনীর কাব্যমুকুটের মরকতমাঁণ বিশেষ। 
ছন্দ অলঙ্কার ভাবরসের সুষম ও AS, প্রয়োগে বৈষ্ণব কবিতা কার্যসাহত্যে 
স্থায়ী আসন আঁধকার করেছে। হৃদয়াবেগ, চাওয়া পাওয়ার আর্ত, অভশী্সতকে 
পাওয়ার আকুলতা, হারানোর ব্যথা, না পেতেই হারানোর আশঙকায়, অস্থিরতার 
TSHR, বৈষব কাঁবতা এক অলোৌকক আভায় সমুজ্জবল। ভাবের উচ্চাঙ্গতার 
জন্য এসব রচনাকে জাগতিক নরনারীর সম্পর্ক বাঁহর্ভূতে বলে মনে হয়। কিন্তু 
এই মলন-ীবরহ বর্ণনাকে কেবলমাত্র রাধা-কৃষ্ণলীলার কাব্য-কাতি বলে স্বীকার 
করতে মনে দ্বিধা জাগে বই ক! প্রেমের এমন নিখত ছাব ও বর্ণনা তাঁরা কোথায় 
পেলেন? মানাবক প্রেমের আধার ছাড়া এমন অগপ্রাকৃত প্রেমলীলা আস্বাদন কি 
করে সম্ভব? এই সঙ্গত wae আঁনবার্ধভাবেই titers, রবীন্দ্রনাথের মনেও 
জেগোছিল-_ 


“সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কাঁব, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছাব, 
কোথা তুমি শিখোছিলে এই প্রেম গান 
বিরহ-তাঁপত। হেরি কাহার নয়ান, 
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়োছিল মনে! 
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে 

কৈ তোমারে বেধেছিল দৃশট বাহুডোরে, 
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে 

রেখোঁছল মগ্ন করি। এত প্রেম কথা, 
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা 
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gis করি লইয়াছ কার মুখ, কার 
আঁখ হতে।৮--১ 


বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস সন্ধানে ব্যাপূত যে কোন অন;সন্ধৎস, ব্যান্তর মনেই 
এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবক। 


“বেফব কবিতায় প্রেমের এমন Ga প্রকাশ ঘ।টরাছে যাহা আমাদিগকে 
আমাদের এই sata 'িজীড়ত ধাঁরত্রীর প্রেমের কথাই মনে করাইয়া দেয়। 
কৃষ্ণের রূপ দোঁখয়া রাধার আকুলতা, নায়ক-নাঁয়কার 'মলন-পূর্বক দর্শন ও শ্রবণ 
হইতে জ্ঞাত প্রগাঢ় অনযুরান্ত, 'প্রয়তমের সঙ্গে 'মালত হইবার জন্য রাধার আঁভসারে 
যাত্রা প্রভাত বিষয় বৈষ্ণব কবিগণ এমন জীবন্ত কাঁরয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা 
আমাদিগকে ঘরের কথাই স্মরণ করাইয়া OA! ফলে অলৌকিক জগতের হইলেও 
এই প্রেমিক-যগলের প্রেমলীলা আমাদের মনে এক সামাহীন সৌন্দর্যলোকের 
সন্ধান আনিয়া দেয়। 


বৈষ্ণব পদাবলীর রসগ্রহণ কারতে গেলে আমাদের বৈষব-ভাবাপন্ন হইবার 
আবশাক নাই। মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলক সেই ভালো-লাগাকে চিরন্তন 
কাঁরয়া ভালবাঁসবার ঈপ্সা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণার উৎস।”২ 


রাধাকৃষ্ণের গোলোকের ভালবাসায় ভূলোকের ছায়াপাত কবি-সমালোচকদের 
বিচারের বিষয়। তাঁরা অনুমান করেন যে পাঁরপাশর্বক নরনারীর প্রেম-প্রীত 
WULF একেবারে অগ্রাহ্য করে বৈষ্ণব কাঁবগণ এমন প্রীতিমৃগ্ধ প্রেমঘন 
চিত্র অঙ্কন করতে পারতেন না। কাঁবগান ও বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু আভন্ন। 
কাঁবগানেও রাধাকৃষের প্রেমললার যে AMAT Bigs সরকারদের হাতে ঘটেছে, 
তাকেও কোন মতেই জাগতিক সম্পর্ক রাহত বলা চলে AT! যাঁদও লোকোত্তর 
কাহিনী এই গানের বিষয়বস্তুরুপে গৃহীত, কিন্তু তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লৌকিক 
উপাস্থাতর সরব ঘোষণা জ্ঞাপন করে। রাধাকৃষ্ণের অপার্থক প্রেমলীলা যেন 
AMAT নরনারীর COMA BIST সফল ফসল হয়ে উঠেছে কবির সরকারদের হাতে। 
রৃপানুরাগ, মিলনাকাত্ক্ষা, আভসার, প্রিয়তমের অন্য নায়কা সহবাসে মনোবেদনায় 
মান, 'প্রয়তমের দেশান্তরে বিরহদশা প্রভাত বিষয় সরকারগণ যে ভাবে বর্ণনা 
করেছেন, তা গাওয়ামান্ শ্রোতার মনোরাজ্যে জাগাতক নরনারশীর হার্দক সম্পর্কের 
ছবিই ভেসে ওঠে। 


বিচার করে দেখা প্রয়োজন কবির সরকারগণ গান রচনাকালে অজ্ঞাতসারে 
তাঁদের রচনা অংশতঃ সাহত্য গুণান্বিত করে তুলতে পেরেছেন কিনা। ধর্মসাহত্য 
বা ধমাঁয়কাঁহনী অবলম্বনে রাঁচত রচনা অনেক ক্ষেত্রেই সাহত্যরসসমূদ্ধ হয়েছে, 
সাহত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। বৈষব পদাবলী, গীতা, উপদনষদ, দোহাবলণ, 
রামায়ণ, মহাভারত, ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট প্রভাতি ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাঁহনী 





১. বৈষ্ণব কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২. সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে__ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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অবলম্বনে রাঁচত হলেও তাদের মধ্যে মাঝেমাঝেই উচ্চস্তরের সাহত্যরসের পরিচয় 
পাওয়া যায়। কাবর সরকারগণ একটি fates বিষয়বস্তুকে বিধিবদ্ধ কাঠামোতে 
বেধে গান রচনা করেন। কল্পনার ঘড়িতে যদচ্ছা সূতা ছাড়বার অধিকার তাঁদের 
নেই। তবু তাঁদের কারো কারো রচনায় বিষয়ানরপেক্ষ অনুভূতি উপলাব্ধর 
আনন্দরস ও প্রকাশভঙ্গিমার চারুত্ব পাঁরলাক্ষত হয়; স্বতোতসারিত বাকানার্মীত 
ও শিল্পকোশল লক্ষ্য করা যায়। “কাঁবগানের মধ্যে শিল্পবোধের শাথিলতা সত্তেও 
সহজ কাঁবত্ব শান্তর কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়”_সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন__ 

“বৈরাগ্যস্পূ্ট সুর অকৃন্নিম ভীন্ত-আবেগের একাম্ত নিজস্ব বাহন। 
কাব্যানভাতর আঁতাঁরন্ত যেন সুরের কোন AoE অস্তিত্বই নাই। faery 
কবিয়ালের AA তাহার কাব্যকীতিকে ছাপাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। ভান্ত 
রসের FAC আমেজকে অবলম্বন কাঁরয়া, গতানূগাঁতক বাগৃভঙ্গীর ক্ষুদ্র অপ্তালকে 
ছাপাইয়া কবিয়ালের কন্ঠানঃসৃত সূরই প্রধানতঃ রস wis হেতু। এই সুর 
নির্ভরতার জন্যই কাবগান নিছক কাব্যোতকর্ষের মানদণ্ডে বিচারণীয় নহে। 


বৈষব ও শান্ত পদাবলীর সঙ্গে তুলনায় কাঁবগান অনেকটা শাথিল-গঠন ও 
আতিভাষণ-প্রবণ। ইহা হওয়াই স্বাভাবক। শাক্ষত ও অনৃশীলিত কাঁবমন 
যত অল্প কথায় ও নিবিড় ভাববন্ধের সাহত ভাব Ts করতে পারে, alates 
কাবরা ভাববস্তুর নির্বাচনে ও সংক্ষেপীকরণে তাদ্‌শ পারদার্শতা দেখাইতে 
পারে না। 

কাবগান সম্বন্ধে একটা কথা মনে করা দরকার_ ইহা গানের আসরে গীত 
হইবার জন্য যথাসম্ভব সত্বর রচিত; ইহা প্রধানতঃ কাব্য নহে. সরলয়যোগে গানের 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পাঁরকাঁজ্পত। 


এই প্রাতকূল অবস্থা সত্তেও কবিগান মাঝেমধ্যে বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ 
কাঁরয়াছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলশলাকে কোন কোন কাঁবয়াল বৈষ্বভাব পাঁরমণ্ডলমুন্ত 
এক নূতন whore দেখিয়া ইহার মধ্যে এক আঁভনব ভাবকদম্বের বিকাশ অনুভব 
কাঁরয়াছেন। বৈষ্ণব কাঁবর দৃম্টি অধ্যাত্বব্যজনা ও সম্প্রদায় সম্মত-_এই বিষয়াঁট 
ভাবিয়া দখলে ইহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট উপাদান আছে। হিন্দুধর্মের 
AT দারশীনক-তত্ব কন্টাঁকত, cfs ও আত্মীনবেদনে মধুর ৪ অধ্যাত্ব্য সাধনার 
চরম স্তরে উন্নীত মূল আবেদনটি নিরক্ষর কাঁবয়ালদের এর:প আস্থমজ্জাগত 
সহজ সংস্কারে পরিণত হইয়াছল যে. তাহারা অবলীলাক্মে এ সম্বম্ধে স্বতঃস্ফূর্ত 
কাব্যরসের পরিচয় 1দয়াছে।*** 


কবিয়ালের শিল্পবোধ শিক্ষিত ও মাঁজতিরূচি কাঁবর মত সদাজাগ্রত ছিল না 
_ অবান্তরের প্রক্ষেপ ও গঠন 'শাথিলতা ইহাতে বিশেষ প্রাতিরুদ্ধ হয় নাই। তবে 
কাব্য রচনার মনস্তাত্বক প্রেরণার দিক দিয়া কাঁবগান যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিয়ালরা আসরে গান বাঁধা আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত 
শিজ্পশালার AS] কারুকার্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। আসরের জনাপ্রয়তা ও 
কাঁবযুদ্ধের উত্তেজনা না থাকিলে ইহাদের অনেকেরই কবিত্ব শক্তি অনাবিষ্কৃত 


২০০ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


থাকিত। কিন্তু ইহারা জাতিকে একটা নৃতন শিক্ষা দিল যে, কাব্য রচনায় 
প্াঁথগত বিদ্যা ও শিল্প সাধনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। মন ভীন্ত ও আঁদরসের 
মিশ্রিত তরলতায় পূর্ণ থাকিলে ভোঁতা কলম দিয়া, এমন fe কলম ছাড়িয়া শুধু 
মুখ দিয়া রচনা করা যায়।” ৩ 


ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যেপাধ্যায়ের উপরোন্ত মূল্যবান মন্তব্যসমূহ প্রাচীন কাঁবগান 
আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হলেও পূর্ববঙ্গের কাবগান সম্পর্কেও তা সর্বাংশে 
প্রযোজ্য! এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গেরই একজন কাঁবগান অন্দরাগীর মতামত 
উল্লেখযোগা_ 


“গণীতকাব্যোন্ত বিলাসকলা কৃতৃহল কৃষ্ণলীলা রহস্যই কাঁবর প্রাণ। সুতরাং 
মাধুর্য কোমলতা ও WHE ইহাতে পূর্ণমান্রায় আছে। এমন লীলাময়ী কল্পনা 
বঙ্গীয় আর কোন সঙ্গীতে নাই বাললেও অত্যান্ত হয় না।.. উদ্দীপক ভাস্তভাব 
প্রকাশের জন্যও কাঁবর মালসীর ন্যায় গান আর আছে feat আমরা জান না। 
সাধনার পক্ষে এরুপ শ্রেষ্ঠ অবলম্বন আত অল্পই আছে। উপস্থিত কাঁবত্ব ইহার 
আর একা প্রধান গৃণ। রস. ভাব, রীতি বজায় রাখয়া বিনাস্ত্রে কবিতার মালা 
গাঁথা বড় সহজ ব্যাপার নয়। প্রাতিদ্বান্দ্বতাস্থলে উত্তর কল্পনা জন্য সাচভেদ্য 
সক্ষম দৃচ্টটুকুও চাই। এরুপ সঙ্গীত নৈপুণ্য ও কবিত্বের যুগপৎ সমাবেশ আর 
কোন গানেই দেখা যায় না। ইহার “কাব” নামাঁট সর্বথা সসঙ্গত। বহনরসের 
প্রশ্রবণের ন্যায় ইহাতে আভিপ্সীত রস সকলই পাওয়া WH! বঙ্গীয় আর কোন 
সঙ্গীতে এরুপ রসবৈচিত্রের প্রত্যাশা করা যায় ক?” ২ 


কোন কোন আধুনিক উন্নাসক সমালোচক এইসব স্বভাব কাঁবকে কাঁবওয়ালা 
বলে উপেক্ষা করেন। কিন্তু উক্ত প্রাচীন ও সমজদার সমালোচক এ সম্পর্কে 
ভিন্নমত পোষণ করতেন যেমন £_ 


“সঙ্গীত রচয়িতা বাঁলয়া যে একশ্রেণীর কাব ছিলেন. যাঁহাদের রাচত সুলালত 
ও সুমধুর সঙ্গীত অদ্যাঁপ লোকের কন্ঠে কন্ঠে বিরাজ কাবিতেছে, সেই সমস্ত 
কাবগাথায় আমাদের অদ্যকার প্রয়োজন। ই'হাঁদগকে sig বললে অনেকেই 
বিস্মিত হইতে পারেন, বস্তৃতঃ ইহাতে বিস্ময়ের কারণ fos নাই। যে সমস্ত 
গুণে মনীষীগণ “কাব” এই সম্মানিত উপাঁধ লাভ কাঁরয়া থাকেন, ইহাদের মধ্যেও 
সে সমস্ত গণের অভাব WS হয় না,_তবে ন্‌নাঁতরেক Mal নামকরণ কাঁরতে 
হইলে এই সম্প্রদায়স্থ ভাব্কাঁদগকে স্বভাব কাব বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না; 
কারণ ইহাদের কবিত্ব শক্তি শিক্ষার ফল নহে. হৃদয়ের স্বাভাবক বিকাশমাত্র। 
অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমাতত্ব ও দ্রুত রচনাশক্তিদ্ন্টে অনেকে Palas উপাঁস্থত- 
কবও বাঁলয়াছেন।” ৫ 


৩. কবিয়াল ও কবিগান (সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে )_ ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪. ৫. আদর্শ কবি_ মহেশচন্দ্র সেন (১২৯৫ সাল) 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২০১ 


কোন্‌ কোন্‌ গুণে গুণান্বিত হলে কোন রচনাকে সাহত্য স্বীকৃতি দেওয়া 
যায় সে সম্পর্কে নানা মনির নানা AOI বিদেশী তাত্বকদের কথা দূরে থাক, কি 
প্রাচীন fe আধুনিক দেশ সাহত্য-বিচারকদের মধ্যেই এই বিষয়ে মতৈক্য নেই। 
তবে খুব বেশী তআঁত্বক জঁটলতার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, কোন রচনার 
সাহিত্যগুণ বিচার করতে প্রথমেই তালাস করতে হয় তার ভাব-বক্তু। অর্থাৎ 
কোন্‌ ভাব প্রকাশের জন্য এ WTA প্রয়োজন ঘটোছল। তারপর প্রয়োজন সেই 
ভাব প্রকাশের বাহন ভাষার। ভাষা ভাবকে বহন করে চলে এবং সেই চলনের জন্য 
প্রয়োজন গাঁতির_ চরণ, মাত্রা, ator তার গাত-'নয়ল্মক, আঁঙ্গক নদর্শক। 
চলনের ধরন অনুসারে স্থিরীকৃত হয় তার BH! চলমান বস্তুটির সাজসজ্জার 
জন্য অলওকার প্রয়োগের প্রথা। এত সব উপকরণ মিলিয়ে কোন স্রষ্টার AIG রস 
AOA সমর্থ হলেই তাকে সার্থক সাহত্য সৃষ্ট বলা চলে। 


বাংলার কবিয়ালগণ সচেতনভাবে সাহিত্য সৃচ্টতে রত হন 1ন। প্রকৃতপক্ষে 
জাঁবিকাজনের পন্থা হিসেবে তাঁরা কাঁবগান রচনা করেছেন। যে কোন রচনার 
মাঝেই সাহত্যরসানুসন্ধান স্বাভীবক; কারণ সাহত্য whoa জন্য বদ্ধপাঁরকর 
হয়েই কাঁব লেখনী ধারণ করেন। তবে গানের মধ্যে, বিশেষতঃ কাঁবগানে, সাঁহত্য 
লক্ষণ ও রসান্বেষণ অনেকটা নাড়া বনে A খোঁজার সাঁমল। কাঁবগানের মূল 
ভাববস্তুই ধার করা- প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা তথা বৈষ্ণব সাহিত্য এবং শান্ত পদাবলীর 
ভাব অবলম্বনে ছকবাঁধা পদ্ধাততে কবিগান রাঁচত। সুতরাং সাহিত্য সৃষ্টিতে 
যাঁরা সচেতনভাবে প্রয়াসী হন নি, এবং ভাবকে আত্মস্থ করে প্রকাশ করার সময় 
সুযোগ শিক্ষা ও 1শল্পবোধ যাদের আয়ত্তাধীন নয়, তাদের aia মাঝে যদ 
সাঁহত্যের ছিটেফোঁটাও মলে যায়, তবে তা পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতোই 
সানন্দে গ্রহণ করা উাঁচত। 


কুশলী সাহাত্যক সাহত্য সৃন্টি-কৌশলের বাভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে সম্যক 
অবাহত হয়েই রচনায় প্রবৃত্ত হন। আত্মস্থ ভাববস্তুকে কাবোত্তার্ণ করতে তিনি 
ভাবোপযোগণী ভাষা চয়ন করেন, 'বাবধ সুসম্মত কাব্যাল্ঙ্কারে ভাষত করেন, 
তাতে নাঁষ্ট গুণারোপ করেন, এবং সর্বোপারি পদ রচনার বাঁশম্ট ভঙ্গি বা 
রীতির মাধ্যমে রচনার প্রাণপ্রাতিষ্ঠা করে তাকে রসোত্ীর্ণ সাহত্যে পাঁরণত 
করেন। কবিয়ালগণ কেউই এসব 'বাশম্ট গুণের আঁধকারাী 1ছলেন AT! পুরাতন 
ভাববস্তু, দাঁরদ্র ভাষা, বাঁধাবদ্ধ ছন্দ এবং উপমা-অনুপ্রাসাঁদ বাহ্যালঙ্কার 
ও 'বাঁধবদ্ধ পদাবন্যাস রীতিতে কবিগান রচিত_তাতে যথোঁচত গণ আরোপে 
কাঁবয়ালদের অক্ষমতা অনস্বীকার্য। ফলে River রসোত্তীর্ণ হতে আধকাংশ 
ক্ষেত্রে সক্ষম হয় ি। তব এইসব রচনা নামমাত্র শাক্ষিত পল্লীকাঁবদের অবচেতন 
মনের ফসল বলেই প্রশংসার যোগ্য। নাগাঁরক সাহত্যের সুত্র সংজ্ঞা আইনকানুন 
রীতনশীতির কাম্টপাথরে বিচার করে অজ্ঞতাজানত ন্রাট-বিচ্যাতির জন্য কবিয়াল 
এবং কাবগানকে অনর্থক গালমন্দ করা নেহাৎ আঁবচার না হলেও 'বিচারবিভ্রান্তি 
ত বটেই। সুতরাং রাজহংসের মতো নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিয়ে, দোষের ভাগ 
পাঁরত্যাগ করে গুণের ভাগ গ্রহণ করে, বাংলার মাঠে ঘাটে ছাড়িয়ে থাকা, মাটির 
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কাছাকাঁছ অবস্থানকারী এই কাঁবকুলের রচনার gee ক্ষমাস্দন্দর দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে পর্যালোচনা করলে, TATRA অন্ধকারে হঠাৎ আলোর ঝলকানর মতো সাহত্য- 
গুণ ও রসের কিছ; কিছু সার্থক নজার অবশ্যই মিলবে। 

কাঁবগানের কাব্য ও সাহিত্য-গুণ 'নর্ণয়ে চিরাচারত সংজ্ঞা ও বিচার পদ্ধাতর 
প্রয়োগে গানের ছন্দ অলগকার রস বিশ্লেষণ করে কাব্যধর্ম নির্ণয় ও প্রাতিষ্ঠার 
চেয়ে অর্থাং সাহত্য বিচারকদের শব-ব্যবচ্ছেদ পদ্ধাতি অবলম্বন না করে, 
“সরকারগণ” Pte নির্মাণে মোটের উপর কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন, 
তাই fara বিষয় হওয়া Glow! সচেতনভাবে রসোত্তীর্ণ কাব্য-রচনা প্রয়াসী না 
হয়েও কাঁবর সরকারগণ তাদের রচনায় যে কল্পনার তুলি বুঁলয়েছেন তাতে 
মাঝে মধ্যে সুন্দর সুন্দর আক্ষারক tha আঁও্কত হয়েছে। সে সব tba নির্মাণে 
আধ্বানক ATS ছোঁয়া নেই ঠিক; কিন্তু শব্দ চয়নে, বাক্য গঠনে, রূপক উপমার 
ব্যবহারে, দেশজ ও জনপদপ্রচালত শব্দ যোজনায়, ধাক্পদ্ধাঁত (101011), সারগর্ভ 
বাক্যাংশ ( phrase ), ব্যঙ্গোন্ত ও প্রবাদ প্রবচনের APS, প্রয়োগে কবিগানে 
এক নূতন সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া AA! গ্রামীণ বাক্‌ধারা ও শব্দ যোজনার ফলে 
TA পল্লাীকাব্যের মর্যাদা পেতে পারে। প্রচুর পাঁরমাণে সাধু শব্দের ফাঁকে 
ফাঁকে প্রাকৃত ও আণাঁলক শব্দের ব্যবহারে কবিগান fae চ'রত্র লাভ করেছে। 
রচনার মধ্যে সময়োচিত শ্লেষ ব্যঙ্গ ATS ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে কাঁবগানের 
কোন কোন অংশ প্রকৃতই কাব্যোত্তার্ণ হয়েছে। 


'নিম্নোদ্ধৃত “বরহ’ গানাঁটর কোন, অংশে বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়া, কোন অংশে 
পাঁচালীর লক্ষণ, অংশাঁবশেষে পল্লশগশীতির ছাপ যে সুস্পষ্ট তা যে কোন রসগ্রাহী 
পাঠক ও শ্রোতার নজর এড়াবে না, বরং কাণে সর বাজবে__ 

চিতান- জলে বিচ্ছেদ আগুন সহস্র গণ রাধিকার বক্ষে । 

পাড়ন_ ছুটল আগুনের বাণ, কে তাহা কাঁরবে নির্বান, 

দুর্বলা অবলার পরাণ, পোড়ে অলক্ষ্যে ॥ 

ST ফুকার_ রাধার বক্ষমাঝে দুঃখের আগুন এতই প্রবল, 

নাই রে বল, জল 'বাঁনময় নয়নে অনল। 
উপসর্গ দীর্ঘ*বাসে, দীপ্তানল ঢালে বাতাসে, 
রসময়ের রসের আশে, বিবর্ণা রাই স্বর্ণ-শতদল ॥ 


{মল আঁত ভগ্নদেহ আন্নেয়াগার, কাতরস্বরে কিশোর, 
উগারে HPO অঙ্গার । 
মুখ জবলে আগদন হৃদয় মাঝে__ 


পার না যে সাহতে সই আর! 
ডাইনা-_ কোথা গিয়ে জ.ড়াবে প্রাণ বলে দে লো সজনী, 
চিনিতে না পার আম, দিবা কিবা রজনাঁ। 
(সবই দেখি দশীপ্তময় KH 
আমার নাই মরণ_ নাই মরণের ভয়; 
যে পথে চালত বন্ধ সে পথের ধৃলি_- 
দুঃখের কালে বক্ষে মাখ শীতল জলে গূলি। 
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(আমার তব; ত প্রাণ জড়ায় না লো)_ 
সকল পুড়ে গেল, জলে গেল লো-_ 
তবু ত প্রাণ জড়ায় না লো। 
সতত আলিঙ্গন কার কত কত গাছে। 
(দেখ গাছভরা বিরহ বিষে গো_-) 
(আমার এ জবালা জুড়াবে কসে গো) 
তাল তমাল শাল রসাল বকুল, 
কোন কালে পাব কি কূল, এ বিচ্ছেদ অকূল পাথার। 


খাদ বা খোঁচ_ ত্বারতে তাঁরতে sia কত পরকার॥ 


২য় ফুকার_ সাঁখ, যে বনে সে আমায় নিয়ে কাঁরত ভ্রমণ, 
অনুক্ষণ ভূলে তথায় কার অন্বেষণ। 
যেন তারে দেখি দোঁখ, 
ও ভুলের দেশে ভাল থাকি, 
ভুল ভাঁঙ্গলে দোঁখ সখী, আগুনে আবৃত বৃন্দাবন ॥ 


িল__ আম কত কার মারবার কারণ, 
এ ঘটে ঘটে না মরণ, 
মরার দেশ কি হলেম পার। 


অন্তরা- আমার শ্যাম-প্রেম পরশমণি বুকে পেলে জুড়াইত বুক! 
আম আর কবে হোঁরব সেই চাঁদ TAN 
ভালবাসার বাসা দিলেম, 
যতনে পাঁষয়েছিলেম, হৃদয়-পিঞ্জরে শ্যাম-শুক। 
হৃদয়-পিঞ্জর ছেড়ে, শ্যাম-শুক পাঁখ গেছে উড়ে, 
এখন পিঞ্জরে TAT পোড়া দুখ ॥ 
(ও সখী গো) জাতি-বিদ্যা-কুল-মান, 
জীবন যৌবন মনপ্রাণ, 
সকলি দাঁহল সর্বভূক। 
(ও সখী গো) একমাত্ৰ আম আছি, 
এত পোড়ায় কেন বাঁচি, 
আমার কেন বা পোড়ায় না আঁম-টুক॥ 


পরচিতান_ সখা দিব্য অগ্নির সপ্ত জিহবা ব্যাপ্ত ত্ৰিভুবন ৷ 


পরপাড়ন_ আমার এই আগুনে কত জিহবা কেবা জানে, 
দোঁখনে নয়নে, প্রাণে অসহ্য দাহন ॥ 


৩য় বা পরফুকার_ বন্ধুর রূপের ধ্যানে পূর্ণ কার হৃদি শতদল, হই শীতল, 
ধ্যান ভাঁঙ্গলে আবার সেই অনল। 
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জল নয় সে স্মশীতল করে, 
আগ্দন নয় পোড়ায় আমারে, 
এত কাঁদায় জনম ভরে, তবু তারে চাই কেন তাই বল॥ 


শেষ মল আমার তোরা ব্যতীত ব্যথার Bebe নাই, 
তাই তোদের পায় ধরে জানাই, 
করতে ইহার প্রাতিকার॥ 
(রাজেন্দ্রনাথ সরকার ) 


উদ্ধৃত গানটির VATS কীর্তন এবং অন্তরায় পল্লীগাীতির সুস্পষ্ট ছাপ 
রয়েছে, আর সারা অঙ্গ যে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার তন্ময়তা মল্ময়তা মণ্ডিত তা 
পাঠ করলেই ধরা পড়ে; তবে গাইতে শুনলে আরো গভীরভাবে মর্মে অনুভূত হয়। 

গ্রামীণ ' পটভূমিকায় কাঁবগান রাঁচত। প্রাচীন বিসয়বস্তু অর উপজীব্য। 
পাঁরবেশনায়ও বাঁধাধরা রীতি । রচনাকারগণ স্বল্প শিক্ষিত বা প্রায় আঁশাক্ষিত। 
রচনা মাঁজতি পাঁরশোঁধত অলঙ্কৃত এবং সংস্কৃত করার সময় শিক্ষা ও দক্ষতা 
সীমাবদ্ধ | কেবলমাত্র মনের আবেগ বা সরান্বেষা এত সব ঘাটতি পূরণে সব সময় 
সক্ষম নয়। তাই মনের কথাকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে সব সময় সাহত্য সাঁন্টর 
স্বীকৃত কলাকৌশলের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হয় নি। তাঁদের রচনায় পাঁরি- 
পাঁধির্বকতার প্রভাব সুস্পষ্ট | গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত বাকৃধারা ও আণ্টালক শব্দের 
ব্যবহারে এবং গ্রাম্য ছড়া প্রবাদ প্রবচনাঁদর সংযোগহেতু কবিগানের বন্তব্য বিষয় 
অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। লোকচারত্র রূপায়ণ ও চিত্র প্রণয়নে_বিশেষতঃ যে 
পাঁরবেশে গান পাঁরবোশত হতো তার পাঁরপ্রোক্ষতে, শ্রোতৃমন্ডলীকে অধিকতর 
রসাবিষ্ট করেছে। আঁত সাধারণ উপমা রূপকের সাহায্যে তারা war 
{বিষয়কে সহজ সুন্দরভাবে WS করেছেন। ফলে বহক্ষেকে কাঁহনীর পৌরাণক 
নায়কনায়কাগণ তাদের দেবত্বের বর্ম ত্যাগ করে যেন প্রাকৃত নরনারীর কামনা- 
বাসনা নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়য়েছে। পূর্ববঙ্গের কবির 'সরকার'গণ 
GRACE বৃন্দাবনের রাধাকৃষকে বাঙ্গালীর ঘরের রাই-কান বানয়ে ছেড়েছেন। 
অপরণ্দকে একই আসরে ডাক, ভবানী, মালসী, আগমনী ও বিজয়া গানের 
পাশাপাশি রাগানুরাগ, মান, মাথুর, বিরহ বিচ্ছেদ fetes সীসংবাদ গান 
পাঁরবেশন করে কাঁবগানে শ্যাম ও শ্যামার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘাঁটয়েছেন। 

উপমা রূপক যমক অনপপ্রাস প্রভাতি সাহত্যের অলঙ্কার! তাদের সুষম ও 
স্থানকালোচিত প্রয়োগে রচনার সোন্দর্য বাদ্ধপ্রাপ্ত হয়। আঁতীরন্ত প্রয়োগে 
সৌন্দর্যের হান ঘটে। কবিগানে যমক ও অন:প্রাস এবং সমোচ্চাঁরত 'ভিন্নার্থক 
শব্দের আতীরিন্ত বাড়াবাঁড় অনেকের কাছে নিন্দার কারণ হয়েছে। প্রাচীন কাঁব- 
গানে অনুপ্রাসের আ'তিশয্ে ক্ষুব্ধ Ba, রবীন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচনা করে 
তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন--“সঙ্গীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন 
তাহাতে রাগ-রাগিনীর যতই অভাব থাক্‌, তাল-প্রয়োগের AM কোলাহল যথেষ্ট 
থাকে । সুরের অপেক্ষা সেই ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে আঁশাক্ষত fos সহজে মাঁতিয়া 
উঠে। একশ্রেণীর কাঁবতায় অনপ্রাস সেইরূপ ক্ষাণক, ত্বারত, সহজ উত্তেজনার উদ্রেক 
করে। সাধারণ লোকের কর্ণ আত শীঘ্র আকর্ষণ কারবার এমন সুলভ উপায় অল্পই 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২০৫ 


আছে। BLAH যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন TH লোকের 
বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন তদদ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরত প্রাপ্ত হয়।” ৬ 


রবীন্দ্রনাথের উক্ত কঠোর মন্তব্য যাঁদও প্রাচীন কাঁবগান সম্পর্কেই প্রযোজ্য, 
তথাপি যেহেতু পূর্ববঙ্গের কবিগানেও স্থলাবশেষে অনুপ্রাসের আঁতীরন্ত ব্যবহার 
চোখে পড়ে, সে কারণে সে প্রসঙ্গে আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 


কবি-সঙ্গীত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনূপ্রাস আতিশয্যের উদাহরণস্বরূপ নিম্নোস্ত 
We সঙ্গীতাংশের উল্লেখ করেছেনঃ 


(ক) গেল গেল কুল কুল, যাক কুল-_ 
তাহে নই আকুল। 
লয়েছি যাহার কুল, সে আমায় প্রাতকূল॥ 
aly কুলকুণ্ডালনী অনূকূলা হন আমায় 
অকুলের তরী কূল পাব পুনরায় ॥ 
এখন ব্যাকুল হয়ে কি দকূল হারাব সই 
তাহাতে বিপক্ষ হাসবে যত fanaa 


(খ) একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য 


age গাম্ভার্য তাতে দাম্ভার্য নাই, 

আর আর বউ যেমনধারা ব্যাঁপকে! 
অধৈর্য হেরে তোরে সজনী. ধৈর্য ধরা নাহ যায়। 
ale সিদ্ধ হয় সেই কার্য করব সাহায্য 

বাল, তাই বলে যা আমায়। ৮ 


নিঃসন্দেহে এই জাতীয় রচনা কর্ণপাড়াদায়ক, শ্রুৃতিকট্র। “ইহাতে কোন 
গুণপণা নাই; কারণ উহার অধিকাংশই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মাত। 
..অন:প্রাসছটার খাতিরে কাবি ব্যাকরণ এবং শব্দশাস্ত সম্পূর্ণ লঙ্ঘন”৯ করেছেন। 
“কবিরগানে স্মানয়ন্তিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই সমস্ত অযন্রকৃত রচনা- 
গুলিকে শ্রোতার মনে Tine করিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন অন্:প্রাসের বিশেষ 
আবশ্যক হয়।” ১০ 


কিন্তু কবিয়ালদের সব রচনাই যে এ জাতীয় দম্পাচ্য অন,প্রাসে আবৃত তা 
ধারণা করা অনুচিত। অন:প্রাসের প্রাচুর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কটু মন্তব্যের 
জবাবে 'কৃষ্ণকমল রচনাবলীর' আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের আভমত 
অবশ্যই উল্লেখ্য__ 


“কৃষ্ণকমল সংস্কৃতশাস্তের পাণ্ডত্য লইয়া খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার মূলগত 
28555585820 ভাবরাজোর খ:ঁটনাঁটি frets 
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ও প্রত্যয়াম্ত শব্দের প্রাতি তাঁহার অদ্ভুত wots fea কাঁবওয়ালা ও 
যা্রাওয়ালাদের মধ্যে তিনি এ সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ কীতিত্ব দেখাইয়াছেন। দুঃখের 
বিষয় বাঙ্গলায় যাহারা আভিধান িখেন, সংস্কৃত আঁভধানের 'িগড়ে তাহাদের হাত 
পা একরূপ বাঁধা থাকে। তাহারা কাঁথত বাঙ্গলার স্বরূপ আগবন্কার করা তো 
দূরের কথা-_তাহার যে অপূর্ব aay আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিধানে 
কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং বাঙ্গলা 
যমক অলঙগকারের এই প্রাচুর্য যে তদীয় অপূর্ব এ*বর্ষের ইঙ্গিত করে তৎসম্বন্ধে 
প্রশংসাস্চক একাঁট কথা বলা দরে থাকুন_কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা বৃথা 
ধমক অলঙকারের খচ্মচ্‌ সৃন্টি করিয়া সাহত্যের উপর দৌরাত্ম্য কারয়াছেন_- 
এইরূপ আঁভমত প্রচার কাঁরয়াছেন। যমক অলঙকারের এই অপূর্ব স্বরূপ প্রদর্শন 
ছাড়া কৃষকমল ও রাম বসু প্রীত লেখকেরা ভাবরাজ্যে যে রাজটীকা কপালে 
পাঁরিয়া জনসাধারণের নিকট অজস্র প্রশংসার রাজস্ব লইয়া গিয়াছেন_তাহাও Tota 
উপেক্ষা কাঁরয়াছেন. এই যুগের সাহত্যের ইহা অপেক্ষা আর ক দুদৈর্ব' হইতে 
পারে ।» ১৭ 

এ ত গেল প্রাচীন কবিগানে যমক অনপ্রাসাঁদর প্রাচুর্যের পক্ষে বিপক্ষে জ্ঞনী- 
গুণীদের উীন্তিপ্রত্যান্ত। পূর্ববঙ্গের কাবগানেও মলের খাতিরে অন্রপ্রাস ঘমকের 
প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রচনার সৌন্দর্য হাঁনর চেয়ে তা আঁধকতর 
শ্রাীতসখকর শ্র্ীতিগ্রাহ্য হয়েছে, কাব্যালগ্কৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের কাঁবয়ালগণ 
যমক ও অনপ্রাসের AY, প্রয়োগে এবং শ্লেষার্থক ও বাঙ্গাত্মক শব্দের সময়োঁচিত 
ব্যবহারে গানকে সুষমামাশ্ডত করে তুলেছেন। melas শব্দ ও বাকৃভঙ্গীর 
ভাবোপযোগী ব্যবহারে, দেবদেবী ও মহাকাব্যোন্ত নরনারীর কথোপকথনে দেশজ 
ও গ্রামীণ উতপ্রেক্ষার সংযোজনের ফলে গানের মধ্যে মাঁট ও মানষের উপাস্থাঁত 
অনুভূত হয়। বাঁকিয়ে বা হুল ফুটিয়ে কথা বলায় এ সবের জুড়ি নেই। সচরাচর 
প্রচালত শব্দ ও বাক্ধারার মিশ্রণে শ্লেষ বিদ্রুপের তীব্রতা যেমন বেড়েছে তেমাঁন 
ভাবের উদ্বেলতা ও হৃদয়াবেগ তাতে বেড়েছে বই কমে নি। তাঁদের রচনায় ব্যাকরণ 
ও শব্দশাস্ত সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হয় নি, একই শব্দের 'বরান্তিকর পুনরাব্‌াত্তও আকছার 
ঘটে নি। সংনিয়ন্ত্িত ছন্দের বন্ধন রক্ষা করে এবং ব্যাকরণের নিয়ম মেনেই তাদের 
কবিগান SO হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নমুনাস্বরূপ পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের রচনা 
থেকে কিছন উদ্ধত দেওয়া গেল যেগাঁলকে রবীন্দ্রনাথের তীর ও কটু কষাঘাত 
থেকে TS বলেই মনে হবে__ 

১। গোর প্রেম সাগরে ছঢটল ভাবের লহরী, অণ্ট প্রহরই-_ 
উঠে feats feta. Seta Sala বাঁলতে ৷ 
করে রূপে দগ দগ. রসে ডগমগ, জগদঘ হরে চাঁলতে॥ 
২। শিলে মানুষে অমরে, অস্ত্র ছাড়া সমরে, 
এল পাষণ্ড পামরে WATS I 
দেখে ভূলোকের ক্ষুধা, গোলোকের সুধা 
spare বিতরে কলিতে॥ 





১১. বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য-_ দীনেশচন্দ্র সেন। ৫৬*--৬১ পৃঃ 
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Ol আমার মন নিতান্ত পাজী, 
কার লেগে করলেম কারসাজি, 
অসংসঙ্গে রঙ্গরাজী-_সকল ভোজের বা'জর প্রায় ॥ 
৪। 'নরানন্দ বাঁধ বগুণ, ভক্তে গায় না গোবন্দ গুণ, 
বনাকাচ্ঠে জবলছে আগুন, আমার এই বুকে। 


৫। রূপে মুরছে অনঙ্গ, মার Te শ্রীঅঙ্গ, প্রিভঙ্গ মধুরাকৃতি 
আহা 1S সুন্দর নাসা, PARA কুলনাশা, 
নাসায় দোলে গজমাতি। 
কিবে খঞ্জন গঞ্জন নয়নে, অঞ্জন মনোরঞ্জনে, 
কোন্জনের রুপমাঞ্জনে আনি একে । 
{তলকে ন্রিলোক আলো, মরি fe ঝলকে। 
Yl দেখতে কালো বরণ, তোরা আমায় কারস বারণ, 
চিত্ত মত্ত-বারণ, বারণ হয় না বারণ 'দিলে। 


৭। এখন কেহ নাই আর এ TAM, রাধা বলে আমায় শমধায়, 
ক্ষুধার কালে প্রেমের সুধায়, আম দলেম মানের হলাহল। 


৮। রাধা রাধা বলে বদনে, গয়ে রাধার কুঞ্জ সদনে, ঘদারয়ে বেড়ায় ; 
রাধার সখী সব, শুনে সুমধুর রব, বলে কোন্‌ সাধু এ যায়। 
কেমন রাধাপ্রেমের অননরাগণী, রাধা নামে নাশ জাগ, 
সখ, মাস-কীর্তনের কোন্‌ বৈরাগী, 

ভোরে রাধা নামের কীর্তন গায়॥ 

dl সবই কালে করে, পড়েছ যে কাল নজরে, 

এই কালে শ্যাম সেই কালেরে, কালে খেয়েছে। 


১০। এল ডাঁকনীরা করে ক'রে কুসুমের হার, 
কুসুমের TL ভাঁকনীদের বড়ই বাহার; 
জড়ায়ে পর্বত পাহাড়, গলেতে অপূর্ব হার, 
রান্রীদন করে বিহার, নাইক নিদ্রা আহার ॥ 

১১। তুম পাশাখেলায় হারলে বাঁশী, 
আমরা দেখে লজ্জা বাস, 

বাঁশীর সনে হল বাসা, 
তোমার বাসী মুখের হাঁসটুকু॥ 

১২। তোমার অষ্ট সখা অন্টগ্রহ, শ্রীরাধকা গুরগ্রহ, 
বক্ত হয়ে নবগ্রহ, তোমার কোপগ্রহ লেগেছে। 

১৩। বাঁশী কুলজার কুল 'নিত্য মজায়, 

শাপ দিয়েছে সব কুলজায়, 
বাঁশী গেছে পাপের পুজায়, 
চূড়া যাবে দাঁক্ষণায়। 
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২০৮ পূর্ব বঙ্গের কীবগান 
এপ AEE 
১৪। 'জাদ্দহীঁন তোর বদ্ধ কাঁচা, 
{ঠক না করে পাছার কাছা, 
দিয়ে বাঘের গায়ে খাগের খোঁচা, 
ঘুমের বাঘ আর জাগাস্নে। 


del তরুণ অরুণ কিরণ চরণতলে 


১৬। সেই না কার না চিন্রপটে, দাগ লাগায়ে চত্তপটে, 
সেই না কার না কি ক লুটে, কোন লম্পটে চম্পট 'দিয়েছে। 


১৭। খলের পীরাত জলের তিলক পলকে শ7কায়। 


১৮। নিবৃত্ত কাঁরতে তার চুরিদার, 
দুব্ত্তেরে মোরা দলাম চৌকিদার, 
কথা নয় বলার, অবলার গলার 
হার চুরিতে ধরা পাঁড়ল হঠাৎ। 
১৯। গলায় মালা চোরাই সান্ধর, ঠাকুর নাই নাম ঠাকুর মান্দর, 
কপালে দেয় হাঁরমন্দির, চুর করে নারীর মান্দরে। 
২০। wpe, জান নাসাতে কুলনাশা তলক, 
চপলা নন্দিত কপালে অলকার ঝলক। 
প্রাণে কয় নিরবাঁধ, হোর এ রূপের নাধ, 
তাতে সই প্রাতবাদী, হল আঁখর পলক॥৷ 
২১। কত অশুভ কল্পনা, কল্পনা অল্পনা, কল্পনা জল্পনা 
আজ হতে অবসান। 
২২। যত FAH কুরঙ্গিনী, রঙ্গেতে রাঙ্গনৰ, সঙ্গের সাঁঙ্গনী হল তব। 


২৩। জান কি অনুরাগেতে, চলেছ মনের বেগেতে, 
fe দিব তুলনা জগতে, যেমন সাগর সঙ্গমেতে জাহ্নবী ধায়! 
২৪। facets আলোক চিকন Tors, 
তেমান অঙ্গ বাঁকা Sle বাঁকা, বাঁকা আখ কই। 
২৫। কিবে পুরুষ অতুল, স্বর্ণ পুতুল, কুলজাকুল কুল নাশে গো 
উহার alo পদ করে, নখর TASCA, সুধাকর কর প্রকাশে গো। 


২৬। কোন CATA ভাবে মজে, ভাবের মানুষ IH গোরাঙ্গ, 
ভাবের ভাবক বিনে, কে ভাবে এই ভাবের প্রসঙ্গ । 
কবে রূপে অঙ্গ দগদগ প্রেমে অঙ্গ ডগমগ, 
ভাবে হরে জগদঘ, খেলে নবরসের তরঙ্গ ॥ 


২৭। ঘোর কাঁলর সন্তপ্ত Gta, হারনামে লিপ্ত রবে, 
ব্রজের খেলা লুপ্ত হবে, VOT হবে গুপ্ত বৃন্দাবন। 

২৮। কি নিদারুণ ভাবের দরুণ, কটীর বসন তরুণ অরুণ 
অরুণ চক্ষে তরুণ অরুণ, বরুণ ঝরে অঝোরে। 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ২০৯ 


২৯। তুমি অচিনা, চিনা দেও প্রাচীনারে। 
৩০। নাই হে সাধন, মনের বেদন, শ্রীমধুসৃদন নিবেদন কাঁর। 
৩১। তুমি এসেছ ত্যজে নদীয়া, কতজন এলে বাঁধয়া, 

সঙ্গে থাকলে বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রিয়াসহ য়ায় দিতেম স্থান। 
৩২। দয়াল অবতারে, M1 করতেছে যারে তারে, 

কেহ যারে নাহ তারে, তারে তার করুণা তোমার ॥ 


৩৩। যেমন আমাকে করলে Fo, নামের গুণ রেখ যথার্থ, 
জীব যেন পায় পরমার্থ, মহাতীর্থ ঢাকা দাঁক্ষণে। 
৩৪। দেশবন্ধু পরলোকে, হাহাকার নরলোকে, 
তখন দিবাভাগে দিবালোকে, সব লোকে দেখে অন্ধকার 
OG! মগের নাই আগের সৌরভ, তব সম্মানের কৌরব, 
আর শ্রীমতী খেসারীর গৌরব, ব্রজের সেই কিশোরীর মত। 
৩৬। TAA আলু পোস্তা, পাওয়ার নাই ব্যবস্থা, 
কেবল পোষ মাসের পর দুরবস্থা, সস্তা হয় মূলা তরকারী। 
৩৭। ইন্দিবর 'নান্দরুপ কে গো সখা কাঁলন্দীর কূলে। 
৩৮। বাঁকা আখ জোড়া ভুরু কর্ণেতে কুণ্ডল, 
অলকাতিলকাবৃত শ্রীমুখমুণ্ডল, 
কামকান্তি জান কান্তি, গলে দোলে বৈজয়ন্তী, 
বাঁশী সাধে জয়জয়ন্তী, জয় রাধা রাধা বলে। * 
তরুণ অরুণ করণ চরণ তলে॥ 
Od! রয়েছ পাটের আফসে, দেশ ছেড়ে বিদেশ, 
উদ্ধব কয়াল অক্কুর দালাল সবই সাঁবশেষ। 
শুনি পাট আঁফসের বার্তা, 
যেমান হর্তা, তেমাঁন ধর্তা, 
এই আঁফিসের বড় কর্তা, ধূর্তের হয় একশেষ॥ 
৪০। হারা হয়ে কৃষ্ককান্তে, প্রাণ ত্যজে আজ কৃষ্ণ-কান্তে, 
চন্দ্রাবলী কানৃতে কান্‌তে, আনৃতে কান্তে Wace যায়। 
৪১। মস্তকেতে প্রখর ভান, হাঁটতে কাঁপছে arr, 
তব্‌ অন্দরাগের তন, ধনু হতে ছুটল যেন বাণ। 
৪২। অধরে নাই মধুর হাঁস, কে করেছে মন উদাসী, 
(যেমন) গ্রহণান্তে উদয় আস,' পৌর্ণমাসীর শশার প্রায় । 
৪৩। অচল করে সবাকারে, তুই রইল ভাই শবাকারে, 
প্রভা নাই আর প্রভাকরে, দিবসে হয়েছে রাঁত। 
881 রাধে সব হোরছে খেলা, নীলবরণ বিদ্যম্মালা, খোঁলছে তুফান, 
ছুটল রৃপসাগরে বান। 
দ্বিপ্রহরের রৌদ্র করে, সুধাকরের করে করে স্নান॥ 
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২১০ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


৪&। ভাবলেম অকুল পাথারে পাব Tia কুল, 
এখন শ্যাম বুঝ আমায় হল প্রাতকুল; 
তাইতে অকুলেতে ভাস। 
Sul সে রূপ দেখে চত্রপটে, দাগ লাগল চিত্তপটে, 
চাইলে দেখ আকাশপটে, সেই কপটের দাপট আতিশয়। 
891 মনোময় 'শ্যামসূন্দরে, পাব না হাটে বন্দরে, 
আছে তোর হাঁদকন্দরে, মন-মান্দিরে মনোময়। 
প্রোমকে করে না কভু প্রেম-বিরহের ভয়! 


৪৮। কার না চিত্ত গলে, দেখলে উহার গলে, 
অপরূপের গোপহার, গলার Glow উপহার । 
AAA রমণীর হাড়ে হাড়ে, দাগ লাগে দেখলে Gara, 
মাজা শোভে চন্দ্রহারে, সকল হারের চেয়ে এই হারের বাহার ॥ 
৪৯। তারই বার তারই ওদন, তারই তুলসী পত্রে শোধন, 
রোদন করে তারই সদন, নিবেদন কর। 
৫০। এত যে করতোঁছ সংসার সংসার, 
এ সংসারের সার শুধুই সঙ সার; 
সদা বহন কার অসার আশার পসার, 
উঠা বসার কি আর সময় নাই। 
&১। মেঘে লাগল বরাতে, 
ডাকে হংস সারস ARTIS 
তুই শানস শ্যামের বাঁশী ॥ 
&২। জান এ আঁফসের বার্তা, 
যেমনি হর্তা তেমনি ধর্তা, 
এই আঁফসের চেয়ারম্যান কর্তা, 
ঘৃষখোরের হয় একশেষ॥ 


Gol আঁখি লাজে OLD, 
বিদ্রুপ করে ভ্রমরে। 
তোমার সম্মান করে নর 
আর কিন্নর অমরে॥ 
উদ্ধৃত স্তবকগালতে অন্প্রাস, যমক, রূপক ও শ্লেষাঁদ অলঙ্কারের প্রয়োগ 
কবিয়ালদের রচনা-নৈপুণ্য এবং TSEC. কাব্য শান্তর পরিচয় দান করে। এই 
কথার কৌশল, অলঙ্কার়ের ছটা, উপস্থিত বুদ্ধির চমক এবং ব্য্জনাময় TAA 
মিলিয়েই কবির আসর আঁচরে জমজমাট হয়ে উঠত। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান' ২১১ 


গ্রাম্য সংলাপের ভাষা, পারিবারিক কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দ, গ্রাম্য বাগ্রীতর 
সুষম প্রয়োগে ACH কীবগানের দেহে পল্লীগীতর সুস্পষ্ট 1চহ ফুটে উঠেছে। 
ফলে এইসব গানে “আটপৌরে জীবনের স্বাদ ও কল্পলোকের দ;রাভসারের 
অভাবনীয়তা উভয়েরই মিলিত সুর শোনা যায়।”১২ অফুরন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় 
এ সম্পর্কে $= 
১। আম কুচিন্তায় কৃশ, কৃষকের বৃষ, বয়সে হয়েছ ToT 
২। মরার উপর ধরে খাঁড়া, বলে এই বুড়া সব নষ্টের গোড়া । 
ol কি সে অমৃত ফল করব আশা, বাগানে বিষবুক্ষ রোপণ করিয়া। 
8। {ক ফল ফলে সন্ধ্যাকালে, ঢোল দিলে আর ভাঙ্গা হাটে। 
&। যত সম্মান প্রাতষ্ঠা, শুকরের বিষ্ঠা, কাকের মুখে লাগে মিঠা । 
৬। রোগে শোকে পাপে তাপে, পুড়ে হলেম ছাই, 
ভূতের বেগার খেটে যাই। 
৭। আমার আস্থচর্ম সারা করে, 
সব লুটে নেয় পরে পরে, 
শুধু ছালার মিছে গরে, মা গো ভিতরে কিছ নাই॥ 
vl তসরের কাঁট আপনা জালে, আপাঁন হয় আটক। 
dl উদ্ধার করতে নিজের স্বার্থ আকাশের চাঁদ দেখায় মর্তযলোকে, 
১০। নিম্ফল বৃক্ষে বানর যায় না, বলে গেছে ডাক গোয়ালে। 
১১। হনজুরেতে মজুর সাজে, নিজের গাঁইটের টাকা face 
১২। যেমন WHT মায়ের MATS নাই, তুই ক গো সেই TSI 
১৩। ঘরের জিনিষ পরে নিয়ে, ডঞ্কা মারে তারা, 
১৪। কথা ঠাকুরমায়ের গল্পের মত। 
১৫। সর্বনাশের কিং রক্ষে রেঙ্গুনের আতপ চাউলে। 
১৬। যো আদৃমী কিনে গা হাতী, আদূমী |p, fea 
১৭। বৃষ বৃদ্ধ হলে সেই বৃষকে, যত্র করে কোন্‌ কৃষকে। 
১৮। আগের দিন বাঘে খেয়েছে। 
১৯। ভাওয়ালের আকাশে উঠল, অমাবস্যায় পূর্ণ শশী। 
২০। সোনার সংসার করাল শ্মশান, তুই পাষাণের বোঁট। 
২১। ছালতে ঢেলোছ ঘৃত। 
২২! অন্ধকারে আঁবরত শুধু ভূতের বেগার খাঁট। 


১২. কবিয়াল ও কবিগান (সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে )-ডঃ Seay 
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পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


পাপের আগুন জৰললে ক আর face! 
UPA বাতব্যাধি ধর্মে কত সবে। 
আজ কেন এমন দেখি, নাচছে দাক্ষণ আঁখ। 
দিয়ে গেল তৈল সাঁলতা, কেন প্রদীপ নির্বাণ কালেতে। 
কুম্ভকর্ণের ন্যায় এত ঘুমে বল কত রবে। 
মামলাহীন উাঁকলের মত, নীরব স্বদেশ-বন্তা কোকল সব। 
চাঁদ গোল তুই ন'দে ছেড়ে, চাঁদের বাজার আঁধার করে। 
হল মন আমার সমুদ্রের প্রায়, আর কি রাখা যায়__ 
তুচ্ছ বালির বাঁধে। 

মনের মানুষ বই মনের কথা কি আর বুঝে অন্যে। 
বাদুড় চোষা আমের দশা, তোমায় দেখ Te কারণ। 
কাঁদছ বলে হা রাই হা রাই, সেই আশায় ছাই পড়েছে। 
তোমার সেই চিনতে বাঁল পড়েছে। 
সেই মণ্ডবের সেই প্রাতিমা, বাঁকা হয়ে রয়েছে। 
লাগবে না ভাঙ্গা মন জোড়া, গঙ্গায় সুরা মিশেছে। 
পানে পইল পোকা, নাগর হইল বোকা, 

হারতকী দিয়ে মখশ্াদ্ধি খাও | 
জন্মের মত Woo হলেম, কৃষ্ণ AGS ধনে। 
বন্ধুর বিরহ অনলে, মার জৰলে জবলে, জবলন্ত অনলে 

দিলে ঘৃতাহুতি ৷ 

গাঁত নাই গোবিন্দ বিনে, বন্দে ত্বরায় তারে এনে দে। 
মাস কীর্তনের কোন্‌ বৈরাগী, ভোরে রাধা নামের কীর্তন গায়। 
না বলতে 'বষ্ুর্ণমোহদ্য, কাঠাম ফিরে রয়েছে। 
লক্ষমীপৃজার ay, সন্দেশ, চাও কি ভূমি একাদশশীর দিন। 
HAM থাকতে পথে, না হয় আর একদিন আঁসও শ্যাম। 
জেপকের মুখে মেখে দিয়েছে চুন। 
কামড়াইয়ে চামড়া ছি'ড়ে কুমড়া AAA পেলে। 
কোথা হতে শ্যাম হল আসা, উষা যাত্রা করে। 
সন্যাসী চোর নয় হে বন্ধ, তারে দ্রব্যে ঘটায় চোর। 
দিতে এলে নাঁশভোরে, পোড়া ঘায়ে লেবুর রস। 
চক্ষেতে দিয়ে অঙ্গীল, একটু মায়া কান্না করতে হয়। 
দিয়ে পরের মস্তকে হাত, শপথ করে নির্ঘাৎ : 
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পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


তুমি জান না পাপের গাছে, থাকে সাপের বাসা। 

THA নষ্ট চন্দ্রের কপালে দোষ, একটু মায়া কান্না করতে হয়। 
শঠে পরের মাথায় বোঝা দিয়ে, মনের সুখে কাঁঠাল খেয়ে। 
বাঁশী গেছে পাপের পূজায়, চূড়া যাবে দাক্ষিণায়। 

ডাকা বাঘ, দেখা কুম্ভীর মারতে সহজসাধ্য। 

বাঘের গায়ে খাগের খোঁচা। 

খাব aT চক্ষের মাথা । 

নদীর কুম্ভীর খাল কেটে তোর ঘরের ভিতর আন। 
দিয়ে যাও হে আসার আশা, এই আসা অগস্ত্যের আসা। 
হিয়ার মাংস কেটে দিলে পর, পর কি কভু আপন হয়। 
বন পোড়া যায় সবে দেখে, মন পোড়া যায় দেখবে বা কে। 
মন হল বন পোড়া হরিণ। 

নির্বাণ আগুন জবলে উঠে ষার পোড়া কপাল। 

খলের wate জলের তিলক পলকে শুকায়৷ 
হেমন্তকাল অন্তে আর যে হবে বর্ষা তার ভরসা fF 
বাঁরষাকালে সাঁরষা বপন কাঁরলে, সারষা হবার ভরসা TF! 
ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে। 

সাধুতে ACS মলে চেরে আর চোরে। 

ঠাকুর নাই নাম ঠাকুর মান্দর। 

আবার শুনি ভাল কথার Tere ভাল। 

ভাগের্য বোঝা বাসুদেবে বয়, বিধির লিখা যায় না বোঝা। 
ভ্রমর থাকলে উপবাসী, বাসী ফুল সে বাসে না ভাল। 
ক্ষুধার সময় শুধা মুখে মাছ পড়ে সেও ভাল। 

মধুর বৃন্দাবনে হবে দশমীর লক্ষণ। 


ঢাকল কাল মেঘেতে জন্মের তরে, বাংলার নক্ষত্র সি, আর, দাশ। 


উপবাস উপহাস হল, সধবার একাদশীর প্রায়। 
বাঙ্গালী ভাই কিলানের বীর। 

স্বভাব দোষে দুই ইন্দুরে কুণ্ড়ব কি উঠানের মাঁট। 
আগের দিন বাঘে খেয়েছে। 

দেশে fe অলক্ষমীর বাতাস। 

কালী দুর্গায় পায় না পাঁঠা, SCE আর প্রসাদ পাবে কিঃ 
কেওয়া ফুলের কাঁটার মত, কুলীনের কুবাক্য বাজে গায়। 


২১৩ 


২১৪ পূর্ব বঙ্গের কীবগান 


৮৪। লোহার 'সিন্দদক ঢেউ টিনের ঘর, যার আছে সে গুণের সাগর। 

৮৫। কাল অক্ষর গেল পেটে। 

৮৬। ঘরে বসে খাঁজা পাতে নিত্য হাত ঘুরায়। 

৮৭। কালী কলম এক সাথ করে এ জনমে দেখাল না। 

৮৮। বিদ্যাবাগনশ বদ্যাসাগর, টাকা না থাকলে বোকা । 

val উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দেশে রজকের ক প্রয়োজন। 

৯০। FT দিয়ে হস্ত ঢেকে, পাটের দাম কপটে িখে। 

৯১। আমাদের সর্বনাশ, তোমার তো ভাদ্র মাস। 

৯২। পাট কাটলে পাটের দশা, মশায় করে মানুষ পাগল। 

৯৩। যারে খেলে গোচ্ঠী বাঁচে তারই অপমান। 

৯৪। নৌকাকে চিনে কে আর পার হইলে নদী। 

৯৫। কোন ঘাটে মুখ ধয়েছ। 

৯৬। পদ্মের ভ্রমর মূলে, এমন করে রয় ভুলে। 

৯৭। দিলে চোরের গলায় তুলসীমালা_ 
স্বভাবের দোষ যায় না তার। 

৯৮। ঘটে নাই আসল চণ্ডী। 

dol ভাদ্রমাসের তাল পাঁড়বে। 

১০০। আমের অকাল হয় যে কালে, আমসত্ত্ব খেলে। 

sod! MAI বৈরাগ্য হওয়া সেও ত ভাল। 

১০২। বাতব্যাধর অচল হতে অর্ধাঙ্গ ভাল। 

১০৩। জয় থাকতে কীর্তন ভঙ্গ সেও ত ভাল। 

১০৪। AAAI CHIL Als থাকলে সেও ভাল। 

১০৫। জাবনদন্ড হইলে পণ্ড, দ্বীপান্তর হয় সেও ত ভাল। 

১০৬। রথযাত্রা কালে কদলাী পাঁকিলে দুই কর্ম চলে। 

১০৭। তুলসী বনে বাঘে খেলে যে মরে তার পরকাল ভাল। 

১০৮। নৌকা ডুবে মরতে হলে, যাঁদ ডুবে গঙ্গাজলে। 

sont কাশীধামে ফাঁসী হলে মারলে শিবত্ব মিলে। 

১১০। বন্ধূলোক বিদেশে থাকে, মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখে। 

১১১৯। দিয়ে লক্ষ্মীর মাথায় ছার বাড়ি, অলক্ষনীর পায় পড়ে কাঁদে । 


১১২। গণ্ডমূর্খ ভেড়াকান্ত, সে যাঁদ হয় THIS সভায় বসলে পরে, 
সবে তার কথাতে হয় হয় করে, বিরুদ্ধে কেউ রয় না। 


Sool টাকাতে রামমাঁণকবাবু, হাতে টাকা না থাকলে কয় রামা। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২১৫ 


১১৪।॥ আগুন চাইলে আগুন মূর্তি, কথায় কথায় খায় তার মাথা । 

১১৫। আঁধার ঘরে সাপ, সকল ঘরে সাপ, বাপরে বাপ্‌ ভূতের বেগার খাট । 

১১৬1 লাথি খাও আর মাথা কোট, যেমন ধান ভানা ঢেশক। 

১১৭। বুড়া বলদ কোন গৃহস্থে কয়াদন ভালবাসে | 

১১৮। চিনাল না সেই চিন্ময়ীরে, চানর বলদ চানস কিরে। 

১১৯। সোহাগ করে চুমা দিল, দুষ্ট কালসাপনীর মুখে। 

১২০। গলাতে কলসা বেধে, ঝাপ দিলি সাগর দেখে। 

১২১1 সর্বনাশের Tales রক্ষা নয় টাকা মণ পাটে। 

১২২। মন তোর অসাধ্য ব্যাধ হয় রে যাঁদ। 

১২৩। যারা ছিল west হল তুল। 

১২৪। ভেকের ভয়ে সর্প সশাঁঙ্কত। 

১২৫। WHAT জয়ঢাকের বাদ্য চতু্দকে বাজতেছে। 

১২৬। MTA চায় পালায়ে যেতে, পিঞ্জরের আদর কাঁর। 

১২৭। কেবল একটু আমি'র দোষে, আমার হল মা এ AAT 

১২৮। AEA খেলার পৃতুল আম, বাজীকরের মেয়ে তৃমি। 

১২৯। যত মুদ্কিল তত আসান। 

Soo! শির-সাশ্নকের দোষে নাক চক্ষে ঝরে এত জল। 

১৩১। বাদুড় চোষা আমের মত কে তোমারে চুষে খেয়েছে। 

১৩২। প্রভাতে হোরিলেম বাসী মুখ, ভাগ্যে সারাঁদন আছে দুখ । 

১৩৩। কাটা ঘায়ে দিবে লেবুর রস। 

১৩৪। চক্ষেতে দিয়ে অঙ্গনীল, কাঁদ গিয়ে তার কাছে! 

১৩৫। আঁত লোভে তাঁত নষ্ট, জাতি গিয়েছে। 

১৩৬। কারো সম্ভার বিনা তেলে, কারো মিলে পাঁচ আঙ্গুলে TTI 

১৩৭। প্রথম পারতে, চাঁদ ধরে দাও হাতে, হাতের পাঁচ হাতে 
গেলে কেবা কার। 

১৩৮। অনাহারে অনেক দাসী, করছে শয়ন একাদশী । 

১৩৯। ঝগড়ার গোটা চালে রেখেছে। 

১৪০। পুরুষ ভ্রমর জাতি, নানা ফুলে করে গাঁত । 

১৪১। সারা নাশ তারা গুণে। 

১৪২। যেমন দশাঁদন চোরের একাঁদন সাধুর, ধরা পড়লে বিষম দায়। 

১৪৩। ব্যাঘ্রের গাল হাঁরণে চাটে। 

৯১৪৪! চরুয়া কুটুম্বের Se! 


২১৬ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


১৪৫। মূখে বল থাক থাক, কৌশলে পা দিয়ে তেল নাও। 
১৪৬। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়, তোরা তার সাক্ষী হে। 
-১৪৭। কপাল ছিল পাতার তলে, পাতা উড়াল আনিলে। 
১৪৮। দশমীর প্রতিমা কি বিসর্জনের সময়। 
১৪৯। তুই হয়ে প্রেমের গুরু, না বুঝে লঘু গুরু, 

বিষবৃক্ষে কল্পতর ভাবি কল্পনাতে। 
১৫০। যৌবনের অঙ্কুরে নারীর মন পদ্মপত্রের জল। 
১৫১। দিলি সুখের ঘরে এমন দুঃখের অনল। 
১৫২। রাধার প্রেমের ক্ষুধায় সুধা বলে, হাতে তুলে বিষ খাওয়ায়ে দাল। 
১৫৩। হাটতে মাটিতে তোর পড়ে নাই পা, 

দেখে সাপের পা, শৃগালের শঙ্গ। 

১৫৪। করে বৃক্ষের মূলচ্ছেদন, যেমন অগ্রেতে ঢেলেছ জল। 
১৫৫। প্রেমে ভূলে হাতে স্বর্গে তুলে রসাতলে Yara দিত। 
১৫৬। বাড়ী ভালর ভালর মত ভাগ্যরুমে আমাদের ভাল। 
১৫৭। অন্ধে যদি স্বপ্ন দেখে ভাল লোকে কয় সেও ভাল। 


১৫৮। বৃষ্টি বিনে আষাঢ় মাসে, শাঁশর পড়লে Tater শেষে, 
কৃষির পক্ষে সেও ত ভাল। 


৯৫৯। শব্দ রোধ বিকারের কালে, প্রলাপ বাক্য যাঁদ বলে, 
আত্মীয়দের সেও ত ভাল। 
svol নিদ্রাহীনের তন্দ্রা হলে সেও ত ভাল। 
১৬১। নবীন যৌবনে Wate ভাল, SH করা চাউল আকাড়াও ভাল। 
১৬২। জলখাবার ব্যবস্থা করে পানও একটা খেতে বললে না। 
১৬৩। রোগীর জীবন যাবে অদ্য, ছয়মাসের পথ র’ল বৈদ্য। 
১৬৪। যার গৃহে ভূজঙ্গের বাসা, তার প্রাণের আর ভরসা Te! 
১৬৫। TUT চুলে খোঁপা বাঁধা, পরের কাছে পরের কাঁদা । 
১৬৬1 সভাস্থলে পেলে অশ্রদ্ধা, পুস্তকে স্থাঁপত 'বিদ্যা। 
১৬৭। মশারী নাই মশার দুঃখে আগুন TCA কেবা ঘর পোড়ে। 
১৬৮। দন্তে যাঁদ জিহবা কাটে, দন্ত কেউ ফেলে না মোটে। 
১৬৯। একে ত নাচুন্যা বাঁড়, তাঁম আবার বাজাও ঢোল। 
১৭০। হাতে বৈঠা ঘাটে নাও। 
১৭১। মনে মনে কত খাব মন কলা। 
১৭২। ঘরে ভাত নাই বেগুন িদ্ধ। 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


১৭৩। খোলে ডোঙ্গায় সারতে পাঁর। 

১৭৪। মুখের দোষে ছে'চা গুতা । 

১৭৫। গুড়ের লভ্য হয় রে খালি, পি'পড়াতে খায় সমুদয় । 
১৭৬। ঘায়ের রোগী খাইল বেগুন। 

১৭৭। দানসাগর করায়ে শ্রাদ্ধ ভিটাতে ঘুঘু চরায়। 

১৭৮। স্বার্থের জন্য দলপাত, সর্প আর বোঁজর বসাতি। 

১৭৯। পাঁঠায় বলে পরাণে মরলাম, গৃহস্থ কয় অ-লবনী খেলাম। 
১৮০। যার চরকার শব্দ লাগে মিঠা, আর কাছে সেতার বাজাই। 
১৮১। বাড়ীর গরুতে খায় না কভু বাড়ীর ঘাস। 

১৮২। সোনা নিয়া পিতল দয়া শীতল হাত বূলায়। 

১৮৩। চৌদ্দ গোষ্ঠীর মা গোঁসাই। 

১৮৪। মোল্লার গাই কতাবে আছে, গোহালে না পাই। 

১৮৫। মামায় করে চৌকিদার, আম fe ফৌজদারী ডরাই। 
১৮৬। জলের ছিটা দিলে, লাঁগর খোঁচা খেলে॥ 


২১৭ 


কবিগানে গ্রাম্য-সংলাপের ভাষা, বাক্য-বিন্যাস, আণ্টালক শব্দ ও প্রবাদ 


১। জামাই তিনাদনের নাইয়রের তবে উমা চাঁদকে face যাব 
২। “Rez ছালার মিছে গিরে 
Ol বাইন ছুটে উঠেছে ala 
৪। ভাঙ্গা মাস্তুল ছ'ড়া বাদাম পালগরার জোর নাইক মোটে 
Gl নৈলে ভিন্ন হয়ে পড়ুক 
৬। তেহার পর্বে জুটে কিনা জুটে 
৭। নিজের গাঁইটের টাকা 'দয়ে 
vl চলন দিবে নদীর কুলে 
at বাজার fear আগুন দিবে, সবে বলে হাঁর হার 
৯০। পড়েছে মরণের পরতা 
১১। গেল এই মন্সযমের আশা 
১২। মুগ মটর আর বট খেসারী 
2295 B- ay রি 


প্রবচনের ব্যবহারে, বলাই বাহুল্য, কবগুণাকর হরিচরণ আচার্য শুধুমাত্র অগ্রণী 
পাঁথকৎ নন, অপ্রাতিদ্বন্ও বটে। তান একেবারে খাঁটি গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারে কাঁব- 
গানে এক নতুন স্বাদ ও রসের জোয়ার বইয়ে "দয়েছিলেন। বৈষ্ণব কাঁবদের 
ব্রজব্ীলর ভাবরাজ্যে কাঁবয়ালদের বঙ্গজবালির অনপ্রবেশে ভাব-বিপর্যয় ঘটে নি, 
বরং রস-মাধূর্য বেড়েছে, দেবতা-মানব সম্পর্ক নীবিড় হয়েছে। পরবর্তী পধীন্ত- 
গলিতে মোটা হরফের শব্দগুলিই তার প্রমাণ 


২১৮ 
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১৬। 
১৭। 
১৮। 
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পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


চলছে ধুমাধূম দমবাঁজ কেবল 

শোন দিয়ে পাকা চুল বাছি 

ছাঁলতে ঢেলেছি ঘৃত 

মানের মত করতেম মানের আধার 
কোন্‌ ময়ালে আছ বলে সন্দেহ ঘুচাও 
লাভের আশায় ব্যাপার করে পড়েছ ঠেকা 
গোয়াল পাড়ায় পাড়ায় বাঘের পাড়া 
জাদ্দিহীন তোর বুদ্ধি কাঁচা 
শিকার করা খাপ শিখায় 

অঙ্গে নিবে চিরা কাঁথা 
কুমারের MAA কর্দম ঢাকা 
ক্ষুধার সময় GAT মুখে 

পড়িল TR, আর, দাশের নাম 

কু'ড়ব কি উঠানের মাঁট 
লক্ষমীর মাথায় Trea বাড় 

পেক গোবরে খায় পিশাচে 

আঁম দেশের দিকে কাঁর মেলা 
অসাধ্য ব্যাঁধ হয় রে যাঁদ 

ছিল ঢোক হল তুল 

রানীর হানির কি তরাস 
রাজপাটে স্বত্ব তাহার মিরা 

দুঃখে অঙ্গ বৃক্ষে বক্ষে হেলতে আলসে 
এথায় ভদ্রের মেলা 

জন্মের মত মাকে একবার মা ডাঁকয়া আই 
PHI কোচে একটু ছানা বান্ধা দিল 


8৫। 
৪৬। 
৪৭। 
৪৮। 
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পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২১৯ 


মীন মেষ বৃষ শেষ হয়েছে, রাতা FHA 
হাইড়া কোনায় ঝড় সাঁজল 

ঘেটী ত হয় না সোজা 

aaa চিড়ায় মারে fore 

হয়েছ খোরলের পেচা, পচা মুখে ছে'চা পান 
মস্তকে আলফেট তোলা 
অণ্লে ঝোপা ছোড়ানী 

খোলে ডোঙ্গায় সারতে পারি 
হামানাঁদস্তা না হয় পতা 

নিবে গেছে চুলার আগুন 

কে না ডাকে বড়াগার 

কাটে গাঁফলাত হেমারাতি 
পাঁতয়ে রেখেছে মায়ার চাই 

কলসা রাখলে ছণ্চাতলে 

এই কর্তারে কাষ্ঠ করবে নদীর কুলে fa 
কারে পোড়ে, কারে গাড়ে 

পরের বারা ভেনে গেলাম 

টাকা খরচ এক ছালা 

এই পুজার হার সবার কাছে ভিক্ষা মাগ 


কাঁৰগানের সর ও ছন্দঃ 


অধিকাংশ কাঁবগান নিরজনে নারাবিলি বসে ভেবেচিন্তে রচিত নয়। “ইহা 


গানের আসরে গীত হইবার জন্য যথাসম্ভব ANd রাঁচত, ইহা প্রধানতঃ কাব্য AR, 
সুরলয়ষোগে গানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পাঁরকাঁজ্পত।৮”১৩ কিন্তু গান হলেও 
কবিগানের 
এক একাঁট 
আলাদা আলাদা সুরে তালে গাওয়া হয়। যেসব ‘সরকার’ স্বয়ং গান রচনা করেন 
তারাই AA ও তাল নির্দেশে করে থাকেন। এই চৌদ্দ-পদ৭ কাঁবগানকে AA ও 


তাল ও সুর সম্পর্কে কোন iain নিশানা দেওয়া কম্টকর। কারণ 
কাঁবগানের মধ্যে চৌদ্দট স্তবক আছে। এক বা একাধক স্তবক 





১৩, 


কবিয়াল ও কবিগান (সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে )--ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় 


২২০ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


লয় অনুযায়ী সাজালে দেখা যায় মোটামুটি আট রকম সুরে এক একা গান 
গাওয়া হয়। যেমন__ 


চিআঅন+পরচিতান এক সুর 
পাড়ন+পরপাড়ন এক AA 
[তনাট ফুকার এক সুর 
{তনাট মল এক সুর 
মুখ এক AA 
প্যাচ বা ডাইনা ; এক সুর 
খাদ বা খোঁচ এক সর 
অন্তরা এক সুর 


দেখা যাচ্ছে যে মোটামাট একটি কবিগানে আট প্রকার সুর প্রয়োগ করা হয়। 
এই আট প্রকার AA অনুযায়ী আট রকম ছন্দে ও চোদ্দটি পদ বা স্তবকে এক 
একটি কাঁবগান রাঁচত। কাঁবগানে যেমন কোন falas রাগ-রাগণী নেই, ছন্দের 
বেলাতেও তেমাঁন কোন জ্মানার্দস্ট ছন্দে পুরো একটি গান রাঁচত নয়। আট 
প্রকার সুর অনঘুযায়ী' রচিত চৌদ্দাট স্তবকের প্রত্যেক স্তবকে এক থেকে ছয় সাত, 
বা ততোধিক RIE থাকে। তাদের অন্ত্যামলেও সর্বক্ষেত্রে সমতা থাকে না। 
মাত্রা তো অনেক ক্ষেত্রেই অমিল। কখনো পদের মাত্রা অতিক্রম করে শব্দ থাকলে 
খাটো সুরে কিংবা প্রয়োজনীয় মাত্রানসারে শব্দ না থাকলে টানা সুরে গেয়ে 
গায়কগণই সেই ফাঁক পূরণ করে দেয়। তবে সাধারণতঃ পয়ার (লঘু ও দীর্ঘ) 
এবং ভ্রিপদী (হওস্ব ও দীর্ঘ) ছন্দের সংীমশ্রণেই আঁধকাংশ স্তবক গঠিত। এই 
আট প্রকার স্তবককেও ভাব বা WH GAA নিম্নরূপ আট প্রকার বন্ধনে 
আবদ্ধ করা যায়__ 


চিতান+পরচিতান এক ছন্দ 
পাড়ন+পরপাড়ন এক ছন্দ 
তিনাট ফুকার এক ছন্দ 
‘তনাঁট মিল এক ছন্দ 
মূখ এক ছন্দ 
ডাইনা বা AT এক ছন্দ 
খাদ বা খেশচ এক ছন্দ 
অন্তরা এক ছন্দ 


কাবগানে কোন ননা্ষ্ট রাগরাগিণী নেই। যা আছে তা মিশ্র রাগণাী। তাল 
প্রসঙ্গে বলা যায় একতালা, কাওয়ালী, তেওট, ঝাঁপ, কাশ্মীর, কাহারবা, ঠুধার 
প্রভাত তালই প্রচালত। স্বরগ্রামের POM মধ্যে মদ ও কোমল স্বরের চেয়ে 
OM ও মধুর স্বরই কবিগানের প্রধান অবলম্বন। সে কারণে NOT ও সপ্তম 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২২১ 


স্বরেই বেশীর ভাগ কাঁবগান রচিত। চলাত কথায় দোহারদের মধ্যে “ঢাকাইয়া 
সুর” (নরাসংঁদ) ও “ঝালকাটি সুর” কথা দুটি বেশ প্রচালত। 


“কাঁবর স্বর যেমন তীর তেমন মাধুর্য বিশিষ্ট । কন্তু তাহা সরবতের ন্যায় 
সুখপেয়, অশ্রুজলের ন্যায় তরল ও নবনীতের ন্যায় কোমল নহে। সেইজন্যই 
কাঁবর স্বর তীব্র কঠোর বাঁলয়া অনেকেই ইহার প্রাত বক্রকটাক্ষপাত করেন। বস্তুতঃ 
এরুপ শ্রদ্তিমধূর ও হৃদয়োন্নাদক সঙ্গীত আঁত বিরল। কবির উদ্ভাবায়তাগণ 
সমস্ত MAMA হইতে WA ও মনোমদ Teal বাছয়া এবং তাহাতে এক 
নূতন Aral ঢাঁলয়া, এই অপূর্ব জঙ্গীতসুধা সমৎপাদন কাঁরয়াছেন। যে গীত 
শুনলে হৃদয় আনন্দে বসফারিত হয়, আহনাদে নাচয়! উঠে, শোকে দ্রবীভূত হয় 
ও ভন্তিতে বিগাঁলত হইয়া পড়ে, বঙ্গীয় সমাজে এরূপ হৃদয়ের উত্তেজক সঙ্গীত আঁত ' 
অল্পই MS পাওয়া যায়। মধুর মষ্টতায় রসনোন্দ্রয় পাঁরতৃস্ত হইলেও 
মদিরায় যেরূপ হৃদয়ের প্রমত্ততা জন্মায়, কোমল ও THe শ্রতিরঞ্জন ও ক্ষাণক 
আনন্দ জাল্মলেও হৃদয়কে Caine কারবার জন্য এরূপ মধুর ও মাদকতাজনক 
সঙ্গীত আর নাই।৮ ১৪ 

উদাত্ত অথচ সুরেলা কন্ঠে কাবগান চমৎকার রূপ পায়। এই গান চেপে 
গাওয়ার গান নয়। খোলা গলায় অথচ সুরেলা ভাব বজায় রেখে গাওয়াই কাঁব- 
গানের 'বাশিষ্টতা। দরাজ কন্ঠের সুর মনকে বড় আকর্ষণ করে। খুব দরাজ 
গলায়, অথচ অত্যন্ত চড়া সুরে ও অস্বাভাবক দম নিয়ে গাওয়া হতো বলে এবং সে 
সঙ্গে ঢোল-কাঁসর সুসঙ্গত আওয়াজ মিশে এমন একটা আকর্ধণী পাঁরবেশ aio 
হতো যে পূর্ববঙ্গবাসী শ্রোতৃবৃন্দ 'ঠেইল্যা ফোঁল গায়ের কাঁথা’ কাবর আসরে ছুটে 
আসত এবং ঘন্টার পর ঘন্টা অচল অনড় হয়ে থাকত নাওয়া-খাওয়্যর কথা ভুলে। 


কিন্তু খোলা গলার এই সরেলা ভাব তো আর লিখে বোঝান যাবে না। 
{লাখত গান পড়ে সুর অনুভব ও উপভোগ করা বা করানো ক কমার তা স্বয়ং 
সমর ও সঙ্গীত-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করে গেছেন“... চিরকাল গানের 
বই ছাপাইতে সঙ্কোচ বোধ কাঁর। কেননা, গানের বাঁহতে আসল জিনিসই বাদ 
পাঁড়য়া ষায়। সঙ্গীত বাদ দিয়া সঙ্গীতের বাহনগ্দালকে সাজাইয়া রাখলে কেমন 
হয়, যেমন গণপাঁতিকে বাদ দয়া তাঁহার মুখষিকটাকে ধাঁরয়া রাখা ।” ১৫ 


সদরপ্রধান কাঁবগানে গানের অনাদর ও ছড়া-পাঁচালীর আঁধক্য দেখে জনৈক 
কাঁব-রাঁসকের মন্তব্য 

“সাধারণতঃ অস্পম্টতার জন্য কাঁবগান কেহ ভালবাসে না। অনেকগ্দাল ভগ্ন- 
কন্ঠের নাকা নাকা উচ্চস্বর গানের ভিতর ক যে কথা হইতেছে বুঝিতে না পারায় 
, কবির ate সকলেই বাঁতশ্রদ্ধ। ময়মনসিংহ হইতে বহুদিন কাব উঠিয়া গিয়াছে। 
কয়েকজন ছড়া-পাঁচালী গায়ক এখনও এখানে সেখানে পল্লীগ্রামে পূজা ও 





১৪. আদর্শ কবি-_মহেশচন্দ্র সেন 


১৫. জীবনস্বতি, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


২২২ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


পাঁচালীর সময় সরকারদের লঘু ব্যঙ্গ রাঁসকতার দিক ?দয়াই কাঁবগান শুনার. সাধ 
পূর্ণ করিয়া থাকেন। ফলে কাবগানও যে whom একথা বিশ্বাস কারবার 
লোক ময়মনাঁসংহে বিরল। এখনকার প্রায় আধকাংশ লোকই মনে করে কবিগান 
অর্থে সমবেত বিকট কন্ঠ নর্ঘোষ ৷” ১৬ 


FIA কলমেও কাঁবগানের এই বিকৃত পরিবেশনা “সাম্মালত কন্ঠের 
প্রাণপণ চিৎকার” বলে Talo হয়েছে। 

এই নিন্দিত কাঁবগান কোন্‌ যাদ:স্পর্শে পূর্ববঙ্গের আপামর জনসাধারণের 
[নিকট নান্দত ও বান্দত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ শ্রোতার মূখ থেকেই শোনা যাক__ 


“কাব হারচরণ কাঁবগানের এ অপবাদ সম্পূর্ণ রকমে দূর কারতে সমর্থ 
হইয়াছেন। তান কয়াট স্রীলোক এবং বালকের সাহাযে৷ বেহালা হারমোনিয়াম 
সংযোগে অপূর্ব সুরে লয়ে কবি MIM থাকেন। ঢোল-কাঁসর সঙ্গতও TLS ।** 
লহর রচনায় তান অদ্তীয়, প্রাতপক্ষ দলে যে ভাবেরই চাপান ,গাহদক না কেন, 
এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টার মধ্যে তান আত সুনিপুণ শব্দ বিন্যাসে রসোচ্ছল 
ভাবে তাহার উত্তর কাঁরয়া থাকেন। আমরা স্তাবকভাবে একথা লোঁখতোছি না; 
বস্তুতই কবিগান একটা রসের বস্তু ছিল। আমাদের waa উহা শ্রদ্ধার 
সাঁহতই উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুপারচালনার অভাবে এখন তার 
আস্তত্বই িলোপের মধ্যে। যাঁদ কেহ কবিগানের স্বরূপ উপলাব্ধ কারতে ইচ্ছা 
করেন, তবে হাঁরচরণ দাদার দলের গান কোন সুযোগে শনিবার চেস্টা করিবেন। 
তাহা হইলে বাঁঝতে পারবেন ছড়া পাঁচালী নয়, কাঁবর প্রাণ হইয়াছে সখাঁসংবাদ, 
কবি আর টপ্পা।” ১৭ এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি বলেছেন,_ 


“ঢাকা নরাসংদীর হারচরণ আচার্য একজন বিখ্যাত কাঁব-গায়ক। বর্তমান 
সময় তাহার ন্যায় দ্রুত লহর রচনার ক্ষমতা পূর্ববঙ্গে আর কাহারও আছে বাঁলয়া 
শুনা যায় না। রাধা-কৃষ্ণলীলায় নূতন নূতন ভাব ফলাইয়া তান অনেকগুলি 
সখীসংবাদ গান রচনা কাঁরয়াছেন। তাহার দলের Ass গায়কাঁদগের মুখে এ 
সকল গান এবং অন্যান্য গীতলহরাী যাহারা শ্রবণ কাঁরতেছেন তাহারাই মুগ্ধ 
হইতেছেন।” ১৮ 
সর্বাপেক্ষা শাঁণত wa! মাহ সুর ও Alor মাত্রা রক্ষা ছিল পরাজয়ের 
সর্বস্বীকৃত আত্ম-ঘোষণা।” ১৯ পূর্ববঙ্গেও কাঁবগানের অধঃপতনের কালে কানে 
তাল লাগা কর্কশ 'কেশক' রানী ও ঢোলের বিকট আওয়াজের সমন্বয়ে কাঁব- 
গান গাওয়া হতো। সঙ্গে ছিল মেছোহাটার waters টপ্পা। “কবি হরিচরণ 
আদরমাণি ও বালক মদন প্রতভীতকে লইয়া তান-লয়-স্যসঙ্গত সঙ্গীতের ব্যবস্থা 


১৬, ১৭, ১৮. কৰিগান--মহেশচন্দ্ৰ কবিভূষণ, সৌরভ-_১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, 
পৌষ ১৩৩৫ 
১৯. কবিয়াল ও কবিগান (সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে )-ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
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কাঁরলেন। ঢোলের সেই বিকট ধ্বানর বদলে তবলের মধুর ধান বাহর হইল,_ 
আদরমাঁণ বা বালক মদনের পেছনে গোঁবিন্দের সুমধুর কন্ঠ ও বেহালা যোগদান 
করিয়া তাহাকে মধুরতর করিয়া তুলিল,_ আর দলে দলে শ্রোতৃবৃন্দ আসিয়া আসর 
ভাঁরয়া শুনিতে লাগলেন 1” ২০ 

কাঁবগান রচয়িতা ও ছড়া-পাঁচালী গায়কদের মধ্যে মানমর্ধাদাগত পার্থক্য কিরূপ 
ছিল এবং কারা ছড়া-পাঁচালী গাইতেন ও কারা শুনতেন তার পাঁরপূর্ণ চিত্র মেলে 
“নিম্নোন্ত AST থেকে | 

“সাবেক সীতানাথ ঠাকুর, ভৈরব মজুমদার প্রভাত কাঁবয়ালগণ ঘরে তাকয়া 
প্রাতপক্ষের উত্তরে bon, সখাীসংবাদ রচনা কাঁরতেন। তার ছাত্রেরা আসরে গিয়া 
সেই সমস্ত গান দোহারাদগকে ডাকিয়া দিত। ছড়া-পাঁচাল গাইবার জন্য পৃথক 
সরকার Wise! আসল কথা ছড়া-পাঁচালীর 'দকটা সম্ভ্রান্ত লোকের অবলম্বনীয় 
নহে। উহাতে ইতরামি আবশ্যক হয়। এইজন্য তাহারা ছড়া গাঁহতেন না। তবে 
রাজা জামদারের বাড়ী বায়না গাঁহতে গেলে মধ্য মধ্যে অনুরোধ পালন কাঁরতে 
হইত। সে আতি উচ্চ ভাব অবলম্বন করিয়া। তাহাতে সাধারণ লোকের বদ্ধ 
প্রবেশ কাঁরত না। ফলে বুঝা যায়, 'নম্নশ্রেণীর লোকের সন্তোষ বিধানের জন্যই 
ছড়া-পাঁচালীর সৃষ্টি হইয়াছে, কবিগান হইয়াছিল উচ্চ শ্রেণীর জন্য। ***গান নয়, 
শ্রোতারা ছড়া-পাঁচালীর সময় ‘সরকারদের’ aT, ব্যঙ্গ রাঁসকতার দিক দিয়াই কাঁব- 
গান শুনার সাধ পূর্ণ কাঁরয়া থাকেন ।” 

ছড়া-পাঁচালীর উদ্ভব ও আধক্যহেতু কাবগানে অশ্লীলতার অননপ্রবেশের 
দরজা যেভাবে Gare হল সে সম্পর্কে একজন 'বাশন্ট কাঁবয়াল ও একজন কাঁব- 
সমালোচকের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখ্য 

«এখনকার মত তখন কাঁবগানে ছড়া-পাঁচালী এত আত মাত্রায় হইত না; 
কেবল দলের 'বশ্রামের জন্য দু্চার কথা বলা হইত MA! এখন যেমন কথার 
কাটাকাটি হয়, চালাক চাতুরণী প্রদর্শন করা হয় কৌশলপূর্ণ উত্তর করিয়া বাহাবা 
লওয়া হয়, তখন তা না লইয়া কেবল গান, গানের জওয়াব; টপ্পা, টপ্পার জওয়াব 
হইত। ইহাতেই কাঁবগণের slow প্রকাশের স্থল বহু বিস্তৃত ছিল। 

ছড়া-পাঁচালর মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া মধ্য সময়টাতে কবিগানে fea, অশ্লীলতার 
আধিপত্য জল্মিয়াছল। সুতরাং ভদ্রলোকেরা অনেক সময় কবিগানের নাম 
শুনলেই নাঁসকা Siew করিতেন।” ২২ 

“মান, মাথুর ও বসন্ত বিষয়ক গানগাল যাঁদও বা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া 
যায়, কিন্তু অধিকাংশ টস্পা-পাঁচালীই অশ্লীলতা দোষদচ্ট... টপ্পা বা কবির 


২০. বন্ধের কবির লড়াই__( ভূমিক! )- পূর্ণচন্্র ভট্টাচার্য, ১৩৩৫ 
২১. কবিগান_ মহেশচন্দ্র কবিভূষণ, সৌঁরভ-__১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ 


১৩৩৫ 


২২. ময়মনসিংহের কবিগাঁন__বিজয়নারায়ণ আচার্য, সৌরভ--৪র্থ বর্ষ, আষাঢ়, 


১৩২৩ 


২২৪ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


লহরে যেটুকু ঢাকা থাকে, পাঁচালীতে তাহাও থাকে না, একেবারেই খোলাখুলি 
বন্দোবস্ত ।......ছড়া কাঁটবার সময় 'তোর মা, তোর বাপ" বাঁলয়া যেসব কদর্য কথার 
অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা শ্ানয়া কানে আঙ্গল না দিয়া থাকা যায় না। 
এইজন্যই উচ্চ. স্তরের লোক কাঁবর ব্যবসায়ে বড় লিপ্ত হইতে চান না।” ২৩ 

শিশাচের খাদ্যকে হারচরণ আচার্য কেমনভাবে দেবতার ভোগে পাঁরণত 
করেছিলেন সে সম্পর্কে ইতিপৃবেইি আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর সমসামায়ক 
সরকারগ্ণ সেই ধারা ও এীতিহ্য অনুসরণ করে চলোছলেন এবং শিষ্য-প্রশিষ্যগণ 
অদ্যাবাধ চলছেন। 


বিচার ঃ 


‘সরকার’ (কবিয়াল). দোহার (ধরতা) ও বাদকবৃন্দ নিয়েই পূর্ণাঙ্গ কবিগান 

ও কাঁবর wal কাঁবগানের প্রাণ-প্রাতষ্ঠায় দোহার ও বাদকদের দান অসামান্য। 
ওরা কাঁবয়ালের ঢাল-তরোয়াল বিশেষ। ওদের বাদ fea “সরকার, 'নাঁধরাম। 
যে কোন 'বশেষ দল বা কাঁব'র কৃতিত্বের অনেকখানি অণ্শীদার ওরা । পূর্ববঙ্গে 
অসংখ্য দোহার ও TAT কাবগানের আসর জাঁময়ে রেখোঁছল। তন্মধ্যে, “নকুলেশ্বর 
গায়ক-গাঁয়কাদের কথা বলতে গিয়ে [তান ঢাকার হার আচার্য মহাশয়ের দলের 
থাকলেও তারা তেমন সগাঁয়কা ছিল না। পুরুষদের মধ্যে সুবল, বিহার, 
গোবিন্দ সাহা ও রাধাচরণ অতুলনীয় । এদের মতো সুধাকন্ঠ গায়ক কবিতে আর 
ছিল না বললেই চলে। কাঁবগানের সংস্কারকালে আচার্য কর্তা আদরমাঁণ, বালক 
মদন MSCs লয়ে তান-লয়-স:সঙ্গত সঙ্গীতের প্রবর্তন করোছলেন। ঢোলের 
বিকট ধ্বনির বদলে তা থেকে তবলার মধুর ধান নির্গত হল। আদরমাঁণ বা 
বালক মদনের পেছনে গোবিন্দের সুমধুর কন্ঠ ও বেহালা যোগে ডাক TET ভোর, 
সখী-সংবাদ ও গোষ্ঠ গানে পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাস Tite করে তুলোঁছল। 
বসন্তকালে ভোর রাতে খিরাঝরে দক্ষিণা বাতাসে যখন ভেসে আসত-_ 

ফুল-শব্যায় ফুলের মশারী । 

ফুল ব্জনী ক'রে ক'রে, ব্জন করে ধারে ধারে, 

ঝরে ঝরে উড়ে উড়ে, অঙ্গে পড়তো ফুলের পাপাঁড়। 

একে পুরী THAT তাইতে বসন্ত 

সে সব ভুলে প্রাণকান্ত, কি সুখেতে মজেছ। 
এ বসন্ত সুখের কালে, সুখময় বৃন্দাবন ফেলে. কি সুখে আছ 


~ € হরিচরণ আচার্য ) 
২৩. কবির লড়াই__মহেশচন্্র সেন কবিভূষণ, সৌঁরভ-_১১শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩২৯ 
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সে সুর ঘুমের মানুষকে বিছানা থেকে টেনে তুলে আনত। দলে দলে স্ত্ী-পুরুষ 
CIEL এসে আসর ভরে তুলত। আর অশ্লীলতা পাপকেও কাঁবগানের ' 
ন্রিপীমানা থেকে দূরীভূত করে দিল। 

ঝলকাটির সব দলেই মেয়ে দোহার বেশী । তার মধ্যে বড় মনোমোহিন, 
সত্যভামা, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী, কালা যাঁমনী, কুমার পাঁটুর ale, মানদা ওরফে 
ভাত, শরৎবালা, প্রিয়বালা ওরফে বোচা, শেখ সরলা, 1হরণবালা, কিরণবালা প্রভাত 
এক একি TI তবে সবার সেরা বড় মনোমোহনী; তার মধুক্ষরা কন্ঠ এককালে 
পূর্ববঙ্গে কাবগানের আসরকে মাতোয়ারা করে তুলত।” (কাবয়াল কাঁবগান 
দীনেশচন্দ্র সংহ )। 

উীল্লাখত দোহারগণের পূর্ববতাঁ আরো কয়জন খ্যাতনামা গাঁয়কার উল্লেখ 
দেখা যায় হারচরণ আচার্ষের একাঁট ডাক গানে_ 


স্বর্ণমাণ পরশমাঁণ বিধুকামিনী আদরমাঁণ 
তাদের গান শুনে লোক কাঁদতো। 
{ছল দশ বারো বেতন গাইত মনের মতন 
তাদের গানে প্রাণ ধরে টানতো ॥ 
be আদরমাঁণ একজন খ্যাতনামা গাঁয়কা ছিলেন। তিনি অকালে TELA 
পাঁতত হন। তাঁর মৃত্যুতে হারচরণ আচার্য মহাশয় লিখেছেন_“একদা আমার 
কাঁবর দলের লোকদের মধ্যে ভয়ানক মড়ক লাগিল, ৩1৪টি লোক মরিয়া গেল। 
'একটি গায়িকার মৃত্যুতে আমার হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নাম ছিল 
আদরমাঁণ বৈষ্ণব, তান 'বখ্যাত গায়িকা ছিলেন। (তার) মৃত্যুর দিন তালুকদার, 
জমিদার, সভ্য-ভব্য-গণ্য-মান্য সকলেই দৌখতে আঁসলেন।” ২৪ 
এছাড়া সকল পেশাদার কাঁবর দলে এবং গ্রাম্য সখের দল সমূহে অনেক খ্যাত- 
নামা গায়ক-গায়িকা ছিলেন। গাঁয়কা দোহারগণ পেশাদার দলেই থাকতেন। 
কাঁবগানের ‘অন্তরা’ অংশটি মনোগ্রাহী করে তুলতে সুরেলা রমণী কন্ঠ খুবই 
উপযোগী। তাছাড়া সখাসংবাদ জাতীয় গানে পুরুষ নায়কের মুখে রাধার 
পূর্বরাগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, বসন্ত গান এবং বৃন্দা বা সখাীবন্দ-রুপণী পুরুষ গায়কের 
মুখ থেকে সে সব গানের জবাব শোনার চেয়ে, মাহলা কন্দে রাধার ভাব প্রকাশ ও 
মাঁহলা কন্ঠেই জবাব শুনতে পেলে তা শ্রোতার নিকট আধকতর আকর্ষণীয় হয়। 


প্রকীতির মুখে পুরুষের জন্যে GLAS ও খেদোন্ত প্রকাশ পুরুষের চেয়ে 
প্রীতির মুখেই আঁধক হৃদয়গ্রাহী হয় বলেই বায়নাদারগণ মেয়েদের প্রত আকৃষ্ট 
হতেন। অন্চ্ঠানদতাদের এই প্রবণতাকে খোঁচা দিয়েই হারচরণ আচার্য গেয়ে- 
ছিলেন 
“ও মা কালী গো তোমার কেমন লালা-_ 
কাবর খেলা করাব কি অন্ত। 
দোঁখ ‘সরকার’ দগের মাইনা, ত্রিশ টাকাও হয় না, 
মেয়ের মাইনা হল ষাট WAS” 
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এখন ষাট টাকা সত্তর টাকা মেয়ের মাইনা দাবী; 
fe "দিয়ে মা কাব গাই মনে মনে TAI 
আছে '্রিশ টাকা সরকারের দলে__ 
ষাট টাকার tet 

একটা দেয় কপালে টিপ, 
আরেকটা দেয় মাজায় চিপ, 

আর একটা মড়া পোড়া ছাব! 
দাদা বসন্ত কয় হাঁরয়া রে তুই 

ছাঁড়য়া দে রে কাব॥ 


তবে গানের রসোত্তরণে অনেক পুরুষ গায়ক যে মহিলাদেরও ছাঁড়য়ে গেছেন 
তারও প্রমাণ তো আগেই দেওয়া হয়েছে। একটি সাধারণ উপমা দিয়ে বলা যায়-- 
কাঁবগান অনেকটা ইক্ষন্দণ্ডের মতো; কাঁঠন আবরণের আড়ালে শাঁসাস্য়ী রস। 
ইক্ষুর সম্পূর্ণ রস নিচ্কাসন করতে তাকে আখ মাড়াই কলে 'নচম্পেষণ করা 
প্রয়োজন। তেমান আপাত নীরস ও গদ্/ময় কাঁবগানকে প্রাণস্পশর্শ ও রসময় 
করে তুলতে প্রয়োজন গায়ক-গাঁয়কাগণের সুললিত কন্ঠদান। 

কবির সরকারদের জাত-পাত বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে বিভন্ন জাত- 
উপজাতে Woy হিন্দ:-সমাজের প্রায় সকল শ্রেণী থেকেই কাবয়ালদের আবির্ভাব 
ঘটোছিল। কবিয়ালদের কোঁলিক উপাধি থেকেই এই বন্তব্যের সমর্থন মিলবে । 
যেমন (প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে WG একজন করে সরকারের নাম করা গেল )_ 


হারশচন্দ্র চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ 
হরিচরণ আচার্য দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
ভগবান সেন বৈদ্য 
কালীকুমার দে বারুজীবন 
হরকুমার শীল শীল 
রামকানাই ভূ'ইমালী Sarat 
মোগল সাহা সাহা 
গোবিন্দ মালী মাল? 
কাশীনাথ AG ন্ট 
দুর্গাচরণ ধৃপী rit 
হাঁরচরণ নাথ নাথ (যোগণী। তন্তুবায়) 
দ্বারক জেলে জেলে 
হরিবর ঢালী নমঃশদ্রে 


তারক কাড়াল কাড়াল 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২২৭ 


হরমোহন সরকার পোল্ড্রক্ষতিয় 
গঙ্গাচরণ সরকার বেহারা 

{বারণ মাঝি মৎস্যজীবী (রাজবংশী) 
রাইচরণ মালো মাল 

অম্বিকা পান পাট্‌নী 

মনোরঞ্জন চক্রবতর্শ (ঢাকা) জেলের ব্রাহ্মণ 
ষষ্ঠীচরণ করাতি করাতি 

রাই্চরণ সূত্রধর সূত্রধর 
অমূল্যরতন সরকার কপালী 

রামদাস কৈবর্ত নৌ-জীবী কৈবর্ত 
শরৎচন্দ্র বৈরাগী বৈষ্ণব 

BARS গোপ গোপ 


এছাড়া একজন শাঁখারী সরকার ছিলেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা 
যাচ্ছে যে ছন্রিশ জাতে বিভন্ত বাঙ্গালী 'হন্দুসমাজের প্রায় সকল শ্রেণী থেকেই 
কাঁবয়ালদের উদ্ভব হয়েছিল। কোন কোন শ্রেণী থেকে কবিয়ালের নামোল্লেখ 
উপরোন্ত তাঁলকায় না থাকলেও তারা যে পূর্ববঙ্গের কাবয়ালদের সাধারণ বা সর্বজন 
প্রযোজ্য “সরকার” উপাধির মধ্যে আত্মগোপন করে নেই তা হলফ করে বলা যায় 
না। বৃহৎ হিন্দুসমাজের সকল জাতের কবিয়ালের অংশগ্রহণে কবিগান প্রকৃতই 
সর্বজনীন সঙ্গীতে রূপান্তারত হয়ৌছল। কাবয়ালগণ নিজ নিজ জাত ও কুল 
পরিচায়ক উপাধি হারিয়ে “সরকার” উপাধি গ্রহণ করে গানে উচ্চ নীচ, ছোট বড়, 
কুলীন অকুলীন ভেদাভেদ wre 'দিয়োছলেন। ভেদাভেদ ঘুচে গিয়েছিল 
শ্রোতাদের মধ্যেও। একই আসরে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ধোপা নাঁপত, জেলে, নমঃ, ধনী 
দারদ্র, হিন্দ; মুসলমান পাশাপাঁশ বসে মশগুল হয়ে গান শোনে। কবিগানের 
সর্বজনীন আবেদনের এর চেয়ে বড় সাক্ষী আর ক! 


এই কাঁবগানে শুধু হিন্দ; নয়; বেশ কিছু সংখাক মুসলমান কাঁবয়ালও 
ছিলেন, যেমন-ভন্ত কর লাল মামুদ, রোইজ মোল্লা, চণ্ডী জোলা, কাঞ্চন, 
ইসমাইল, কমল, িঞাজান, তোরাফ went, মোসলেম গণ, নাদের মোল্লা প্রভাতি। 
মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য কবিয়াল শেখ গুমানী দেওয়ানের কথা তো সকলের 
জানা। 

শুধু মুসলমান নয়; প্রাচীন কাবগানের যজ্ঞেশ্বরীর মতো পূর্ববঙ্গেও কাঁব- 
গানে দু'জন মাহলার নামোল্লেখ দেখা যায় বই পৃস্তকাদতে; যেমন খুলনার 
কাবয়াল কামিনী এবং ঝালকাঁটর sia কুসুমকুমারী। 


২২৮ পুর্ব বঙ্গের কবিগান 


দোহারদের মধ্যে (গায়কগায়কা ও Talent) সকল লোকই অংশগ্রহণ 
করতেন। AMG এক জাতের লোক 'নিয়ে কাবর দল গঠন দুঃসাধ্য ছিল। 
পুরুষ ধর্তাদোহার সকল শ্রেণী থেকেই কাবর দলে এসেছে। গায়কাগণ 
সাধারণতঃ বালাবধবা, স্বামী পাঁরত্যন্তা, THI ও পাতিতাশ্রেণী থেকেই বেশনর ভাগ 
আগত । গায়ক বাদকদের কন্যারাও কেহ কেহ MAM রূপে সুনাম অর্জন 
করেছেন। 


কাৰগানে সাধারণ শ্রেণীর স্থান ও দানঃ তথাকাঁথত 'নম্লশ্রেণণভুত্ত কাঁবয়ালদের 
প্রাধান্যের কারণ ঃ 


সাধারণ নরনারীর Abe ও অংশগ্রহণে প্রচারিত সাহিত্যকে “জনসাহিত্য” 
শিরোনাম দিয়ে অধ্যাপক তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেছেন_ 


“প্রাচীন বাঙ্গালা সাহত্যে বাঙ্গালী জনসাধারণের দান সামান্য নহে। এই 
জনসাধারণের অনেকেই বাঙ্গালী feu, সমাজের 'নম্নস্তরের আঁশাক্ষিত বা অর্ধ 
শাক্ষত BIS! মুসলমান সমাজের দানও ইহার অন্তভূর্ভ। এই সাহত্য 
প্রধানতঃ গান। এই গানগ্দলি বিষয়বস্তু হিসাবে প্রধানতঃ for ভাগে. ভাগ করা 
চলে। যথা, নানা 1বষয়ক গান, শান্তগান ও বৈষ্ণবগণীত। গান ভিন্ন আর এক 
শ্রেণীর ,সাহত্যও ইহার অন্তর্গত। ইহা aia’ সাহত্য। aes সাহত্য 
গীত হইলেও সরল অর্থে 'গীত' বা গান” বালতে যাহা বুঝা যায় তাহা হইতে 
শবাভন্ন ও বৈশিম্ট। এক fama মঙ্গলকাব্য, শিবায়ণ ও বৈষ্ণব পদাবলণ প্রমুখ প্রায় 
সমস্ত প্রাচীন Mee গীত হইত। অথচ এই সকল সাহত্য সাধারণ গান হইতে 
যেরূপ Tater, 'গণীতিকা" সাহত্যও তদ্রুপ 'বাভন্ন।...নানা বিষয়ক গান সাধারণতঃ 
পারমার্থক ও মানুষ প্রেম বা ভালবাসা বিষয়ে রাচত হইত। শান্ত ও বৈষ্ণব গান 
গ্রাহবার জন্য কবিগান, যাত্রাগান ও কীর্তনগানের দল গঠিত হইয়াছিল ।...এই 
সাহিত্যের রচনাকারীর মধ্যে ব্রাহ্মণা উচ্চ বর্ণের ব্যান্তও যেমন আছে, মুর ন্যায় 
'নিম্নশ্রেণীর site তেমনই আছে। এই সাঁহত্য সজনে HAA আছে, স্রীলোকও 
আছে।” ২৫ 

“এই সাহত্যপ্রীতি শুধু উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সমাজের 
মধ্যে ও নিম্নস্তরেও ইহা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। হয়ত প্রণীতটা বিশুদ্ধ 
সাঁহাত্যিক ছল না; ইহার সঙ্গে একটা গভীর ও বদ্ধমূল ধর্ম সংস্কার, পারলৌকিক 
কল্যাণের আশা ও কামনা জাঁড়ত ছিল। তাহা হইলেও কাব্যের সাহত ধর্মীবশবাস 
ও কল্যাণবোধের এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সামাজিক শৃঙ্খলা ও ঁহতের দিক fra যে 
অশেষ মঙ্গলের হেতু ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় এবং যে সমাজ-নেতাদের চেষ্টায় 
এই সম্পর্কাট প্রাতীষ্তত হইয়াছিল তাঁহাদের দূরদার্শতা ও সমাজাহিতৈষণা 
আমাদের নমস্য। এই পাথগুলির অধিকাংশ মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকের 
অধিকারে ছিল; বর্ণশ্রেম্ঠ ব্রাহ্মণ বাংলা সাঁহত্যের বিশেষ অনুরাগ ছিলেন বাঁলয়া 
মনে হয় না। হয়ত LAAT কাব্য রচনা কাঁরয়া তাঁহাদের সারস্বত সাধনার পাঁরচয় 





২৫. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহীস--তমোনাশচন্দত্র দাসগুপ্ত 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২২৯ 


দিতেন, কিন্তু পাথর রক্ষণ, অনুলেখন ও বহলশীকরণের দাঁয়ত্ব সমাজের নিম্নতর 
স্তরগুলির উপরেই ন্যস্ত fa! পঠাথর মালিকদের নাম হইতেই এই সমাজতত্তট 
পরিস্ফুট হইবে। WHA ATS, কেনারাম বাএন, মোহন কল, লক্ষত্রণদাস তাঁতী, 
নবীন বাগাঁদ, দামোদর বাউীড়, প্রেমচাঁদ A’, গোপাল গোসাঁঞ, শ্রীদাম বাডীড়, 
প্রসাদ ভূ'ই, কাশীনাথ ভূই-প্রভীতি তথাকাঁথত নিরক্ষর ও নম্নশ্রেণীভুন্ত 
সাঁহত্যানুরাগবন্দ ভূ-গর্ভ-প্রোথিত ভিত্তিপ্রস্তরের ন্যায় বাংলা সাহত্যের এই 
বিরাট সৌধকে ধারণ কাঁরয়া আছেন।” ২৬ 


অন্যত্র, “..বাংলাদেশে লোকশিক্ষার্‌.ব্যাপকতা ও উপায়-বৈচিন্র্যের ও লোক চিত্তের 
সহজ রস-ীপপাসূতার জন্য বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকারত্বের যে অপূর্ব নিদর্শন রাক্ষত হইয়াছে অন্য কোন দেশে তাহা 
বিরল।” পুনশ্চ, “বাংলাদেশের সাংস্কাতিক ও ভান্তরসসন্ত পাঁরমণ্ডলে যে এত 
অধিক "সংখ্যক নিরক্ষর ব্যান্তর মধ্যে কিত্বরস ও ভান্তিপ্রবণতার স্ফুরণ সম্ভব 
হইয়াছিল ইহা বাঙালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। এখানে যে 
নিন্নশ্রেণীর রচাঁয়তারা ছেলে ভূলান ছড়া, অর্থহীন, অসংলগ্ন চিত্র ও ছন্দ এবং 
আঁদম অপ্রাকৃত কল্পনার পাঁরবর্তে উচ্চ দার্শানকতত্ত্, SATS ও িশদ্ধতর 
অধ্যাত্ম অনুভূতিকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহুণ কাঁরয়াছিল তাহা অন্যান্য দেশের 
তুলনায় একটা প্রশংসনীয় ব্যাতিক্রম ।”২৭ 

উপরিউন্ত মন্তব্য সমূহের পারপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে পাশ্চমবঙ্গীয় কবিগানে 
উচ্চশ্রেণীভুন্ত ঠাকুর, বসু, মুখোপাধ্যায়, গুপ্ত, বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য প্রভাত 
ব্াহ্মণ-বৈদ্য-কায়েত বংশোদ্ভব কাঁরয়ালগণ এবং গ:ই, তাঁতি, সদ্গোপ, মুচি, বেনে, 
ময়রা, বৈরাগী, পাট্‌্নী, এমন fe 'ফাঁরঙ্গী সম্প্রদায়ভুন্ত কবিয়ালগণ সমান পাল্লায় 
গান রচনা করে গেয়েছেন। পর্ববঙ্গেও তেমাঁন ধোপা, নাপিত, জেলে, তাঁতী, 
মালা, সূত্রধর, কর্মকার, পাট্‌নী, শাঁখারী, ag, বারুজীব+, কাঁষজীবী, vary, 
মালো, মাঝ, এমন ক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কাবয়ালগণ চক্রবতর্শ, ভট্টাচার্য, ঠাকুর, 
আচার্য, মজুমদার, সেন, দত্ত, দে, ভৌমিক প্রভাতি উচ্চ বংশোদ্ভব কবিয়ালদের 
চেয়ে সঙ্গীত রচনায় ও পাঁরবেশনায় কোন অংশে TIT নহেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যথার্থই বলেছেন যে, “ইহারা জাতিকে একটা নৃতন শিক্ষা দিল যে, কাব্য রচনায় 
পহাথগত বিদ্যা ও শিল্প সাধনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। মন ভান্ত ও আঁদরসের 
fates তরলতায় পূর্ণ থাকলে ভোঁতা কলম দিয়া, এমন fe কলম ছাড়িয়া শুধু 
মুখ দিয়া রচনা করা যায়।৮২৮ আঁশাক্ষত জনসাধারণের মধ্যে এই আশ্চর্য সাহত্য 
প্রীতি ও সৃজনশীলতার প্রবণতা লক্ষ্য করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন, 
“গোঁজিলা গ:ই, THU Tio, ভোলা ময়রা প্রভাতি কাঁবয়ালগণ এই িমালয়-শঙ্গ- 
নিঃসৃত, ভান্তি-কর্পুর সূরাভিত কাব্য জাহৃনবণী ধারায় স্নান কাঁরয়া যেন নিজেদের 


২৬. প্রাচীন পু"থি সংগ্রহ (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থলঙ্গমে )--ডঃ Agata 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৭, ২৮. কবিয়াল ও কবিগাঁন- (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে )_ ডঃ শ্রীকুমাঁর 
বন্দ্যোপাধ্যায় 


২৩০ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


বংশ ও আত্ম পাঁরচয় ভুলিয়া গিয়া আপনাঁদগকে জ্ঞানদাস_ গোবিন্দদাস- রাম- 
প্রসাদের সমগোতীয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত কাঁরতে চাঁহয়াছে। ভিন্দু-সংস্কৃতির ব্যাপক- 
প্রভাবে আমাদের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদেরও যে ভাবোন্নয়ন ঘাঁটয়াছে, তাহারাও 
যে কাব্য-সৌন্দর্যের সুরলোকে প্রবোশকার পাইয়াছে এখানে তাহারই বিস্ময়কর 
নিদর্শন।” ২৯ TS করে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে শেষ কথা__“মনে 
হয় যেন চৈতন্যদেবের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রেম-ধর্ম_ প্রচারের ফলে 
ইন্হাদের ভক্তি-আর্র চিত্তক্ষেত্রে সাহত্যানূরাগের we Ge ও অত্কুরিত 
হইয়াছিল” ৩০ 

পূর্ববঙ্গেও অশ্লীলতার পঙ্কে নিমাজ্জত কবিগান যখন ভদ্রগৃহস্থের আঁঙ্গনা 
থেকে Farias হয়েছিল তখন কাঁবশ্রেষ্ঠ হ:রচরণ আচার্য “গৌরাঙ্গ সাগরে ডুবিয়া 
বিষ্ণুপ্রয়াকে কন্যারূপে আকর্ষণ কাঁরয়া পূর্ববঙ্গের fate অণ্টলে- গৌরকথা 
কবিগানের পাল্লায় জ:াঁড়য়া দিয়া জনাঁচত্ত গৌরমুখী কাঁরয়াছলেন।” ৩১ এবং 
*মশানখোলা গাছতলা ও নদীর পাড় থেকে কাঁবগানকে পুনরায় ভদ্রগৃহস্থের 
অঙ্গনে, দগ্গা-কালী-লক্ষমী-সরস্বতী-জগদ্ধান্রীর পূজা প্রাঙ্গনে পদনঃপ্রীতাষ্ঠিত 
করেছেন। মহাপ্রভুর চণ্ডালোঁপ Tears হারভীন্তপরায়ণণ এবং “আচণ্ডালে 
প্রেম” ধারায় অবগাহন করে তথাকাঁথত অন্ত্যজ শ্রেণীভুন্ড অথচ ভীন্ত-প্রেমা শ্রাত 
বিরাট সংখ্যক কাঁবগোচ্ঠী পদ্মা-মেঘনা-যম্ঘনার অজস্র শাখাপ্রশাখার মতো কাব্যরসে 
সমগ্র পূর্ববঙ্গ প্লাবিত করোছলেন। ভান্তি ও প্রেম মক ও মূর্খের মুখেও বাণী 
ফোটায় যে! 

কিন্তু কবিগানে ভদ্রেতর শ্রেণীর আধপত্য সুখকর ও মঙ্গলদায়ক হয় ?ন। 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভাতি ভদ্রসমাজভুন্ত ওস্তাদ কবিয়ালগণ কাঁবগানের জগৎ 
থেকে অন্তাহ্ত হলেন। “হাড়, বাগদী, মুচি, মেথর, WS, মজুর প্রভূত নিরক্ষর 
বর্বর সম্প্রদায়ই এখন আঁধকাংশ কাঁবওয়াল্য।» ৩২ ডাক, মালসী, ভবানী, সখীসংবাদ 
ও জবাব রচনায় যে কল্পনাশন্তি ও 'লাঁপচাতুর্ষের প্রয়োজন, তা আঁধকাংশ নচ্নবর্ণ 
কাবয়ালদের ছিল না। তারা রসস্ান্টর mae পথ পাঁরহার করে সঙ্তায় 
কিস্তিমাতের পথ ধরলেন। গানের মূল স্রোতে ভাঁটা পড়তেই দাম ও শ্যাওলার 
জন্ম ঘটল। সাধন-ভজন, ভান্ত-মন্তর আকুণ্ত এবং রাগ-অনুরাগ, বিরহ-বিচ্ছেদ 
ও প্রেম-পিরীতির আরাতর পাঁরবর্তে বাঁলদান িসজ্নের বিকট নিনাদ ও তাণ্ডব 
নৃত্যে Sit আসর সরগরম হয়ে উঠল। ডাক-ভবানী-মালসী-সখীসংবাদের 
নির্মল রস তাদের নিকট দৃষ্পাচ্য। তাই তারা সহজ-পাচ্য ট*পা-ছড়া-পাঁচালন 
অবলম্বনে অমৃতধারার বদলে সোমরস পাঁরবেশনে মত্ত হলেন। 





২৯. বাংলা সাহিত্যে জনমানসের প্রকাশ (সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থস্গষে ) 
ডঃ Agata বন্দ্যোপাধ্যায় 

vo প্রাচীন পুথি সংগ্রহ-_( সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে )--ডঃ Agata 
বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩১. পূর্ব বাঙলার কবিগান-_শ্রীমহেন্দ্রনাথ বৈরাগী ( ভারতবাণী শারদীয়া, 


save ) 


৩২. কবি লোকনাথ চক্রবর্তা_- সৌরভ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৩১ 


কবিরসজ্ঞ ও সমালোচক মহেশচন্দ্র সেন কাবগানের এই শোচনীয় পাঁরণাঁততে 
ব্যাথত হয়েও একেবারে হাল ছাড়েন নি। {তান views দত্টার মতোই আশাবাদী 
কন্ঠে ঘোষণা কাঁরলেন--“যাবৎ না শাক্ষত সম্প্রদায় ইহাতে মনোভাঁনবেশ কাঁরবেন, 
তাবৎ ইহার -পুনরুল্নাতর আশা নাই৷” ৩৩ তাঁর এই আশা ফলবতী হতে দীর্ঘাদন 
অপেক্ষা করতে হয় TH আঁচরেই পূর্ববঙ্গে কাঁবর রাজ্যে হরিচরণ আচার্ষের 
OTST ঘটল। 

তবে অস্বীকার করে লাভ নেই যে পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীভুন্ত কবিয়ালগণই 
lagu ও পাঁরত্যন্ত কাঁবগানকে বাঁচিয়ে রেখোঁছলেন। তাকে সংস্কারের পথ খোলা 
রেখোঁছলেন। সাহত্য-সংস্কাতি অন্দরাগীরা তাদের এই দান অস্বীকার করলে 
অকৃতজ্ঞতারই পাঁরচয় ?দবেন। যা হোক, হাঁরচরণ আচার্যের যাদংস্পর্শে মরমর 
কাঁবগান সঞ্জীবত হল! সঙ্গীত রচনায়, পাঁরবেশনায়, সুরে সঙ্গতৈ তান 
বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন সাধন 'করলেল। পরশ পাথরের পরশে লোহা যেমন সোনায় 
রুপান্তারত হয়, তেমান হারিচরণ whore পাঁরবেশে নির্মল বাতাস বইয়ে 
দিলেন। তার ফলে উচ্চ বংশজাত অনেক কাঁবয়াল পুনরায় ক'বগানে অংশগ্রহণ 
করলেন-_কবিগানের হতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেন। ALM, নিম্নশ্রেণী- 
ভুন্ত এক বিরাট কাঁবগোচ্ঠী হারচরণ প্রবার্তত কাব্যধারায় অবগাহন করে বীণাপাণর 
পদতলে কাব্যকুসুমাঞ্জাল প্রদান করে কাবগানকে সর্বজনীন সঙ্গীতে রূপান্ত:রত 
করেন। 

আমাদের দেশে সঙ্গত সাহত্য শিল্পকলা সবই ধনবান, শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর 
FANG! কাঁবগানই একমাত্র ব্যাতিক্রম যাতে নিম্ন ও আঁশ্ঙ্ক্ষতসহ সকল শ্রেণীর 
গায়ক-গাঁয়কার সরব উপাস্থাতি ঘটেছে। প্রকাতি প্রদত্ত প্রাতভার পরিপূর্ণ 
প্রস্ফুটন এই দাঁরদ্র ও অস্পৃশ্য কবিকুলের জীবনে ঘটে ia! অনেক প্রাতশ্রৃতিময় 
প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এই লোককাঁব-বৃন্দ aly শৈল্পিক প্রশান্তির 
ছত্রছায়ায় বসে নিরুপদ্রববে কাব্চচর্চার সুযোগ পেতেন, তাহলে বাংলা সা'হত্যে 
অনেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন। জন্ম, কর্ম ও শিক্ষায় প্রতকূল 
পাঁরবেশে লাঁলত না হলে রবীন্দ্র প্রাতভার কি পাঁরণাত হতো তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 
মুখেই শোনা যাক_-“আম ate পল্লী কৃষকের ঘরে জন্মাতাম, কংবা মাঁঝ মালো 
কর্মকার বা তন্তুবায়ের ঘরে, আর আমার যাঁদ থাকত সহজাত ক'বত্বশান্ত, তাহলে 
আমি বড় জোর একটা কীর্তনের বা পাঁচাঁলর দল খুলতাম, অথবা কবয়ালরূপে 
গ্রামে গ্রামে গাওনা গেয়ে বেড়াতাম। সমাজের প্রতিকূল প:রবেশেই প্রাতহত হত 
আমার এর চেয়ে বেশী কিছু হওয়ার সম্ভাবনা । আম জা?ন অনেক সম্ভাবনীয়তার 
কুণড়ই এভাবে অকালে ঝরে যায়, ফুল হতে পারে না। দেখেছও তেমন মানুষ 
দু’দশ জন!” ৩৪ রবীন্দ্রনাথের দেখা এমন মানুষ বাংলার কবিয়ালদের মধ্যে বিরল 
ছিলেন না যারা অনায়াসে অনুকূল পাঁরবেশে কবিয়াল থেকে কাঁব'তে উন্নীত হতে 
পারতেন। 





৩৩. আদর্শ কবি-মহেশচন্দ্ৰ সেন (১২৯৫) 


৩৪ রবীন্দ্রনাথ ও রায়তের কথা দন্দগোপাল সেনগুপ্ত ( পশ্চিমবঙ্গ--২৫শে 
বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮৬ ) 


২৩২ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


বাংলা সাহিত্যে কাঁবগানের স্থান £ 


বাংলা সাহিত্যে কাবগানের স্থান একাঁট বহ: িতাঁকতি বিষয়। নানা পাঁণ্ডিতের 
নানা মত এ ব্যাপারে । সাহত্যের ইতিহাসে কাঁবগান হয়তো কখনো স্থান পেত 
না, যদ ঈশ্বর গুপ্ত এই গান সম্পূর্ণ বিল্যাপ্তর আগে কিছ সংগ্রহ করে না 
রাখতেন। TH MATS সংগ্রহই কালে কালে অন্যান্য সংগ্রাহকদের সংযোজনার 
ফলে বিপূলাকার ধারণ করে। যেহেতু প্রাচীন বাংলা সাহত্যের নিদর্শন মানেই 
1বাভন্ন শ্রেণীর সঙ্গীতের হীতিবৃত্ত এবং যেহেতু কাঁবগান অন্যতম প্রাচীন সঙ্গীত, 
সুতরাং এই গানও AACS একটা অঙ্গ বলে APS স্বীকৃতি পেল। হতে পারে 
তা wary Asie নয়__বিশেষতঃ কাঁতিপয় সমালোচনাকারীর একপেশে বিরূপ 
সমালোচনার ফলে। অন্যান্য অনেক গান যেমন ঝুমুর, ঢপ, টপ্পা, খেউড়, পাঁচালী 
প্রভাত গান এক সময় যথেষ্ট আলোড়ন জাগালেও আজ তাদের আঁ্তত্ব খুজে 
পাওয়া দু্কর, কিন্তু কাঁবগান বাংলার একাংশে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও অপর অংশে 
সদীর্ঘকাল প্রবল প্রতাপে বিরাজ করেছে । শুধু তাই নয়, তা নবরূপে নবরসে 
সঞ্জীবত হয়ে নিজ প্রাণশান্তর প্রবহমানতা প্রমাণ করেছে। ফলে আজও সেই 
রূপান্তারত কাঁবগান শোনা যায়। ইদানীং যেসব সাহত্যবেত্তা সাঁহত্যের ইতিহাস 
প্রণয়ন ও প্রাপ্ত তথ্যের নূতন মূল্যায়ন করেছেন, তারা কাঁবগানকে বাদ দিয়ে বাংলা 
সাহত্যের ইতহাস অসম্পূর্ণ মনে করেন। Aine কবিগানকে অনেকটা 
“প্রয়োজনীয় বালাই” বলে কয়েক BI চার্বতচর্বন এবং রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী মেনে 
1কছ; গালমন্দ করে কর্তব্য ইাতি করেন। কিন্তু এ গানকে acacia অগ্রাহ্য 
করতে আর প্রয়াসী হন না। কাঁবগান ইতিহাসে তার যথাযোগ্য স্থান অধিকার 
করে 'নয়েছে। ঈশ্বর গ’ত ভালবেসে কাঁবগানকে সাঁহতোর আসরে যেটুকু ক্ষুদ্র 
ঠাঁই করে দিয়েছিলেন_-কাঁবগুরুর গালাগাগলতে তা স্থায়ী আসনে পাঁরণত হয়েছে। 
কারণ, “...সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাঁবগানের একি চিরন্তন তাৎপর্য আছে। 
ইহা রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে উচ্চ দার্শানক ও আধ্যাত্বক ভাববেষ্টনী হইতে মত্ত কারয়া 
সার্বভৌম রসানুভূ'তর ধারায় প্রবাহিত কাঁরয়াছে। ative দয়া কবিয়ালেরা 
আধ্দাঁনক বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী কঁবিগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক ও oat. fee যাহারা 
এই পথরেখার প্রথম সূচনা করিয়াছিল তাহাঁদগকে কুরুচি ও শিক্ষাহীনতার 
অপবাদ দিয়া তাহাদের ate খণের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে ।...কিন্তু যাহা 
একদা ছিল ও কাব্যধারাকে প্রবাহত রাখিতে সহায়তা কাঁরয়াছল তাহাকে ভুলিলে 
ইাতহাসকেই বিকৃত করা হইবে ।”৩৫ যথেচ্ছা নিন্দামন্দের পরেও স্বয়ং কাঁবগুরু 
স্বীকার করেছেন যে, “কাঁবর দলের গান আমাদের সাঁহত্য এবং সমাজের 
ইতিহাসের একাঁটি অঙ্গ” এবং “কেবল সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান 
রচনা বর্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন ।”৩৬ 


৩৫. কবিয়াল ও কবিগান --ডঃ শ্রাকুমার বন্দোপাধ্যায় 
৩৬. কবি সংগীত ( লোক সাহিত্য )__ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





সপ্তম অধ্যায় 


কবিগানের শ্রেণীবিভাগ ও আঁঙ্গক বিন্যাস_-আসরের বাইরে (অবসর সময়ে ) 
AS গানের রকমফের__ আসরে উপাঁস্থতক্ষেত্রে রাচত গানের পাঁরচয়_ 
কাল ও সময়সীমা দুই বঙ্গের কাবগানের মল আমল 
ও তুলনামূলক আলোচনা_কাঁবগান ও OLB 
গানের ভেদপ্রভেদ। 





৪0 8 


কবিগান অফুরন্ত কথার গান। এই গানের আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ যেন 
নেই। সমাপ্তি রেখা Gee যেন টানা যায় না। একপালা কাঁবগানের ন্যনপক্ষে 
বলা ষায়। আবার এক-একটি গান_যেমন মালসী, ভবানী, সখাঁসংবাদ, ভোর, 
গোষ্ঠ, 'কাঁব' ইত্যাঁদ, আট প্রকার সুরের চৌদ্দট স্তবকে বিন্যস্ত এবং যে কোন 
শ্রেণীর বাংলা সঙ্গীতের মধ্যে অবয়বে দীর্ঘতম বলে গণ্য। 

এখন BATA শ্রেণীভেদ, আঁঙ্গক বৈশিষ্ট্য এবং ons খ£টনাঁটি 
নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 


কাঁবগানের শ্রেণীবিভাগ 


(ক) আসরের পূর্বে অর্থাৎ অবসর সময়ে রচিত গানের রকমফের-€ উভয়পক্ষ 
কর্তৃক গীত)_ 
১। ডাক 
২। ভবানী । মালসী। আগমনী 
Ol গোম্ঠ। ভোর 
sl সখাসংবাদ 
&। Biv (লহর কাব) 
(খ) আসরে উপস্থিত ক্ষেত্রে রাঁচত গানের রকমফের-(উভয়পক্ষ কর্তৃক 
গাঁত )}- 
১। সখাঁসংবাদের জবাব, 'কবি'র জবাব, টপ্পা ও টপ্পার জবাব 
২। ধুয়া 
ot ন্রিপদী পাঁচালী 
2295 B-—we 


২৩৪ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


৪1 ধুয়া ও সুর সহযোগে গান 
Gt পয়াৰ পাঁচালী 
৬। যোটের পাল্লা.বা যোটক 
(অ) ডাক-গানের অঙ্গ বিভাগঃ 
ডাক-গানগুলি দুই অংশে বিভত্ত- 


(>) ডাক বা আহবন বা নিবেদন বা প্রস্তাবনা 
(২) অন্তর: বা WAT বা চালক 


(আ) ভবানী, wert, ‘কাব’, সখী-সংবাদ, ভোর এবং গোম্ঠগানের অঙ্গ 
বিভাগ s— 


st চিতান 

২। পাড়ন 

৩। প্রথম ফুকার 

৪। িল।ছাড় 

G1 মুখ ।ধুয়া 

৬ ডাইনা ।ধুয়া 

৭। খাদ । খোঁচ। ঠেস। প্যাচ 

৮। "দ্বিতীয় ফুকার বা খাদ ফুকার 


dt িল। ছাড় 
১০। অন্তরা ।লটক।চালক। ঝুমুর 
sol পরচিতান 


১২। পাড়ন বা পরপাড়ন 
১৩। তৃতীয় ফুকার বা পরচিতান ফুকার 
১৪। মিল। ছাড় 


পূ্ববঙ্গীয় পদ্ধাততে পূর্ণাঙ্গ একপালা কাঁবগানের অনুষ্ঠান সূচী 
নিম্নরূপ £-- 


(সময়সীমা ১২ ঘন্টা’ 
প্রথম পক্ষ foots পক্ষ 
প্রথম আসর ঃ প্রথম আসরঃ 


২। ভবানী ।মালসী ২। ভবানী । মালসী 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


প্রথম পক্ষ 
দ্বিতীয় আসর ঃ 
১। সখীসংবাদ গান 


তৃতীয় আসরঃ 
১। দ্বিতীয় পক্ষের সখী- 
সংবাদের জবাব দান 
ই। স্বদলের লহর ‘Fle’ গাওয়া 


চতুর্থ BAe 
১। দ্বিতীয় পক্ষের 'কাঁব'র 
জবাব দান 


২। ভোর । CASS | কার্‌ণ্য 
AGT আসর £ 


১। টপ্পা (অর্থাৎ মূল প্রশ্ন) 
_ধ্য়া-ছড়া-পাঁচালশ 
সহযোগে মূল প্রশ্নের ব্যাখ্যা 
ও আতীরন্ত প্রশ্ন উত্থাপন 


ষ্ঠ আসর£ঃ 
১। উপারিউন্ত পদ্ধাততে বিপক্ষের 


প্রদত্ত যুক্তি খণ্ডন এবং স্বমতে 
স্থির থেকে আরো প্র*নজাল 


বিস্তার 


২৩৫ 
is hi 
দ্বিতীয় পক্ষ 
দ্বিতীয় আসর £ 
১। প্রথম পক্ষের সখীসংবাদের 
জবাব দান 
২। স্বদলের সখাঁসংবাদ গান 
তৃতীয় আসরঃ 
১। প্রথম পক্ষের লহর 'কাঁব'র 
জবাব দান 


21 স্বদলের লহর ‘Sig’ গাওয়া 
চতুর্থ আসর ঃ 
১। ভোর ।গোচ্ঠ। কারুণ্য 


AST আসরঃ 


১। উপ্পার জবাব- ধূুয্লা-ছড়া- 
পাঁচালী মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের 
বিস্তাঁরত জবাব 


ষষ্ঠ আসর ঃ 


১। উপারউন্ত পদ্ধাততে নিজদ্ব 
বন্তব্যে অর্থাৎ পূর্ব প্রদত্ত 
জবাবে অটল থাকা এবং নতুন 
নতুন যান্ত তর্ক ও শাস্ত্রীয় 
নজীর তুলে প্রথম পক্ষের প্রশ্ন 
ও TIFF অসারতা প্রমাণ। 


ae আসর বা ঘোটক__ 


কোন সংক্ষিপ্ত বিষয় নিয়ে দুই কবিয়ালের মুখোমুখি তকযুদ্ধ। 


ডাকগানের প্রক্কাত ঃ 


সাধারণতঃ আহ্বান ও আত্মীনবেদনমূলক গান। কালী, দূর্গা, ভবান?, 
মহামায়া, তারা, হরি, সরস্বতী প্রভাতি দেবদেবী, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বা কাঁবয়ালের 
কোন মানসদেবতা কিংবা বিশ্বনিয়ন্তাকে THIS ডেকে বা আহ্বান করে এই 


২৩৬ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


শান রাঁচিত; তাই এই গানের নাম ডাক গান বা ডাক-মালসী। চলত কথায় এই 
গানকে আসর-বন্দনা গানও বলে থাকেন অনেকে । সুর ও ছন্দে fear বৈচিত্র্য 
আনার প্রয়াস অনেক কাঁবয়ালের ডাক গানে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বর্প 
একাঁট ডাক-গান উদ্ধৃত হল। প্রাতযোগী দুই দলই একটি করে ডাক-গান গেয়ে 
থাকে। ডাক-গান কবির পাল্লার নান্দীমুখ বিশেষ 
fe দিয়ে পূজিব মা তোমার, ও রাঙ্গা চরণ দু'খাঁন। 
হারায়ে ফেলৌছ জননী ॥ 
সাজায়ে ছিলেম মা বাসনার নৈবেদ্য, 
কৃচিন্তা-পিশাচী করেছে অশুদ্ধ, 
শ্রীচরণে দিতে wie রন্তপদ্ম, 
বাদ সাধে মায়া নাঁগনী ॥ 
বিবেক বৈরাগ্য গঙ্গা বিজ্বদল, 
দুর্ভাগ্য ডাঁকনী হরেছে সকল, 
এখন আছে শুধু নয়নেরই জল, 
স্বগুণে লহ গো ভবানী 
(অন্তরা ক faces পাঁজব মা গো কি আছে আমার। 
আসন-নিয়ম, যোগ প্রাণায়াম, 
হারায়োছি শম দম ষোড়শ উপচার॥ 
প্রেমগন্ধ ধূপ গেল পাপাগুনে TURN, 
সুগন্ধ গেল তার কৃবাতাসে ডীঁড়য়া, 
মোহমদে মত্ত হয়ে ভেঙ্গেছি আবার॥ 
মায়া কৃহিনী সেজে কি খেলা খেলালে, 
জপ তপ আরোপ সকি ভূলালে, 
এ দীন AR অকুলে ভাসালে, 
কূলে যেতে দে আমারে শিখায়ে সাঁতার 
, নেকুলেশবর সরকার ) 


ভবানশ । মালসণী গানের প্রকাতি £ 


ata সাধারণতঃ 'দ্বাবধ বিষয়বস্তু য়ে রাঁচিত-_ 

(১) আত্মীনবেদনমূলক বা মনশিক্ষা বিষয়ক। 

(2) সমসামায়ক বিষয়বস্তু ও ঘটনা অবলম্বনপূর্বক। 

কবিয়ালগণ, দেশ-জাঁত-ধর্মসমাজ-শিক্ষা-অর্থনীতি-রাজনীতি-দেশাচার-লোকা- 
চার সম্পর্কে ভবানী-কে উদ্দেশ্য করে গান রচনা করেন এবং দোহারগণ AA 
সহযোগে তা গেয়ে থাকেন। তবে সাধারণতঃ মনাঁশক্ষামূলক গানগ্যীলকে ভবানী 
বিষয়ক এবং সমস্যামূলক গানগ্ঁলকে 'মালসী" বলা হয়_যেমন জলগ্লাবনের 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৩৭ 


মালসী, দ্যাঁভক্ষের মালসণ, যুদ্ধের মালসা ইত্যাঁদ। কখনও বা এ জাতীয় গানকে 
ভবানী বিষয়ক মালস+ও বলা হয়ে থাকে। এসব গান রচনায় চিরাচারত আঁঙ্গক 
পদ্ধাত অনুসৃত হয়। ছন্দ-মান্রা-সুর ও স্তবক বিন্যাসও গতান্গতিক। নমুনা 





ভবানী বিষয়ক দ্যার্ভক্ষের মালসী 


চিতান_ তারা! সৃষ্টি স্থাত প্রলয়কত্রঁ, আগম নিগম wen কয়। 


পাড়ন_ জাবের পক্ষে, তুই বিপক্ষে, মার দুঃখে গো মা 
হ'ল দযার্ভক্ষে প্রলয় ॥ 


১ম ফুকার_ এইবার বারশাল ফরিদপুর ঢাকা, ময়মনসিং পুরা, 
হল জাবের দুঃখ, ঘোর দার্ভ'ক্ষ, সমস্ত দেশ জোড়া | 
মা গো. নাই চাউল, নাই টাকা কাঁড়, 
মুগ মটর আর বুট খেসারা, 
সমস্ত জিনিষ চড়া॥ 


[মিলল]. শুনি অন্নপূর্ণা নামাট নিলে জীবে অন্ন পায়, 
কেন সে নাম নিয়ে এ অনুপায়,-- 
FU পাই কপালের ফলে। 


মুখ অন্নপূর্ণা গো মা, কেন অন্নপূর্ণা নামের ফল মা 
ফলে না কলিকালে॥ 


ডাইনা_ মা হয়ে বমাতার মত দিবি কত দুখ_- 
সদা হা অন্ন হা অন্ন বলে, 
ক্ষুধার জবালায় কাঁদছে দেশের লোক । 
অশেষ দুঃখ এ দুভিক্ষে, ভিক্ষুকের মিলে না fore, 
হল সর্বনাশের 'কাঁণ্চৎ রক্ষে. রেঙ্গুনের আতপ চাউলে। 


খাদ আউশ ধান্যের আশা ছিল, সেও নিল জ্লে॥ 


২য় ফুকার_ এবার দেশে দেখা দিল দুভির্ষ রাক্ষসী, 
কারো দিনেতে এক সন্ধ্যা ঘটে, কেহ উপবাসী। 
কেহ ক্ষুধাতুর সন্তানের বদন, 
দেখে দুঃখে করে রোদন, 
ভবের মায়া ক'রে ছেদন, 
গলেতে দিয়েছে ফাঁসী ॥৷ 


মিল. কেহ দুদিন পরে অন্ন রেশধে কার্যে যায় বাহিরে, 
কেহ সেই অন্ন খায় চুর করে, 
মারতে আসে ধরতে গেলে॥ 


২৩৮ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


অন্তরা- মার দুঃখে এ দুর্ভক্ষে সব হল মাঁট। 
যার যা ছিল, সকল গেল 
কেহ বান্ধা দিয়ে খেল, 
কলস ঘট বাটী॥ 
কেহ কেহ হাটে হাটে, 
হয় কাটাকাট। 
দীন দৈন্য ক্ষুধা শুন্য, 
কেহ এক বেলা খায় অন্ন, 
এক বেলা র্যাট॥ 
পরচিতান_ আবার জীবের কিবা অদ্‌ষ্টের ফের 
দুধের সের চার পাঁচ আনা। 


পরপাড়ন__ গাভীগণে তৃণ বনে, দিনে দিনে গো মা__ 
আঁত হয়েছে PTT 


৩য় ফুকার_কেহ যুদ্ধে মরে রোগে মরে, সংসারের এই প্রথা, 
মাগো অন্ন বিনে প্রাণে মরে কেমন দুঃখের কথা । 
আছ অন্নপূর্ণা মার্ত ধরে, 
(যখন) সেই কাশীনাথ ভিক্ষা করে, 
(তবে ) ncaa ate fe গমতা॥ 
শেষ মিল-_হরিচরণ বলে কাঁবর দলে লাভের আশা তফাৎ, 
মা গো বিশজনের দুইবেলা STS 
কিসে জোগাই এই আকালে ॥ 
€হরিচরণ আচার্য) 
এই জাতীয় গান দুই পক্ষই একাঁট করে CHA থাকে এবং এসব গানের কোন 
জবাব দেবার রীতি নেই। 


সখীসংবাদ তথা রাধাকৃষ বিষয়ক গান ও জবাব £ 


রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত অনুরাগ, পূর্বরাগ. 
রূপোল্লাস, মিলন. মান, মাথুর, বিরহ, বিচ্ছেদ, বসন্ত. দশম দশা, প্রভাস যর 
উদ্ধব সংবাদ. সুবল সংবাদ বিষয়ক গানগীল এক কথায় সখসংবাদ বলে আঁভাহত 
হলেও প্রকৃতপক্ষে “মাথুর'; পর্যায়ের গানগ্ালই প্রকৃত 'সখাসংবাদ' গান বলে গণ্য 
হবার যোগ্য! অন্যান্য ধরণের গানের তো আলাদা আলাদা শিরোনাম রয়েছে। 
তবু রাধা-কৃষণলীলা বিষয়ক গান মাত্রই সখা-সংবাদ বলে কাঁথত হয়ে আসছে। 
দুইটি চারত্রের মধ্যে কোন বিষয়ে কথোপকথন কল্পনা করে কাবয়ালগণ অবসর 
সময়ে এইসব গান রচনা করেন। একদল গান গাইলে বিপক্ষ কবিয়ালকে "দ্বিতীয় 
চাঁরন্রের ভূমিকা 'নয়ে গান শেষ হওয়ামান্র সুরে ছন্দে জবাব গাওয়াতে হয়। সখাী- 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ২৩৯ 


সংবাদ তথা রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানই কাঁবগানের প্রাণ এবং কবিয়ালছের 
রচনাশান্ত ও কাব্যকুশলতার স্থায়ী নিদর্শন। আসরে তৎক্ষণাৎ উত্তরদান তাঁদের 
ওস্তাদ, রসানুভূ(ত ও প্রত্যুৎপন্নমাতত্বের পাঁরচায়ক; পূর্ববঙ্গের কাবয়ালদের 
অসাধারণ নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের স্মারক। 

এই সকল গান জোড়ায় জোড়ায় রচিত। জোড়ার প্রথম গান।টকে এক নম্বর 
বা সদর গান বলে; দ্বিতায় গানাট দুই নম্বর, দোসরা বা পালট (পাল্টা) গান 
ব'লে প।রাচত। প্রথমপক্ষ এক নম্বর গান গেয়ে গেলে বিপক্ষ দল তার 'বরুদ্ধ- 
ভাবাপন্ন জবাব গেয়ে থাকে । এই বিপরীত ভাবাত্মক জবাব অনুমান করে যে 
দোসরা বা পাল্টা গান রাচত হয়েছে, প্রথমপক্ষ আবার তা পারবেশন করবে। 
তারপর MST পক্ষের কাবয়াল এসে পুনরায় দোসরা গানের জবাব করলে এক- 
জোড়া গান ও তার জবাবের পাট শেষ হয়। উদাহরণস্বরূপ একজোড়া 'মান’ গান 
ও তার িঠো'পাঁঠ জবাব উদ্ধৃত হল; তা থেকেই পূর্ববঙ্গের কাঁবর 'সরকার'দের 
রাচত সখীসংবাদ শ্রেণীর গানের ও জবাবের স্বরূপ ও বৌশষ্ট্য সুস্পষ্ট হবে। 
উদ্ধৃত ‘মান’ WAG পাঠ করলেই বোঝা যায় যে শ্রীকৃষ্কে মানে Wa রাধারানীর 
পদতলে পাঁতত দেখে বৃন্দাদ্ূতাঁ তার কারণ জানতে চাইছে এবং নানাপ্রকার প্রবোধ 
বাক্যে ক্রুদ্ধা রাধার মান ভাঙাতে, মন ভেজাতে চেষ্টা করছে__ 


মান ১নং 

চিতান- RA মানে মজে শ্যাম প্রাত বাম শ্যাম-প্রেয়সী। 
পাড়ন_ আর তো হেরবে না কালো রুপ, 

কালো রূপ কাল স্বরূপ, 

দেখতে সেই ভাল রূপ, বিরূপ হল রাই রূপসাঁ॥ 
১ম ফুকার- শ্যাম শশী হায় হায় চড়া বাঁশী দিয়ে রাই পদে, 

পড়ে বিষম বিপদে; 

কেন্দে বলে রাহ aig, 

কেবলম্‌ তব কৃপাহি, 
অমানীকে মানং দেহ, স্থানং দেহ, দৌহ ও পদে॥ 


টমলল রাধার কুঞ্জেতে প্রবেশ করে দেখে সব অপ্রীতি, 
বনন্দা দূতী কয় রাধার Alo, বিস্ময় বাক্যে তখন। 
মুখ. বল গো বিধুমুখী, কেন অধোমুখী, শ্যামকে বিমুখী 


মুখে নাই গো সুখের বচন॥ 
ডাইনা- হায় হায় fF, অভাবে ভাবান্তর, সবাকার অন্তর, 


ছিলি যার প্রেমে বাধ্য, সে হল ক অবাধ্য, 
কেন পাদপদ্মে প’ল অদ্য, পদ্মপলাশলোচন। 
খাদ_ পশ্চাতে প'ল বাধা কুঞ্জে আস যখন ॥ 


২৪০ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


২য় ফুকার- মাঁর হায় হায় গো, কি সাধে বিষাদে মজাল রাই, 
দুঃখ কার কাছে জানাই। 
চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদায় থাকে আমোঁদনী, 
HAMA কমিনী, কেহ তো মালনী দেখে নাই॥ 
মল কেন সাজলি রাই শুভঙ্করী, মূর্ত ভয়ঙ্কর, 
WI করে দে এই কি্করীর এ সন্দেহ মোচন। 
অন্তরা- গঙ্গা আজ বিমুখী কেন সাগর সঙ্গমে। 
কেন শুকের মুখ দেখে না শারী- 
সুখ নাই মরমে॥ 
ময়ূর ত্জল ময়ূরিণী, ভ্রমর ত্যজল ভ্রমারণী, 
মেঘ ত্যজল আজ চাতাঁকনী, কি ব্যাতক্রমে ॥ 
পরাচতান_ হায় হায় সব বিপরীত কেন দেখ এ 'নিকুঞ্জেতে। 
পরপাড়ন__ জান চিরাদন আশ্রতা, লতা আর বনিতা, 
অদ্য স্বর্শলতা তমাল ত্যজল fe জন্যেতে ॥ 
৩য় ফুকার_মাঁর হায় হায় গো সান্িপাত নয় কিসের ARMA, 
এমন কে করে বিশ্বাস। 
পাত্র আসনে নিষাদ, সাধে সাধে কেন বিষাদ, 
ত্যজ্য করে মহাপ্রসাদ, কেন একাদশীর উপবাস ॥ 


এবারে মানে TAT রাধারানীর জবানীতে বপক্ষ কাবয়ালের জবাব-_ 
১নং মান গানের জবাব 
চিতান_ শুনে বৃন্দা ধনীর হতবাণী বলে Maat তখন। 
পাড়ন- তোরে বলবো কি গো সজনী, যে দুঃখে যায় রজনী, 
আম জানি, জানে আমার মন॥ 
ফুকার_- কালার বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, 
জীবন যৌবন দিলেম আগে, 
শ্যামকে ভেবে গুণাধিক; 
শ্যামের জ্ঞান নাই মোটে ন্যনাধিক। 
পেয়ে চন্দ্রার কামের ব্যসন, 
অটল চাঁদের টলে আসন, 
এখন মান-ণ্ডে না করলে শাসন, 
লম্পট প্দরুষ রয় না ঠিক॥ 
মিল_ মান করেছি মানে রব শোন গো সজনী, 
বিফলে গেল রজনী, সে দুঃখ ক সহা যায়। 
Ti কুঞ্জ হতে বের করে দে, 
সাধে সাধে কেন গোল বাধায়। 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৪১ 


ডাইনা- শ্রীপাদপদ্মে শ্যাম-নীলপদ্ম পড়ল কি কারণ, 
মানের দণ্ডে ভণ্ড শ্যামের ভন্ডামী এমন। 
আগে কেটে বৃক্ষের গোড়া, 
লাথি মেরে পায়ে ধরা, সে ধরায় ক প্রাণ জন্ড়ায়। 


খাদ আশা GH অপরাধে দোষ! শ্যাম রায়! 
ফুকার_ বললে, চন্দ্রোদয়ে কুমুদনী, সদা থাকে আমোঁদিনী, 
জার্গাতক এ ঘটনা, 


কিন্তু অসময়ে তা খাটে AT! 
রাত্রে যখন চন্দ্র ওঠে, 
আনন্দে কোমুদী ফোটে, 
যাঁদ ভোরে চন্দ্র মাথা কোটে, 
কুমুদিনী ফোটে ATH 
ফুকার_ বললে, সূর্ধোদয়ে কমালনী, fe জন্য এত মাঁলনী, 
কিসে রাই তোর এত দুখ, 
সই তোর কথা শুনে ফাটে AFI 
তাইতে অন্ধকারে মন রসে, 
কমাঁলনীর মলিন মুখ 
ফুকার_ বললে, সাধে সাধে কেন বিষাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ, 
কেন উপবাস রই, 
তোরে বলব কি গো বৃন্দে সই। 
মহাপ্রসাদ ছিল আগে, 
কাল 'নাঁশতে কামসোহাগে, 
লাগে অশুচি পশাচীর ভোগে, 
মহাপ্রসাদ আছে FI 
ফুকার- বললে, সাধে সাধে কেন বিষাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ, 
উপবাস কেহ করে না। 
সই তুই জানিস নে মোর ধারণা । 
আশা দিয়ে কালশশা, 
তাইতে আমার ভাগ্যে একাদশী, 
চন্দ্রার ভাগ্যে পারণা ॥ 
* * * 


দেখা যাচ্ছে বৃন্দাদূতণর ফাঁকা সান্ত্বনা বাক্যে মানে মগনা রাধার মন ভোলবার 
নয়। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নাশ যাপনের অপরাধে অপরাধন শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষমা করতে 
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২৪২ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


তার মোটেই আগ্রহ নেই। অনেক উপমা তুলনা দিয়ে বনন্দার দেওয়া সমস্ত যা্ত- 
তর্ক সে নস্যাৎ করে দিল। তখন বন্দাদূতী আবার নতুন নতুন কথার অবতারণা 
করে কৃফাঁবমূখ রাধার মনকে কৃষমুখী করার চেষ্টায় ব্রতী হল দোসরা বা পাল্টা 
গান মারফং__ 


মান_২নং 


চিতান- বললি দুঃখের কথা চন্দ্রার কথা রাই মাঁননী। 


পাড়ন-- নাগর হারায়ে ধবলী, ভ্রামছে কেবলই, 
কিসের চন্দ্রাবলী, এ কথা আম মান fan 


১ম ফুকার-_ রাধে গো রাধে, কাঁদে বন্ধু ধরে পদদ্বয়, 
শ্যাম তোর আপন বই ত নয়। 
দন্তে যাঁদ জিহবা কাটে, দন্ত কেউ ফেলে না মোটে, 
FIPS পুকুরের ঘাটে, আছাড় খেলে ঘাট ক ভাঙ্‌তে হয় 


{মল=- ও তোর মানেতে প্রাণে ব্যথা পেল প্রাণের কানাই, 
খর গঙ্গাতে চর পড়ে রাই, আছে NET প্রমাণ । 


মুখ মান মান মান কথা মান, ছাড় ছাড় ছাড় এ ছার মান, 
MH যার মানে তোর এই সম্মান, কেন তার অপমান 


ডাইনা- রাধে সামান্য অপবাদে, পায় ধরে অপরাধে, 
কার অনুরোধে রইল ভুলে; 
রাধে কথা নয় অপ্রামানিক, কান্দে তোর কালো মাণক, 
TOIT মানং বলে। 
এক সূর্য মাত্র জান, অনন্ত সরোঁজন?, 
সূর্যের উপরে কোন্‌ মাঁননী, করে এ দুজ়্ মান। 


খাদ-__ TALE অনুতাপে জবলবে তোর তন প্রাণ 
Tra সে ত তোর বই আর কারো নয় গো ব্রজবাস পর্যন্ত, 


রাধাকান্ত বই চন্দ্রকান্ত বলে কেমন অজ্ঞান । 


অন্তরা-_ মান SSH মানতে হবে স্হদের বাণী। 
এঁ দেখ প্রাণ TATA কোমল অঙ্গ লোটায় ধরণী ॥ 
অল্প সাধায় হবি বাধ্য, আঁত লোভে তাঁত বদ্ধ, 
চন্দ্রা তোর অশুদ্ধ রন্ধুগত শান ॥ 


পরচিতান_ নাগর করলো যত এত কোন্‌ পুরুষে করে। 
পরপাড়ন-- তোরে রাজা করে ব্রজে, আপাঁন কোটাল সাজে, 
নিজের সম্মান ত্যজে, মান ভাঙতে তোর পায়ে পড়ে ॥ 


৩য় ফুকার-রাধে গো রাধে, ভাত খেতে ভাত সবারই পড়ে, 
কেবা আহার ত্যাগ করে। 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৪৩ 


সংসার করা ALA দুঃখে, 
প্রশংসার সার দেখ প্রত্যক্ষ, 
মশার নাই মশার দুঃখে, 
আগুন দিয়ে কেবা ঘর পোড়ে ॥ 


{কন্তু ভাব ভোলবার নয়। কৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করে বৃন্দার দৃতিয়ালী বা 
উমেদারীতেও রাধার মন নরম হল না। fare কাবয়াল চতুর্থ আসরে আবার 
রাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বৃন্দাদূতীর সমস্ত Ale খণ্ডন করলেন এবং নিজের 
বন্তব্যে অটল রইলেন; কারণ প্রাতপক্ষের যুক্ত মেনে নিলে বা তার মতে সায় দিলে 
তো কাঁবগানের ধর্মচ্যাত ও রসহানি ঘটে-_ 


খনং বা দোসরা মান গানের জবাব 


তান কেন কথায় কথায় বন্দে দূতী আমায় করতে চাও GAT! 


পাড়ন__ ওগো আর fe আমার আছে মান, 
মান থাকলে কি করতেম মান, 
মানের কর্তা চন্দ্রা রূপসী 


ফুকার বললে, দন্তে যাঁদ জিহবা কাটে, দন্ত কেউ ফেলে না মোটে, 
কথাটা তোর TACK নয়; 
কিন্তু সতর্ক তো থাকতে হয়। 
THR যেন ভালবেসে, 
না যায় নিষ্ঠুর দন্তের পাশে, 
কুমীরে যায় বংশ নাশে, 
WIS দেখলে করে ভয়॥ 


ফুকার বললে, AHO পুকুরের ঘাটে, দৈবে যাঁদ আছাড় ঘটে, 
ঘাট ভাঙে না কোন জন; 
বাল বন্দে আমার কথা শোন। 
নিচ্কাম প্রেম-ঘাটের উপরে, 
কামের শ্যাওলা যাঁদ পড়ে, 
FAA মানকোদালে ছে'চে তারে, 
সাফ করা তো প্রয়োজন ॥ 


ফুকার_ বললে, প্রদীপে হাত যাঁদ পোড়ে, প্রদীপ fe কেউ নির্বাণ করে, 
প্রেমের প্রদীপ নন্দলাল, 
জবলত আমার ঘরে চরকাল। 
এখন ঘোরে হীতিউীত, 
অন্ধকারে কাটাই রাতি, 
পঢ়ক গিয়ে তার FATA 


২৪৪ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


ফুকার- বললে, মশার নাই মশার ডরে, আগুন দিয়ে কে ঘর পোড়ে, 
প্রেমেরমশাঁর করে, 
রাখতেম সযতনে শ্যামেরে। 
কাল ছিল শ্যাম চ৮'দ্রার কাছে, 
চন্দ্রার ক মশার আছে, 
শ্যামের সকল অঙ্গে দাগ লেগেছে, 
কামের-মশার কামড়ে ৷ 
ফুকার আবার, সংসার করা সুখে দুঃখে, ঘর পোড়ে কে মশার দুঃখে, 
বললি ক বন্দে সখী; 
কথা জানতে তোর নাই WTI 
মণি থাকতে অন্ধ নয়ন, 
পূজা বিনে পুষ্প চয়ণ, 
ও যার খাট থাঁকতে ভূমি শয়ন, 
ঘর পোড়ে না করে কি] 
ডাইনা_ সূর্যের উপর কমালনী করে কি গো মান। 
ভাগের পারত করোছ ক ALAA সমান 
প্রেমরতন হলে পুরাতন, আগের মতন রয় না যতন, 
মানে সে প্রেম করে নৃতন, মকরকেতন সচেতন ॥ 


দ্বিতীয় দলও ঠিক এমাঁন করে একজোড়া সখাঁসংবাদ গান গাইত এবং প্রথম 
পক্ষের কাঁবয়ালকে গানের মাধ্যমে তার জবাব দিতে হতো । 


ভোর ও গোষ্ঠগানের বৌশিষ্ট্য£ 


করুণ রসাত্মক, বিরহবিচ্ছেদাত্মক 1বষয়বস্তু এইসব গানের উপজীব্য। যেমন, 
লক্ষ্মণ বর্জন, বৃষকেতু বধ, বস্কাপ্রয়ার বিরহ, নিমাই সন্ন্যাস, রাম বনবাস, FORA 
গোষ্ঠযান্রায় নন্দরানীর আশঙুকা ইত্যাঁদ নিয়েই ভোর ও গোষ্ঠগান রাঁচত। কাব 
হারচরণ আচার্য দেশ ও জাতির সুখ দুঃখের কাহনী নিয়েও fee, কিছু ভোর 
গান রচনা করেছেন। এই Ml ভোর রাত্রে ও প্রভাতকালে গাওয়া হয়। 
ছারচরণ আচার্য রাঁচত একাঁট “স্বদেশী ভোর, গান নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত TI 


স্বদেশ ভোর 


চিতন_ কোন দরিদ্র পল্লীবাসী, দুঃখের নিশি, দুঃখে কাটাইল। 
পাড়ন_ পরাধীনতা উদ্বেগে, সৃখশান্তর বিয়োগে, 

ভোরের আকাশ আজ বিষাদ মেঘে, বেগে আচ্ছাঁদল ॥ 
১ম ফুকার-__সমদুঃখীকে কহিছে দুঃখে, ভারতবর্ষের ভারতী, 

দেখ কি কুপ্রভাত হল ATS! 

ধ্যান ধারণা গছে সরে, ইন্টনাম কার মুখে সরে, 

কেউ গায় A প্রভতী ACA, সুখে প্রভাতকালের প্রভাতী ॥ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৪৫ 


{মল হিন্দুর সব গেল ম্লেচ্ছাচারে স্বেচ্ছাচারে, 
এমন সখের দেশ, দুঃখের নারে, 


এখন পড়ল ডুবে। 
মুখ গেল সব ভরসা, সোনার ভারতবর্ষের দশা,_ 
একবার দেখ সবে॥ 
ডাইনা-_ হল সেবাহীন দেবালয়, কেবা সে নামাট লয়, 


সবার মদত নয়ন। 

কেহ করে না 1বজ্বপত্র তুলসী পুষ্প চয়ন॥ 

শুনলে পর কাঁসীর বাদ্য, জ.ম্মাঘর হয় অশুদ্ধ, 

ক্রুদ্ধ মামন ভাই লাগায় যুদ্ধ, বাধ্য হয় না স্তবে। 
খাদ- ভারতের শুকতারা, ডুবল দঃঃখার্ণবে ॥ 


২য় ফুকার-_কর্ম ডালে ধর্ম ভুলে কোন ফুলের নাই সৌরভ, 

নাই আর দেশী ভ্রমরে গৌরব । , 

নিত্য অঞ্জনে আবৃত, চিত্তরঞ্জন হল গত, 

মামলাহীন উকীলের মত, নীরব স্বদেশ-বস্তা কোকল সব॥ 
িল__ [নাশ প্রভাতের সুখশান্তি সব গছে চলে, 

ভ্রমর ভ্রমে না ফুলে ফুলে, ফুলের মধু লোভে ॥ 
অন্তরা-_ নাশ ভোরে কেউ স্মরে না শ্রীশচীনন্দন। 

কেউ করে না সংকীর্তনে একতা বন্ধন॥ 

কেউ দেয় না গৌরাঙ্গ পদে তুলসী চন্দন। 

হায় হায় কেউ শুনে না বিস্কুপ্রয়ার বিরহ ক্রন্দন॥ 


পরচিতান__সুখশয্যাতে সাজসঙ্জাতে কোন্‌ লঙ্জাতে ALY কাটায় লোক। 


পরপাড়ন_ ভোরে নাই কারো গাত্রোখ্খান, 
নাই কারো প্রাতঃস্নান, পরমাত্মা ধ্যান, 
নাইকো স্মরণ কারো সেই পণ্য শ্লোক। 


৩য় ফুকার_মেঘে আচ্ছন্ন কর্ম প্রচ্ছন্ন দেশ উচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর, 
জলে ফুটল না ভান্ত-পনুচ্কর। 
বিপদ TIS ঘন ঘন, সৃষ্টি নষ্ট করবে যেন, 
মেঘ কেটে উঠে না কেন, গান্ধী মহাত্মাজা 1দবাকর॥ 


এই ‘ভোর’ গানটিতে ১৯২৬ We দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অকস্মাৎ 
মৃত্যুর পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে শূন্যতা, কর্মে অলসতা, ধর্মে বিমখতা, পরধর্ম 
wage প্রীত মিলিয়ে জাতীয় জীবনে যে অসাড়তা অবশতা, হাঁনমন্যতা দেখা 
'দিয়োছল তা থেকে উত্তরণ ও পথনিদেশের জন্যই রাজনৈতিক মঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর 
পুনরাবর্ভাবের প্রয়োজনীয়তা ব্যন্ত হয়েছে। ধর্ম ও কর্মের, আধ্যাত্বক ও 
জাগাঁতিকতার মধ্যে সমন্বয় এবং ভারসাম্য বজায় রেখে এই প্রকার ‘ভোর’ গান রচনা 
হারচরণ আচার্যই প্রবর্তন করেন। 


২৪৬ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 
কাৰ'র বৈশিষ্ট্য ঃ 


এই গানের রচনাপদ্ধাত ‘ডাক’ গান ছাড়া অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ গানের গবশেষতঃ 
সখাঁসংবাদ গানের অন্দরূপ। গানের মধ্যেই প্রাতপক্ষ কল্পনা করে দ্বন্দের বীজ 
লিহত রেখে ‘কাব’ রাঁচত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হাল্কা ও মজাদার বিষয়বস্তু 
অবলম্বন করে হাস্যকৌতুকরস ও বিদ্রুপাত্মক ভাবের অবতারণা করেই এ গান 
রাচত। কখনো অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এ গানের আওয়াভুন্ত 
হয়ে AG! দুই পক্ষই একাঁট করে 'কাবি' গায় এবং বিপক্ষ থেকে জবাব আদায় 
করে। ফুলের কাব, ডাইলের কাব, সত্য-মিথ্যা, পাপ-প্ণ্য, জল-কুম্ভ, সোনা- 
লোহা, সুখ-দুঃখ, পান-সুপারা, ভাগ্য-কর্ম বুড়োর বয়ে, বিধবার বিবাহ, জাঁত- 
ভেদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ‘কবি’ রচিত হয়ে থাকে। পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যান 
নিয়েও প্রাচীন লহর কাঁব'র ধারায় fee, toe, 'কাব' রাঁচত হয়েছে। পৌরাণক 
কাহনী নিয়ে রচিত “কাব'র রন্ধুপথেই যে কাঁবগানে আঁদকালে আঁদরসের ও 
অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা শুধু অনুমান নয়, প্রমাণিত সত্য। 

যা হোক, কবিয়াল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য alow “কজ্পনা'র কাব” নামে একটি 
গান ও কবিয়াল নকুলেশবর সরকার কর্তৃক সে গানের জবাব উদ্ধৃত করে ‘কাঁব’ ও 
তার জবাবের TAG পাঁরস্ফুট করার চেষ্টা করা যাক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে 'কাঁব' শ্রেণীর গানগ্ীল সখীসংবাদের মতোই কখনো জোড়ায়, কখনো বা 
এককভাবে রচিত হয়। 


কল্পনা'র ‘কাঁৰ’ 


চিতান-- একজন ভাবুক কাঁব ভাবের ঘোরে, 
ভাবাবেগে দর্শন করে, 
গগনে গর্জে কাল মেঘ। 
পাড়ন- কাঁব দেখতে দেখতে অন্ধকারে ঢাকল ধরাতল, 
উঠল আঁবকল, অমান ঝড়ের বেগ॥ 
১ম ফুকার- কাঁবর ভাঙ্গা কু'ড়ে, ঝড়ে উড়ে 
এল এক রূপসা কন্যে; 
যেন মোহিনী মনমোহন করে রূপে লাবণ্যে। 
অধরে মধ্দর হাঁসি, চাহনী সর্বগ্রাসী, 
যেমন মদন রাজার আপন মাসী, 
আসল ভাবুকের জন্যে॥ 
fai— কবি গভীর ধ্যানে মগ্ন হল, রমণীর রূপে, 
গিয়ে কানের কাছে চুপে চুপে, 
নারী কয় শুন কাব রসরাজ। 
মুখঁ কল্পনায় চাহ যারে, 
কেন সশরীরে দেখে তারে, 
মাথায় পড়ল বাজ॥ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৪৭ 


ডাইনা- কত নদী গার বন উপবন, 
তুমি ত যাহার লাগি করতে ভ্রমণ, 
কত না দেশ দেশান্তরে _ 
কত একা একা কাঁদলে বসে নদীর বালুচরে । 
থাকলে GACY এই রূপরতন, 
হতো তোমার মন মতন, 
কেন স্বমুপের করলে না যতন,_ 
কও কবি এই.ি প্রেমিক কাঁবর কাজ। 


খোঁচ তোমরা কল্পনাবিলাসী সব এই কাব সমাজ ॥ 


২য় ফুকার_তোমরা বাস্তবের না আদর করে,_ 
অবাস্তব ধ্যানে কাল কাটাও; 
কেবল বসন্তের কোকলের মতো- প্রেমের গান শোনাও। 
গগনে সূর্য ওঠে, পাঁদ্মনী জলে ফোটে, 
এসে ভ্রমর বন্ধু মধু লোটে, 
তোমরা fe সত্য কিছ পাও॥ 


অন্তরা-_ আধ ফাল চাঁদের গায়, হায় রে হায়, 
সেথায় কি আছে তোমার নায়কা । 
তোমার যার আশাতে এ দুর্দশা গো 
উদরে দরদের বাঁহাশখা॥ 
তুমি জনম ভরে পড়লে কত Tot টকা, 
কেবল চোখ মেলে দেখলে না আপন ললাটের লিখা; 
কাজ ক এ বিদ্যা শখা- মার হায় রে, 
তোমায় রুক্ষ কেশে মালন বেশে গো 
দেখয়ে হাসে বালক বাঁলকা ॥ 


পরচিতন-_তুঁম যা পেয়েছ জনম ভরে, 
তারে না আদর করে, 
রচনা করলে ভাঁবষ্যং। 


পাড়ন_ তুম ভেবে দেখ তোমার মতো কে আছে দখা, 
একবার ভাবলে কি, পাঁরন্রাণের পথ ॥ 


৩য় ফুকার_কভু মেঘের ফাঁকে দেখ তাকে, 
যখন রও ভাবে সমাকুল; 
ও সেই কুণ্চবরণী কন্যারে তার, মেঘের বরণ চুল। 
সে যত দূরে ঘোরে, 
তত চাও পরাণ ভরে, 
একদিন বসলে এসে কোলের পরে, 
নয়নে দেখ সরষের ফুল॥ 


২৪৮ 


পাড়ন- 


ফুকার_ 


ফুকার_ 


ফুকার_ 


খোঁচ_ 
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শুনে কল্পনা সুন্দীর কথা-_ 
আনন্দে ডেকে কয় কাঁব। 


আমার কম্পনাকে রূপ দিতে আজ এতাঁদন পরে, 
এলে রূপ ধরে কল্পনার ছাব॥ 


বললে, বাস্তব ছেড়ে অবাস্তবে, ধ্যানে কি করো অনুভব; 
দেঁখ প্রাকীতিক বৈভব। 
চন্দ্র তারকা রাব, জর অজর যত সব, 
ভাব বিধাতার কাল্পনিক ছবি, 
চান না বাস্তব "অবাস্তব ॥ 


আমি স্বরূপের কার না যতন, তাই ভেবে আছ Faas, 
স্বরূপ চিনেছ কিসে। 
যারে কও স্বরূপ স্বরূপ, আমি এ রূপে বিরূপ, 
যত দৃশ্যমান এই 'বশ্বের ওইরূপ, 
সব যাবে অরুপে মিশে॥ 


বললে, ভ্রমর লুটে ফুলের মধ, 
তার কাছে সার Te পাওয়া যায়; 
আঁম দোঁখ কজ্পনায়। 
জীবদেহ কুসুম sia, মধু খায় আত্মা আল, 
যখন কালবশে ফুল পড়ে ঢাঁল,_ 
আল ক ফুলের পানে চায়॥ 
যখন স্বরূপ ধরে আমার কাছে. 
সুন্দরী ধরা দিয়েছে এসে। 


বলব ক ও রূপসী, তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, 
কল্পনার বশে॥ 


আঁম fata নদী উপবন, 

তার মাঝে ACH বেড়াই কোন মহাধন, 
আমার মন নিয়ে ভাব যাঁদ; 

তবে কল্পনার নয়নে দেখবে 'বশবরূপের 'নাঁধ। 
যাঁর স্বরূপের এক কলায়, 
বিশবরূপের ঢেউ খেলায়, 

আম যাব সেই অরুপের মেলায়,_ 

আমার এই কল্পনার ভেলায় ভেসে। 


তুমি আমায় নিয়ে যাও কল্পনার দেশে ॥ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২৪৯ 


ফুকার_ বললে, জঠরের যে কঠোর ক্ষুধা, 
কল্পনায় পেট তো ভরে না; 
তোমার ভ্রান্ত ধারণা । 
জ'বগণের খাদ্য যত, সব যাঁদ বাস্তব হতো, 
তবে একবার খেলে জন্মের মতো, 
জীবের আর ক্ষুধা লাগত না॥ 

ফুকার_ যত চাউল চান গম মণ্ডা মিঠাই 
কীজ্পত বই কোন জিনিসটা; 
সপব কল্পনার চেষ্টা । 
যা কিছু দাও উদরে, ঘন্টা দুই চারের পরে, 
উহার বাস্তবতা গিয়ে দূরে, 
নাম ধরে কাঁল্পত বিষ্ঠা। 

ফুকার_ বললে, আধ ফাল চাঁদের ভতরে-_ 
আছে কি তোমার প্রেমের চিন: 
bite হ্াসবৃদ্ধির অধান। 
কিন্তু পৌর্ণমাসী হলে অন্ত, 
ক্রমে হয় ক্ষয়ের কোলে লীন॥ 


রঙ ফুকার বা মাল ফুকার £ 


বিপক্ষ দলের কোন CHEAT, অপূর্ণতা, দলের গাঁয়কাদের রঙ, রূপ আঁঙ্গক 
বৈকল্য, কেচ্ছা-কাহনী নিয়ে বা বিপক্ষ কবিয়ালের নিকট আত্মীয় আত্মীয়াকে 
কটাক্ষ উপহাস করে রঙ রহস্য ও হাস্যকোতুকাত্মক এক-স্তবকীঁ POST গানকে রঙ 
ফুকার বা মাল ফুকার বলে। ব্যন্তিগত কটাক্ষ ও ইসাবা, ইীঙ্গতমূলক রঙ-ফুকার ও 
জবাব প্রায়শঃ অশ্লীলতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। অনেক সময় হে'য়ালী প্রশ্নের 
হে+য়ালী জবাব বা Tals প্রশ্নের পাশ' কাটানো জবাব দানও এ গানের বৌশস্ট্য। 
এই গান ও জবাব কাঁবয়ালদের রাঁসকতা ও বাক্‌-চাতুরীর 'িদর্শন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে শ্রোতা ও অনুজ্ঠানদাতাদের উস্কাঁনতেই রঙ-ফুকার গাওয়া হয় এবং তা 
অশ্লীলতার 'পাঁচ্ছিল পথে পা বাড়ায়। তবে fae আসরে ও প্রাতভাবান 
কাঁবয়ালদের হাতে পড়লে MIS ALAS রঙ-ফুকার করা হয়; বা তা একেবারে বাদ 
দেওয়া BAL এ রকম কিছ রঙ-ফুকার বা মাল ফুকার এবং কোন কোন CHA 
তাদের জবাব প্রদত্ত হল। বলাবাহুল্য, বারো ঘন্টার কাঁবগানে রও-ফুকারের স্থান 
পাঁচ দশ মিনিটের বেশী নয়। 
কোন আসরে প্রতিপক্ষ দলের সৃভাঁষণী নামে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা গাঁয়কাকে 
িল-আদ্যশ্রাদ্ধের ঘোর কালো বকনা বাছুরের (তিলের দামড়ী নামে আভাহত) 
সঙ্গে তুলনা দিয়ে ব্যঙ্গ করে গাওয়া হল- 
১। বাবু, সুভাষণী নামে ছেমড়ী, 
বিপক্ষে যেন তলের দামড়ী, 
রূপে আসর আলো করেছে॥ 
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জবাবে প্রাতপক্ষ সরকার গাইলেন- 


২। বললে, সূভাঁষণী নামে ছেমড়ী, 
শুনতে লাগে চমৎকার; 
করলে বড় রঙ ফুকার। 
ও তোর বাপ ঠাকুরদা মারা গেলে, 
{তল অদ্য শ্রাদ্ধ কালে, 
এই তিলের দামড়ীর লেজাঁট ধরলে, 
হতে পারে বৈতরণী পার॥ 
কোন নাপিত কবিয়াল ‘বিপক্ষের নাথ কাঁবয়ালের গানে ale তর্কে সামঞ্জস্যের 
অভাব দেখে বস্ত্রবয়নের সূত্রপাতেই এলোমেলো সুতার উপমা দিয়ে গাইলেন__ 
Ol হয়ে তুমি নাথের ছেলে, 
যো হারালে প্রথম নালে। ইত্যাদ-_ 
নাথ-কবিও নাঁপত-কাঁবর জাত-ব্যবসা কটাক্ষ করে জবাব 'দিলেন-__ 


বললে, আমায় নাথের ছেলে, 
যো হারালাম প্রথম নালে, 
যো হারান মোর স্বীয় পেশা, 
তাতে আমার মন খোলসা। 
শানের উপর হাস-ক্ষুর ঘষা, 
নখ কাটা তো AR 
বিপক্ষ সরকারের অত্যাধক পান-আসন্ডি দেখে কোন “সরকার রঙ ফুকার 


বোধ হয় এই দুইজনে করে Tet 
জন্মটা দিয়াছে তোর॥ 
কোন জায়গায় গানে হরকুমার শীল বায়না নিয়ৌছলেন। গানের দিন তিনি 
না আসতে পেরে দেবেন্দ্র শীল নামে অন্য এক কাঁবয়ালকে পাঠালেন। তখন অপর 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান ২৫১ 


কাবয়াল দেবেন্দ্র শীলের কাবত্বের গুণগত VAGUS বোঝাতে একই শ্রীল পাথরের 
ব্যবহার ভেদের মাধ্যমে দেবেন্দ্র শীলকে তুচ্ছ করে গাইলেন__ 


vl বাল, বায়না নিল হরকুমার শাল, 
সে না এলো হলো মুসাঁকল, 

দোঁখ দেবেন্দ্র শীল এ জায়গায়, 

ও সে কোন মতে কাম সারায়। 

যে জায়গাতে যে শিল খাটে, 
কোন শল দালানে ওঠে, 

আবার কোন 'শলে মারচ বাটে,_ 
কোন 'শল হয় পাঁন্‌ (চ) সেরা॥ 


এই মাল ফুকারের জবাবাঁট পাওয়া যায় নি। 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুন্ত এক কাঁবয়ালকে ঠেস 'দয়ে গাওয়া হয়োছল-_ 


৭। এক বৈরাগী বাবাজী, তিনজন তার মাতাজ+, 
মনেতে কেমনে বিশ্বাস পাই, 
বৈরাগীর কৌপীন আছে, বৈরাগনীর কৌপীন কেন নাই॥ 


এই ফুকারাঁটরও কোন জবাব পাওয়া গেল AT | 


বিপক্ষ দল মেয়ে দোহার নিয়ে alow! তাই দেখে পুরুষ দোহার নিয়ে গঠিত 
দলের ‘সরকার’ রঙ ফুকার করলেন 


vl FAIA দল এসেছে, তনাঁট মেয়ে সভায় নাচে 
রূপে করে ঝলমল, ওরা মেয়ের বলে করে বল। 
যে কয়েকটা পুরুষ আছে, থেকে মেয়ের পাছে পাছে, 
ওদের ATA ঘুচে গেছে, সবাই বলে মেয়ে-দল ॥ 
জবাব_ বললে, মেয়ে আছে মোদের দলে, আমরা চাল মেয়ের বলে, 
জ্ঞানের কর্তা মৃত্যুঞ্জয়, সেও মেয়ের পদে স্মরণ লয়। 
শতস্কম্ধ ধধের্‌ কালে, রাম চলেছেন মেয়ের বলে, 
সৌদন সীতা না আঁসতা হলে, শতস্কন্ধ হয় না ক্ষয়॥ 
রঙ ফুকার- বললে, জ্ঞানের কর্তা farsi, মেয়ের চরণ আশ্রয় কার, 
সাধন সিদ্ধি করে লয়, সে তো ঝালকাটির নটী নয়। 
সার, Biv, সরোজিনন. তাদের মতো নয় শিবানী, 
যেমন কোথায় সে রান ভবানী, কোথায় বাইস্যা তেলীর মায় ॥ 


জবাব-আছে Tals মেয়ে মোদের দলে, ঝালকা?টর নটণী বলে, 
দিয়ে গেলে তুলনা; রাধা AVIA নামাঁট ভুল aT! 
চণ্ডী পূজা করতে খাঁটি, লাগে নটীর দ্বারের মাটি, 
তোমার মা মাসি আর খুড়ী, জ্যেঠী_ 
মাট দিলে চলে না॥ 


২৫২ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 
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Tater পর্যায়ের বাঁধা গান ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার জবাব দান শেষ হলে 
এক পালা কাব-গানের প্রথম পর্বের সমাপ্ত। এবারে আসরে রচিত গান ও তার 
জবাব দানের মাধ্যমে দ্বিতাঁয় পর্বের শুরু । এই পর্বকে চলাত কথায় টপ্পা-পাঁচালী 
বলে। মূলতঃ এই পর্বকেই 'দাঁড়া sig বলা যায়। অগাধ হিন্দ; শাস্তের কোনও 
নিদিষ্ট 'দাঁড়া' বা পথ ধরে আলোচনা অগ্রসর হয় বলেই হয় তো একে 'দাঁড়া কাব 
বলা হতো । “দাঁড়া কাব’ বা টপ্পার বিষয়বস্তু Te হবে তা শ্রোতাদের ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করত। AAPA’ কোন্‌ “দাঁড়া, ধরবেন তার জন্য আসরের শ্রোতা ও 
গানের অন্দষ্ঠাতাদের অনুমাতি চাইতেন। 


কবিগানের পাল্লা বা সাক্ষাৎ লড়াই টপ্পা-পাঁচাল থেকেই শুরু। প্রথম পক্ষের 
সরকার কোন পৌরাণিক বা শাস্ত্র গ্রন্থোন্ত চাঁরত্রের নাম নিয়ে প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় 
দাঁড়াতেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের “সরকারকেও অনুরূপ নাম 'দয়ে উত্তরদাতার 
ভূমিকায় দাঁড় করাতেন। 


ধরা যাক গানের অন্দচ্ঠাতাগণ বা আসরের শ্রোতৃবৃন্দ গৌরলীলা তথা বৈষ্ণব 
ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা শুনতে চান। তাঁরা কাঁবয়ালদের ডেকে তাদের ইচ্ছা 
জ্ঞাপন করলেন। কাবয়ালদের মধ্যে একজন প্রথম আসর নিয়ে 'অগ্রদ্বীপের 
'গোঁবন্দ ঘোষ’ (মহাপ্রভুর সেবক) নাম নিয়ে এবং দ্বিতীয় পক্ষের কাবয়ালকে 
“গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু" রূপে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে ট*পা-পাঁচালী “LA, করলেন (চাপান)। 
দ্বিতীয় কবিয়াল 'গোরাঙ্গ রূপে কাল্পানক গোবিন্দ ঘোষের প্রশ্নের জবাব (উতোর) 
দেন। তৃতীয় আসরে আবার 'গোবন্দ ঘোষ’ এসে 'গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর’ দেওয়া য্যান্ত 
খণ্ডন করে নতুন প্রশমজাল উত্থাপন করেন। চতুর্থ আসরে 'গৌরাঙ্গ' পুনঃ এসে 
'গোঁবন্দ ঘোষ’ উত্থাঁপত প্রশ্নের জবাব দেন, যুক্ত খণ্ডন করেন, জের বন্তব্যে 
অটল থাকেন। উভয় ‘সরকারই’ Gon, ধুয়া, ছড়া, (ন্রিপদী) পাঁচালী ও পয়ার 
ছন্দে AAO সুরে লয়ে এই গানগ্যাল গেয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, কাঁবয়ালদের 
উপ্পা-পাঁচালীর পূর্ণ রসাস্বাদন লেখনী মারফৎ অনুভব করা বা বোঝান অসম্ভব | 
আসরে বসে বা বর্তমানে টেপ-রেকর্ডার মারফৎ না শুনলে ঘন্টার পর ঘন্টা এ 
অনর্গল বাক্বন্যার তোড় লিখে রাখা অসাধ্য। যা হোক, এই ধরনের একাঁট টপ্পা- 
পাঁচালীর প্রথম ও দ্বিতীয় আসরের প্রশ্ন-জবাব ও আলোচনার 'কাণং নমদনা 
দেওয়া গেল 


আমি অগ্রদ্ধীপের গোবিন্দ ঘোষ, চিনে সব লোকে। 
তুমি সেবার ঠাকুর গোপণনাথ, 

চরণে করি প্রাণপাত, 

বিনা মেঘে বজাঘাত, আমার মস্তকে 

তুমি বাকা দিলে_গোৌর রূপে, 

আমার TS থাকবে গোপানাথ রূপে, 

তোমার কথায় বিবাহ করিয়ে রই অগ্রদ্ধীপে। 


দোহারদের দিয়ে টপ্পার লহর গাওয়া হলে 'সরকার' মহাশয় স্বয়ং 


ধরেন_ 


দোহারগণ বার চারেক ধদয়াখানা গেয়ে ছেড়ে দিলে ‘সরকার’ প্রথমতঃ 


পূর্ব বঙ্গের FTAA 


যখন সেবায় দিলেম মনোযোগ, 
হঠাৎ হল স্ত্রী-বয়োগ, 
সেবার কাজ চলে করূপে 2 
আমার বৎসল্যের ধন পত্র 1ছল-_ 
বলো সেই পূত্র ম'ল কোন্‌ পাপে? 


পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে। 
দেহে কাম থাঁকতে প্রেম হবে AI 
বজগোপীর ভাব বিনে॥ 


পরে মুখ-পাঁচালী আরম্ভ করেন 'ন্রপদী ছন্দে। যেমন__ 


বন্দ দেব গণপাঁত TAF বাহন গাঁত 
_ পাদপদ্মে রবির কিরণ। 

জগং-জননী ALS আসরে হও আঁবর্ভূত 
সিদ্ধিদাতা তুম গজানন॥ 

বন্দ দেবী সরস্বতী তুমি মা বাক্য মূরাতি 
সর্ববাক্য তোমাতে স্ফুরণ॥ 

মূর্খ জনে কর দয়া দাও মাগো পদছায়া 
করিবারে কাঁবতা রচন॥ 

ব্যাস Tes আদি কাব তোমার চরণ সোঁব 
মহাকাব্য করেছেন রচনা । 

নাহ মোর বিদ্যাবাদ্ধ কিসে হবে কার্ধাসাঁদ্ধ 
নিজ গুণে কর মা PAT 

পরে বন্দি গুরুর চরণ যে চরণ করিলে স্মরণ 
সর্বাসাদ্ধ সর্বলভ্য হয়। 

অশান্ত আমার চিত্ত এসো গর কুঞ্জ দত্ত 
সন্তানেরে দাও এসে অভয় ॥ 

বন্দনাতে করি ক্ষান্ত টপ্পার ভাবের যে বৃত্তান্ত 
আদি অন্ত কার নিবেদন। 


গোবিন্দ ঘোষ নামটি ধাঁ অগ্রদ্ধীপে বসত sia 
কার তোমার ভজন পূজন॥ 

তম ঠাকুর গোপাীনাথ পদে করি প্রাণপাত 
জানাই মোর অন্তরের কথা । 

তোমার বাক্যে বিয়ে কার বৈষ্ণব ধর্ম পারহরি 
সংসারী সাজিয়ে আছ হেথা! 

শ্রীগোরাঙ্গ অবতারে তুমি আমায় সঙ্গে করে 
নগরেতে কাঁরতে ভ্রমণ! 


২৫৩ 


ডাক-ধুয়া 


বন্দনা ও 


২৫৪ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


একাঁদন ভোজনের পরে TR দিতে মোরে 
WS কারলে যখন॥ 

নগরে ভিক্ষাতে যাই একটি হা'রতকী পাই 

অর্ধেক কেটে তোমায় করলেম দান। 

অর্ধেক MA AGA করে আগামী দিবসের তরে 
রাগ করিলে তুম ভগবান ॥ 

বললে ডেকে আমার কাছে সঞ্চয়ের বাসনা আছে 
বৈষবের তো এই ধর্ম নয়। 

সঞ্চয়ের বাসনা থাকে গৃহী ব'লে বলে তাকে 
ঘরে ফিরে যাও এ সময়॥ 

গোপীনাথ রূপ ধরে থাকব আমি তোমার ঘরে 
কর আমার অর্চন বন্দন। 

সংসারে হয়ে সংসারী তোমার বাক্যে বিয়ে কার 
জন্মিল এক সুযোগ্য নন্দন॥ 

সেবায় দিলাম মনোযোগ হল আমার স্ত্রী বিয়োগ 
ভার্যাশোকে কাঁদে আমার প্রাণ। 4 


হাঁরবোলা পত্র ছিল কোন্‌ পাপে আজ সেও ম’ল 
সত্য করে বল ভগবান॥ 
দান করে ধন হরণ করা এটা তোমার কেমন ধারা 
মনোচোরা বল শুন তাই। 
এই পর্যন্ত করে ক্ষান্ত আরও fea, গোপাঁকান্ত 
ধুয়ার সুরে তোমারে জানাই ॥ 
পাঁচালী শেষ হলে “সরকার আর একখানা CA য়ে সে সুরে পালার 
CAAA বাউল বা দেহতত্মূলক কয়েক পদ গান গেয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের সরে 
ছন্দে ব্যাখ্যা বিশেষণ করতে থাকেন এবং নতুন ও প্রাসাঙ্গক প্রশ্নের অবতারণা 
করেন। APTA কন্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে দোহারগণ প্রত্যেক পদের অন্তে ঠেকা দিতে 
থাকেন। এই অংশের TAT নিম্নরূপ 
ধুয়া ভাঙন ATA কূলে রে মন- 
ঘর বাঁধাল কি সাহসে। 
ভোগ বাসনার তুফান উাঠ_ 
ভাটির মাঁট প’ল খসে॥ 
দুই Wide পর ঘর ছিল খাড়া, 
দুই সার তার TAM মাঠাম একখানি আড়া,_ 
বিষয়-বিযের বাঁশের বেড়া, ছিল ঘরের চারি পাশে। 
পাপের VC খেয়ে করল সারা 
কোন্‌ সাহসে আছস বসে॥ 
চর্মছনের ছাউনী আঁট, 
বেতের বাঁধন দিয়োছাল সাড়ে তিন কোট, 
কাম Sara দিল কাট, বাঁধন এ'টে রাখাঁব কিসে। 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৫৫ 


গেল বাঁধন খুলে প’ল ঝুলে 
নদীর কূলে ভাঙন আসে॥ 
ঈশান কোণে উঠল STAT ঝড়, 
কখন জান উড়ে যায় তোর জরাজীর্ণ ঘর,_ 
বান ডেকে আসল জোয়ার, 
সকল কোথায় গেল ভেসে। 
অধম নকুল বলে এ ঘর ফেলে 
দেশের মানুষ চল দেশে॥ 
মন-শিক্ষায় নাহ প্রয়োজন, 
গোপানাথের পাদপদ্মে কার নিবেদন, 
আম করতে তোমার বাক্য পালন, 
মজে ঁছলেম িষয়-রসে। 
তুমি ভার্যাপূত্র নিলে হরে, , 
সঞ্চয়ের সাধ মিটবে কিসে? 
আশা দিয়ে করে সংসারী, 
দাসের প্রত নিদয় কেন হলে কংসারি,_ 
ভার্ধাপূত্র দিয়ে হাঁর, হরে নিলে কি মানসে? 
কেব; পত্র বিনে শেষের Tacs, 
প্ৰন্নাম নরক তরায় এসে? 
দান করে ধন করলে হরণ, 
দত্ত-অপহারী তারে বলে সর্বজন, 
তোমার মতন নিষ্ঠুর এমন-__ 
কে দেখেছে কোন বা দেশে। 
তোমায় ভন্ত-বংসল দয়াল নামে, 
আজ হতে কলঙ্ক ঘোষে! 
আজ তোমাকে চনেছি নিঠুর, 
আমার বংশ ধৰংস কর নির্বংশা ঠাকুর 
কারো বাড়াও বংশ প্রচুর 
সদায় রাখ মহোৌল্লাসে। 
বুঝি আমার ঘরে এসেছিলে 
শ্রাদ্ধের চিড়া খাবার আসে ॥ 
ঘর বাঁধাল কোন্‌ সাহসে॥ 
অনেকক্ষণ এভাবে সুরে লয়ে গাওয়ার পর ‘সরকার’ বন্তব্য বিষয় আরও প্রাঞ্জল 
করার নিমিত্ত পয়ার-পাঁচালী শুর করেন। এ ধরণের পাঁচালী অংশের একটু 
নমূনা- রী 
সত্য .করে তত্বকথা বল গোপানাথ। 
কি কারণে আমার শিরে করলে FSIS ॥ 
হাঁরতকী AVA দোষ খণ্ডাইবার তরে। 
ছল করে সংসারীর সাজে সাজায়ে আমারে ॥ 


২৫৬ পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


ভার্ধাপত্র দিয়ে আমায় বেধে মায়াজালে। 
আবার কেন সর্বস্বান্ত কাঁরলে অকালে ॥ 
কেমন করে আমার TAS হবে দয়াময়। 
ভোগের তৃপ্তি না হলে কি আত্মার তৃপ্ত হয়॥ 
হয় তো আমার পাত্র বাঁচাও নইলে কথা রাখ। 
ছেলের মত আজ আমারে বাবা বলে ডাক 
আমার কাছে শপথ করো ওহে ভগবান। 
আমি মলে বাবা বলে করবে পণ্ডদান॥ 
নিরামষ হাবিষ্য খেও গলায় লইও দাঁড়। 
অন্তকালে কাল-কবলে যেন নাঁহ ator 
এই পযন্ত বলে আম ভাব সাঙ্গ Fig! 
মহানন্দে ভন্তবৃন্দে বলুন হার হাঁর॥ 
এমানভাবে প্রথম দলের “সরকার'-এর উপ্পা-পাঁচালন বা প্রশ্ন উত্ধাপন শেষ হল। 
এবার দ্বিতীয় দলের ‘সরকার’ টপ্পা ধুয়া ও পাঁচালশ মারফৎং প্রথম পক্ষের প্রশ্নের 
যে জবাব দেন তা মোটামুটি নিম্নরূপ 
তুম মোহে অন্ধ হও গোবিন্দ, ভাবে বুঝতে পাই। 
তোমার মরেছে CAT প্র, অঝোরে ঝাঁরছে নেত্র, 
BF রাজ্যের চাঁরন্র, তোমার জানা নাই॥ 
তোমায় দিয়োছিলাম ভার্যা পত্র 
পরাক্ষা করবো বলে তোমার মন। 
ভোগ ভাল না ত্যাগ ভাল-_ 
কোন্‌ পথে তোমার আকর্ষণ ? 
তুমি পেয়ে CAT নন্দনে, মোহ মায়ার বন্ধনে, 
আমাকে হলে বিস্মরণ। 
তাই তো SAT পূত্র নিলেম হরে__ 
দেখে লই. আমার প্রাত টান কেমন ॥৷ 


যয়া 


অচিন্ত্য এ হরির খেলা, 

কে বুঝে এ মহাতলে। 
আপন গড়া খেলনা লয়ে,_ 

আপন খেলায় আপাঁন ভোলে ॥ 


বন্দনা 
নমঃ নমঃ মহামায়া নমাঁম মা হরজায়া 
নমামি মা অসুরনাশনী ৷ 


রক্ষা কর শিব সীমাল্তনী ॥ 


পূব বঙ্গের কাবগান ২৫৭ 


কাম ক্রোধ লোভ মোহ দশ হীন্দ্রয় দচ্ভসহ 
সদা আমায় করে জবালাতন। 

কপা-খাণ্ডা করে ধরি কেটে খণ্ড খণ্ড কাঁর 
কর মাগো বৈরী নির্যাতন ॥ 

করে ধার OTe] আস শুদ্ভ নিশম্ভ বিনাশি 
রক্ষা করোছলে দেবগণ। 

ay fra অত্যাচারে কেদে মার হাহাকারে 
রক্ষা কর সন্তানের জীবন॥ 
ও s e 

মায়ের বন্দনা ছেড়ে কাঁব কাব্যের সূত্র ধরে 
এ আসরে কার 'নিবেদন। 

আজ তুমি গোবিন্দ ঘোষ হয়েছে খুব অসচ্তোষ 
ভার্ধা পত্রের মরণের কারণ॥ 

মর রাজ্যে জন্ম ধরে সকলেই প্রাণে মরে 
অমর কেহ তো কভু নয়। 

কেহ মরে a Ta পরে কেহ বা শত বৎসরে 


যার যখন HTN, FAN * 
তোমার মন পরণক্ষার তরে ভার্যাপূত্র দেই তোমারে 
মুগ্ধ হয়ে তাহাদের মায়ায়। 
আমার পুত আমার নারী আমার ঘর আমার বাঁড় 
এই বলে কাঁদ HATTA 

আমার পূজা করে বন্ধ তাদের 'নয়ে আনন্দ 
করতে ছিলে সদা সর্ক্ষণ। 
কর আমার সাধন ভজন! 

আমি তোমার পূত্র হব ' তুমি মলে পণ্ড দিব 
WATT নরকে করব ATT | 

চিয়াদন তোমার ঘরে তোমার আদাশ্রাদ্ধ করে 
করব চিড়া-দাঁধ - পিণ্ডদান 

wig চিড়ার মহোৎসবে অগ্রদ্বীপ পাঁবন্ন হবে 
সবে তোমায় করবে প্রাণপাত। 
গোবিন্দ ঘোষের গোপশনাথ ॥ 

তবে কেন কান্না কর ভোগ বাসনা সকল ছাড় 
কর আমার অর্চন বন্দন। 
কৃপা করবেন লক্ষী-নারায়ণ ৷৷ 

Te হয়ে অস্টপাশে মজে নিত প্রেমরসে 
কর সদা নাম সংকীর্তন। 
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এই পর্যন্ত করে শেষ ধুয়া ধরে সাঁবশেষ 
আরও fra, করতোঁছ বর্ণন॥ 


(ধুয়া কোন্‌ সাহসে ঘর বাঁধাল মন-_ 
APA ভাঙা নদীর চরে। 
দোখ 'নাশাঁদন তরঙ্গ এসে 
কুলের মাঁট ভেঙে পড়ে 
চক্ষে দেখে মায়া-বালুর DA 
ভুলের “বশে কেন এসে বাঁধাল সুখের ঘর,-- 
দিবাণনাশ অন্তরে ডর, কখন এ ঘর ভেঙে পড়ে। 
ও মন ভাঙন-নদশীর এমনি ধারা-_ 
এই কুল ভাঙে ওই কূল গড়ে॥ 
একে জীবন-নদ খরতর-_ 
তার উপরে মোহের বান ডেকে হল ভয়ঙকর,_ 
না জেনে তুই ঘরের খবর, বসে আঁছস তার Tews 
ও তুই লাভে মূলে সব হারাবি__ 
নদী ate ভাঙন ধরে॥ 
ঘরখানা তো করেছিল বেশ 
তরঙ্গের আতঙ্ক প্রাণে নাইকো সখের লেশ-_- 
যা আছে তোর সব হবে শেষ, 
“দেখতে পাঁব দুশদন পরে। 
ও তোর ঘরের চালা যাবে উড়ে-_ 
কাল বৈশাখাীর প্রবল ঝড়ে॥ 
শোন বলি ওহে গোবিন্দ_ 
চোখ থাকিতে মায়ার ভূলে হয়েছ অন্ধ 
সংসারের অসার আনন্দ, 
বন্ধ করেছে তোমারে । 
'দিলেম বাঁধন কেটে অকপটে 
SAT পুত্র হরণ WAV 
করো না আর মায়াতে রোদন-_ 
দেখে STAT পুলের বদন, 
যে শান্ত ছিল অন্তরে । 
এখন তাই দিয়ে গোঁবন্দ ভজ-_ 
মজ প্রেম শান্তির আকরে॥ 
তুমি আমার কাঁরলে সেবা 
আমি তোমার পুত্র হব ডাকব বাবা-_ 
এমন ছেলের বাবা হবা, 
FOS যারে ভয় কয়ে। রি 
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তোমার এই ছেলের হবে না মরণ__ 
জন্ম কবা জন্মান্তরে॥ 
দু'কুল ভাঙা নদীর চরে॥ 
পয়ার পাঁচালী-বেশ? কথা বলে আর নাহ প্রয়োজন। 
মায়া-কাঁদা কে'দো না আর কার নিবারণ ॥ 
আমার আমার বল কারে আমার কেহ নয়। 
পাঁথকে পাঁথকে যেমন পথের পারচয় ॥ 
অসত্যকে সত্য ভেবে কাঁদে জীব সবে। 
অনিত্য এই দেহটা ক কারো সঙ্গে যাবে॥ 
এই দেহই ত্যজে যখন আত্মা যাবে চলে। 
কেউ তোমারে ছোঁবে না আর AGT বলে॥ 
পুত্র বলে নয়ন জলের ধারা বহে বুকে । 
তুমি মলে সেই wag আগুন দিবে মুখে ॥ 
প্রাণ-প্রেয়সী বলে যারে এত সোহাগ করা।' 
চতায় যেতে পথে পথে দিবে গোময় ছড়া ॥ 
এখন আমার সেবা কর দনঃখ পাঁরহরি। 
অন্তকালে আম তোমায় দিব চরণ-তরাী ॥ 
কৃষ্ণ প্রত যাঁদ তুমি কর আত্মদান। 
সংসার সাগরে তোমায় করব পাঁরন্রাণ॥ 
এই পর্যন্ত আমি আমার ভাব সাঙ্গ কাঁর। 
বদন ভরে সবাই মিলে বলুন হার হাঁর॥ 
(নকুলেশ্বর সরকার থেকে প্রাপ্ত) 
প্রথম ও দ্বিতীয় আসর শেষ হল। দ্বিতীয় পক্ষের ‘সরকার’ উল্লিখিত রূপে 
DT জবাব শেষ করলেন বটে, কিন্তু প্রথম পক্ষের ‘সরকার’ তা থেকে পুনরায় 
প্রশ্ন আহরণ করে নেন এবং তৃতীয় আসরে এসে সেগাঁল পূর্বোন্ত পর্যায়ক্রমে 
বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। যেমন__ 
জবাব 
১। CRP সব আনত্য- 
প্রাতপ্রশন_€তবে রাম অবতারে তোমার বাবা দশরথ MCAS যজ্ঞ করেন 
কেন)? 
২। জবাব_মিছে মায়ায় কে'দো AT 
প্রাতপ্রদ্ন-(লক্ষ্মণের শান্তশেলে পতনে এবং Ate হারিয়ে gin কাঁদলে 
কেন?) 
Ol জবাব-আম তোমায় বাবা বলে পিণ্ড দেব 
প্রীতপ্রশ্ন_(তোমার বাবা দশরথ বালির পণ্ড খায় কেন, তোমার বাবা হয়ে 
বাসুদেব কারারুদ্ধ কেন?) ইত্যাঁদ 
তান বিপক্ষের দেওয়া জবাবের অসারতা প্রমাণ করার এবং নিজস্ব, মতামতে 
অবিচল থাকার প্রয়াস পান। "দ্বিতীয় পক্ষও তেমাঁন ভাবে চতুর্থ আসরে এসে 
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প্রাতপ্রশ্নের জবাব দেন; নিজের দেওয়া জবাবের সমর্থনে আরও য্যান্ততর্কের 
অবতারণা করেন এবং টস্পা-পাঁচালী অংশের পাঁরসমাপ্তি ঘটান। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে টপ্পা, পাঁচালী, ছড়া, ধুয়া মারফৎ প্রশন উত্থাপন 
ও জবাব দানের ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চললেও পাঁরবেশনায় বৌনন্ত্যহেতু 
গানে একঘেয়ৌম আসে না। আর LNT পয়ার ছন্দে একঘেয়ে সুরে গাওয়া হয় 
বলে CUT কিছুক্ষণ পরেই শ্রোতার বিরন্তি ঘটে। 


যোটক বা যোটের পাল্লা 


গানের শেষ HA দুই AAPA আসরে মুখোমনীখ দাঁড়য়ে সুরে ছন্দে যোটক 
বা যোটের পাল্লায় অবতীর্ণ হন। কোন সংক্ষপ্ত বিষয় নিয়ে তাঁরা তাৎক্ষাঁণক 
বোল-কাটাকাঁট বা TRS রত হন। যেমন- প্রথম পক্ষের সরকার “রাধারানী” 


প্রথম সরকার আম কেমনে জানব রে কার মনে কি। 
আগে জানলে ক আর শ্যাননাগরে গো-- 
আম প্রাণ দিতেম সখী ॥ 
আমায় পাগাঁলনী করে, শ্যাম কমলাখ। 
উহার WAT Tals স্বরে গো 
Te দে ধৈরষ রাখি॥ 
দ্বিতীয় সরকার--*্বাশন্ড়ী ননদী তোরে, 
কত মতে বারণ করে, 
ওগো রাই Tat 
ও তুই তাদের কথা শুনলে পরে গো 
এখন কাঁদতে হতো কি॥ 
প্রথম সরকাব-_ MIMO ননদীর বারণ, 
শুনে মন মানে না বারণ, 
অনুক্ষণ উচাটন মন-পাখি) 
আমার চিত্ত হল TS বারণ গো- 
কালার রূপ নিরাখ॥ 
দ্বিতীয় পক্ষ__অন্ধ হাঁল কালার রূপে, 
ঝাপ দ'ল তুই অন্ধকূপে, 
রূপের মোহ কয়াদন রয় বাঁক। 
বনেতে. উড়িয়া গেল গো 
ও তোর শিকল কাটা পাখি॥ 
প্রথম পক্ষ_ আমার শ্যাম-শুক পাখিরে, 
হৃদয় Ta ভরে, 
WAS ধাঁরয়ে রাখ। 
ও সে কোন ফাঁকে পালিয়ে গেল গো 
আমায় দিয়ে ফাঁক॥ 
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1দ্বতীয় WHAT ভাবয়া কাজ কাঁরলে, 
পাঁরণামে কুফল ফলে, 
কেউ হতে পারে না সখী । 
সে যে অজ্ঞাত কুলশীল গো 
তার সাথে প্রেম সাজে কা! 
প্রথম পক্ষ_এত Ba পশ্চাৎ ভাবলে, 
প্রেম করা কি কভু চলে, 
হাঁড় ডোম বাছা যায় না কি। 
ও যার ANA প্রেমের আবেশ গো_ 
সে যে চাঁদ ভাবে দেখে জোনাকী ॥ 
দ্বিতীয় পক্ষ-প্রেম করে রাখালের সনে, 
নাম রটালে বৃন্দাবনে, 
কলাঁঙ্কনী রাই কালোমুখা ! 
আমরা কত করলাম বারণ গো-_ 
ভাল নয় এত মাখামাঁখ ॥ 
প্রথম পক্ষ- প্রেম কার রাখালের সনে, 
তোরা বত সখাগণে, 
সেই আগুনে ইন্ধন দস্‌ নাই ক। 
তোরা যাঁদ করাতিস্‌ বারণ গো 
আগুনে ঝাঁপ দিতেম feu ইত্যাদি 
অনেকক্ষণ ধরে এরূপ সম্মুখ সমর চলার পর “গৌর প্রেমানন্দে হার হাঁর 
বোল” বলে গানের পাঁরসমাপ্তি ঘটে। 


ধুয়া প্রসঙ্গে ঃ 


টগ্পা-পাঁচালী আলোচনা কালে বার বার ধুয়া” প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে! 
ভাটয়ালী, কীর্তন, বাউল, জার, সারি ও অন্যান্য পল্লী-গীতির সরে ধুয়া গাওয়া 
হয়। উপাস্থত কাঁবগানে ধুয়া এক আঁবচ্ছেদ্য অংশ ৷ প্রকৃতপক্ষে তা পাঁচালীর সুর- 
নির্দেশক ছড়ার ভাব নির্দেশক। HATA ছন্দে পাঁচালী গাওয়ার সময় “সরকার- 
গণ” প্রত্যেকটা স্তবকের শেষ শব্দ ধূয়ার শেষ শব্দের সঙ্গে মল রেখে ছেড়ে দিলে, 
দোহারগণ ধুয়া ধরে পুনরাবাত্ত করেন। হাল্কা ও গভীর ভাবের A ধুয়া কাঁনর 
আসরে গাওয়া হতো এবং লোকের মুখে মূখে ফিরত। কয়েকাঁট ধুয়া” উদ্ধৃত 
করা হল; তা থেকেই তাদের স্বরূপ বোঝা যাবে 


১। গরু কি তরাবে তোরে, মন না হলে পারের ভেলা ৷ 
২। তমাল ডালে বইসে কোঁকিলায়_ _রাধাকৃণ গুণ গায় ॥ 
Ol জলের ঘাটে কদমতলে আয় গো তোরা দেখে আয় 
গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কে বাঁশী বাজায়॥। 
81 অঝোরে ঝাঁরছে আঁখ যাহার লাগিয়া রে- 
এত AAA কেমনে রইব সইয়া॥ 
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হারে ও পিয়াল বনের পাঁখ__ 


দরদী মোর কোন্‌ বনে, তোমার সনে. দেখা আছে নাঁক॥ 


PEM রে বকাইলেম এ রাঙা পায়__ 
Te কারবে বাপ আর মায়॥ 


পাখি আমায় ছেড়ে গোল অনন্ত আকাশের গায়,_ 
পাঁখ ফরে আয়, ফিরে আয় রে॥ 


আমার পোষ, পাঁখ উড়ে যাবে সজনী 
একাঁদন ভাব নাই মনে॥ 


তারে ধরাব্‌ কেমনে 

মনের হরিণ হারয়ে গেছে মহুয়া AE 
{চিরদিন তোর স্বভাব জান িটামটা শয়তান 
আমার মন রে হার হার aA 

আর হবে না মানব জনম পারের সম্বল কর॥ 
শ্রীরাধকার প্রেমের দেনা, শুধু তেনা পরায় শোধ হবে ATI 
রাঁসকা বনে রসের মর্ম অন্যে জানে ATI 
যে জন প্রেমে মজেছে তার কুলের গোরব নাই_ 

মনে বলে প্রাণ সপে তার সঙ্গে MEH 
যে বিড়ালে ইন্দুর মারে, মোচ দেখে যায় চনা॥ 
কাকা মারতে কামান দাগা--এ কার্য ভাল না। 
নির্বাণ আগুন জবালাইয়া দাল রে-_ 

আজ আমার মন ভাল না। 

মার হায় রে হায় দ:ঃখে জীবন জবলে__ 

হাজার টাকার বাগান খাইল, পাঁচ [সকার ছাগলে ॥ 
মীর হায় রে হায়_ 

কচু বনে ভাউয়া ব্যাঙে হারমান বাজায় ॥ 
প্রেম করাব তো খালই লইয়া আয় লো স্ন্দরী। 
অবোধ মন বাঁল তোরে শোন-_ 

এমন AACS বন ত্যাজ্য করে, মাঁজস্‌ নে কুরসের বন॥ 
ও সে যেন আর না বাজায় বাঁশী 

বারণ কর গো তারে যাইয়া ॥ 

পাগলা মন রে আমার 

বিরজার কুলে থেকে না জান সাঁতার। 
শ্যাম-পীরিতের পাগলা নাও 

শুকনা THRE বাইয়া যাও, কাঁটা খোঁচা মান না॥ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান ২৬৩ 


et আমার মন বৈরাগী হাল না 
রঙ্গরসে কাল BOTA, মনের 'হংসা গেল ANI 

২৬! কি সাপে কামড়াইল মোরে রে সাপ্যাঁড়য়া_ 

জ্বালয়া Miwa মইলাম বিষে ॥ 
২৭। মনা রে তোর সোনার তরী লোনায় দিছে খাইয়া রে 

কাল কাটাঁল ভাঙা Sat বাইয়া । 
২৮। আরে ও সুজন রাঁসক নাইয়া 

সোনার বৈঠা নষ্ট করাল তালের কোন্দা বাইয়া ॥ 


কাবগানের সঙ্গত a 


ঢোল কাঁসিই কাঁবগানের আদ সঙ্গত IH বলে অনেকের ধারণা । িন্তু কেউ 
কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন। “আমরা প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছ সেকালে খোল- 
করতাঁল, খোল (ম্‌দক্গ ) কাঁসি বাজাইয়া কাবগান চাঁলত। THT খাঁষগণের মধ্যে 
খুব সুদক্ষ TT তখন আমাদের দেশে [ছল। হরিদাস ate খোল বাজাইলে 
নাকি সভা নীরব হইয়া WSS! Hay জিলার স্থানে স্থানে মদঙ্গের তালে কাঁব- 
গান চলে এর্‌প শ্যানয়াছ। বড় আসরেও গৃণী TRIS মর্যাদা ছিল। কখনও 
কখনও THF ও কাঁসীর সাঁহত সুদক্ষ বাদকের সানাই তান ধারত। খোলের পর 
কবির আসরে ঢোল আ সয়াছে। কাঁবর ঢোল বাদকেরও প্রচুর গুণ থাকা আবশ্যক। 
যে সে DAT কাঁবর ঢোল বাজাইতে পারে না এবং যে সে ঢোলে কাঁবর সঙ্গতও 
হয় না।”১ “কাঁবগানের ঢুলীরা যেমন ঢোল বাজায় ভারতের আর কোন প্রদেশের 
অধিবাসীরা তেমনাট পারে aris সারা পূর্ববঙ্গেই শবাভল্ন কাঁবর দলে অনেক 
খ্যাতনামা KAT ছিলেন। বাঁরশাল জেলার AG সম্প্রদায় থেকে অনেক কণীর্তমান 
GA অসাধারণ বাজনার তালে পূর্ববঙ্গে কাঁবর আসর মুখাঁরত হয়োছল। 
হারিচরণ আচার্য কাঁবগানে হারমোনিয়াম, বেহালা ও ক্য্যারওনেট সঙ্গত BHAA 
ব্যবহার করে গানকে মধ্রতর করে তুললেন। তব; পাকা হাতে পড়লে শুধু ঢোল 
কাঁসর সঙ্গতেই যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা যায় তা প্রত্যক্ষদশর্র মুখে 
শোনা যাক_- 

“হারহর আচার্য মহাশয় দল Ta আসরে প্রবেশ করলেন। দলের তেমন 
কোন পারিপাট্য নেই। গ্রাম্য সখের দলের মতো অবস্থা। একটি ঢোল. আর কাস 
ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র নেই। কাঁসিখানা ঘাঁড়-কাঁসর মতো । আসরে ওটা বাজতে 
“a, করলে এ কাঁসর সূরের সঙ্গে দোহারগণ আ-আ- করে সর [মিলাতে 
লাগল। কিছুক্ষণ পরে “সরকার” মহাশয় উঠে সখনসংবাদ গানের জবাবের পদ 
বলতেই এ সরে ধরতা মশাইরা গাইতে আরম্ভ করল। 





১. কবিগান-_পূর্ণচন্দ্ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ শে 
আধা, ১৩৪৬ 
২. বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা-_পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


২৬৪ পূর্ব বঙ্গের কবিগ্কান 


নকুলেশবর মনে মনে তাদের তাঁরফ না করে পারলেন না। কেননা অন্য কোন 
যল্মের সাহায্য ATA শুধু কাঁসর সুরে সর মালয়ে গান করা কি কম কৃতিত্বের 
কথা! আর ঝালকাঁটর কাবয়ালদের ঢোল, কাস, হারমানয়াম. বেহালা ইত্যাদি বন্দ 
ছাড়া দোহাররা হাঁ করতে পারে না। আর এদের সে সব বালাই নেই! কাঁসর 
ঠন্ঠন্‌ শব্দের সঙ্গে গান ধরে_ একটু বেসুরাও হয় না। তাই নকুলে*বরের বিচারে 
ঝালকাটর ওস্তাদদের চেয়ে ওদের ওস্তাঁদ অনেক বেশী ।৮ ৩ 

আরও দ:’একজন সমজদারের মভামতও উল্লেখ করা গেল-_ 


“ঢোল কাঁসর বাদ্ই ছিল কাঁবর প্রাথামক মঙ্গলাচরণ। সে এমনই একটা 
fer ধিন্‌ তাক্‌ ধিন্‌ Ore, ধিন কুর্তা কুরূতা ধান Slew হইত যে বালকদের 
তো কথাই নাই, আঁভভাবকলোকদের মধ্যেও অনেকে এঁ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আসরে 
সত্বর স্থান গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া Sls” ৪ 

“আঁত পূর্বে বর্তমান সময়ের মতো ঢোল-কাঁসি সহযোগে কাঁবগান করা হইত 
না। তখন খোল করতাল আর বেহালার প্রচলন 'ছিল।” ৫ 

নোয়াখালী প্রীতি অণ্চলে গানের প্রারাম্ভক ঢোল বাজনাকে “চাল” বাজানো 
বলা হতো। “চাল” শব্দের অর্থ সমবেত, “alae, সামিল ইত্যাদ। অর্থাৎ ষে 
বাজনায় লোককে একত্র সমাবেশে আহ্বান করা হয় তাই “চাল” বাজনা । প্রখ্যাত 
অথবা গান চলাকালীন কোন ফাঁকে ঢোলের FAAS বা নানা তাল-বোলের মহডা 
দেখিয়ে বাহবা কুড়াতেন। কোনও এক গানের আসরে ঢোলের কসরৎ সম্পা্কতি 
একাঁট ঘটনার উল্লেখ করেই সঙ্গতযন্তের উপর আলোচনার ইতি করা যাক। 

বাঁরশালের বিশিষ্ট ঢোল বাদকদের কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বারশাল- 
ঝালকাঁটর স্বনামধন্য কাবয়াল নকুলেশবর সরকার (১৮৯৭--১৯৮৭) যে স্মৃতি- 
চারণ করে গেছেন, তা উদ্ধৃতিযোগ্য--“ঢোল বাজনায় কাবগানের ঢুলশীদের BOY 
অসাধারণ। তার মধ্যে বাঁরশাল জেলার ঢুলীদের প্রসিদ্ধ সর্ববাদীসম্মত। 
মাচরং-এর AMAT টুল, বনমালী TAT বৈকুণ্ঠ OAT এবং সম্প্রাত পরলোকগত 
ক্ষীরোদ নট্ট নামকরা ঢুলী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কাঁবর ঢোল বাজাতে পারতেন 
না। কবর ঢুলীদের মধো রজনী নষ্ট. হারচরণ AG, বসন্ত নষ্ট, গজা অশ্বিনী ay 
প্রড়ৃতিকে দ্বিশ্বিজয়ী বলা যায়। 

একদিনের ঘটনার কথা নকুলেশবরের মুখে শুনোছ। তান তখন কুঞ্জ দত্তের 
দলের ডাক-সরকার, অর্থাৎ শিক্ষানীবশ। গানের বায়না হয়েছে ঢাকা জেলার 
সোনারগাঁ পানাম জমিদার ate বিপক্ষে উমেশ শশলের দল (ঝালকাঁট)। সে 
দলের CAT হারচরণ AGL আর BHAT দলের ঢুলশ রজনী ay! উমেশ 
সরকারের দল আসরে গিয়ে গান আরম্ভ করেছে। তখনকার নিয়ম ছিল. গানের 


আত কবিয়াল কবিগান__দীনেশচন্্র সিংহ 
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৫. ময়মনসিংহের কবিগাঁন- শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য, সৌরভ 





পর্ব বঙ্গের কবিগান ave 


শেষ ডাইনা গাইবার সময় ঢুলী উঠে মহড়া বাজাত, অর্থাৎ ঢোলের কসরত শোনাত। 
গানের শেষে হারচরণ ঢুলী উঠে ঢোলে তাল বোলের বেশ কসরৎ দৌখয়ে বাহবা 
নিয়ে চলে গেল। কুঞ্জবাবুর দল আসরে গিয়ে গান শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা 
বলল-ড্দলী মশাই, আপাঁনও একটু FAAS শোনান। 

রজনী ঢুলী ছিল হাঁরচরণ, বসন্ত ও অশ্বিনীর aa) তার সঙ্গে দলে আছে 
বেহালাদার রোহিণণী ঘটক, হারমো?নয়ালা গোপাল চ্যাটাজশু, সানাইদার অমরী ay 
ও কাঁসীওয়ালা কৈশাস নট্র। এরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও সমজদার। 
রজনী AG ঢোলে সর বাঁধল। অনেকে হয় তো মনে করতে পারেন, সুর বাঁধে 
বৈঠকী ঢোলে; AGA ঢোলে আবার সুর বাঁধে কি? এ প্রশ্নের উত্তর-__রজনী 
AGA ঢোল বাজনা যারা শুনেছে, তারাই দিতে পারবে। ঢোলের কড়া টেনে টেনে 
এমন করত যে টোকা দিলে হারমোনয়ামের পর্দার মতো সর বের হতো। 

যা হোক, রজনী নষ্ট উঠে বাজনা শুরু করেছে। সঙ্গে সানাই, বেহালা, 
RAAT বাজছে। আসরে একটা অপূর্ব সুরের THAT উঠেছে। হঠাৎ 
জাঁমদারবাব আসন ছেড়ে উঠে বললেন_ রজনী. ঢোল বন্ধ কর। তুমি আর কি 
ঢোল বাজাবে? বনমালা, বৈকুষ্ঠের ঢোল কত শুনেছি। সময় নষ্ট না করে 
কাঁবগান গাও। যা করতে এসেছ তা FAI 

এ রকম একটা জমকাল আসরের মধ্যে হঠাৎ বাধা দেওয়ায় যেন বজ?পতনের 
মতো অবস্থা হল। রজনী A খুব মনঃক্ষঃগ্র হয়ে ঢোলটা ছেড়ে দিয়ে বলল-_ 
এসব বাজনা বুঝতে হলে সমঝদার লোক চাই; ব'ল; বনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি? 
যাদের তালজ্ঞান সুরজ্ঞান নেই, তারা এ সবের আদর করবে কেন? সাধে কি বলে 
_উলঙ্গ সন্ব্যাসীর দেশে রজকের কি প্রয়োজন? __এই বলে রজনী AG ঢোল ছেড়ে 
দিয়ে বসে পড়ল। 

রজনীর এসব কথা শুনে জাঁমদারবাবু রাগে আঁগনশর্মা হয়ে বললেন--কি 
বললে? তোমার বাজনা বোঝবার মতো সমঝদার লোক নেই? আচ্ছা দেখা যাক, 
আজ আর কাঁবগান হবে না- সারারাত ঢোল বাজনা হবে! দেখি তুমি কতখানি, 
তালের পুঁজ নিয়ে এসেছ! কুঞ্জবাব: দৌড়ে জমদারবাবর কাছে গিয়ে বললেন-_ 
বাবু, গানটা বন্ধ করবেন না। ও ভুল করেছে, ওকে ক্ষমা করুন। 

কিন্তু জমিদারবাব্‌ জিদ ছাড়লেন ati না, কাবগান কাল হবে। আজ শুধ; 
ওর ঢোল শুনব । দৌখ ও কত বড় OAT! 

Wat TG কুঞ্জবাবুকে বলল-আপাঁন এসেছেন কেন? বাসাঘরে যান। আজ 
STH ঢোলই শোনাব। জাঁমদারবাব্‌কে লক্ষ্য করে বলল- বলুন, কি তাল বাজাব ? 

জমিদারবাব ফরমাস করলেন-_যোল মাত্রা কাওয়াল বাজাও; শেষ তালে তেহাই 
ধরে সম-এ নিয়ে রাখতে হবে। বলামাত্র রজনী ঢুলী ষোল মাত্রা কাওয়ালী ধরে 
ঘন্টাখানেক বাজিয়ে শেষ তালে তেহাই ধরে সম-এ নিয়ে রাখল। বাবু আবার 
ফরমাস করলেন- বারো মাত্রা একতালা বাজাও; প্রথম তালে তেহাই ধরে প্রথম তালে 
রাখবে । রজনী তাও বাজাল। বাবু অসংখ্য ফরমাশ করছেন, আর বলামান্র রজনী 
হুকুম তালিম করে WH! এভাবে রাত প্রভাত হয়ে গেল। ভোরবেলা জামদার- 
বাব আসরে এসে রজনী ঢুলীর হাত ধরে বললেন-ভাই রজনী, আম না বুঝে 
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তোমাকে বাধা দিয়ে খুব অন্যায় করেছি। এখন বুঝলাম সাত্যই তুমি বড় ঢুলী। 
_ এই বলে বাবুর গায়ের TAT গরদের চাদরখানা রজনীর গলায় জাঁড়য়ে দলেন। 
রজনী ও তার for শিষ্য হারচরণ, বসন্ত ও অশ্বিন" ছাড়াও অনেক ছোটখাট 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঢুলী ছিল। যেমন সাহেবগঞ্জের আনন্দ, মাচরংএর গোপাল AY, 
বেহুরীর বসন্ত AG, পাগল অশ্বিনী ন্ট, স্বরূপকাটির হেমন্ত sete! তারাও 
আজ বে'চে থাকলে এক একাঁট AK বলে গণ্য হতো । কাঁবর দলে এখন TAT নেই 
বললেই চলে। কাঁবর প্রকৃত VA ঢোল থেকে তবল!র বোল বের করতেন। 
গায়ক-গাঁয়কাদের সুরের মূহ্নায় শ্রোতারা অশ্রু; বিসর্জন করতেন! ৬ 


গানের Ma Set ও সময়-সশমা ঃ 


পূর্ববঙ্গীয় পদ্ধাততে একপালা কবিগান গাইতে ন্যনপক্ষে বারো ঘন্টা 
সময়ের প্রয়োজন। প্রাতদ্বান্দ্বতা উচ্চগ্রামে পৌঁছলে সময় আরও দ:'চার ঘন্টা বেড়ে 
যাওয়া অস্বাভাবক ছিল না। দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাত দশটা এগারটা থেকে গান 
শুরু হতো। কালীপৃজা উপলক্ষে পুরোহিত কর্তৃক হোমাশ্নতে পূর্ণাহীত 
দেওয়ার সাথে সাথে আসরে ঢোলে কাঠ পড়ত। অন্যান্য উপলক্ষে উদয়াস্ত অর্থাৎ 
সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি গান গাওয়া হতো। কাঁবগানের রসজ্ঞ ও প্রবীন শ্রোতারা 
ভোর, গোষ্ঠ ও AMPA প্রভীত সময়োপযোগী গানের পূর্ণ রসোপলধ্ধির জন্য, 
ভাব ও সুরের সমন্বয় সাধনের জন্য, শেষ রাত থেকে গান আরম্ভ করাই প্রশস্ত 
মনে করতেন। 

পেশাদারী কবির দলের দোহার ও বাদকবন্দ সাধারণতঃ দুগাষষ্ঠী থেকে 
জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত অগ্রীম দাদন নয়ে কোন দলে বৎসরান্তক চুন্ততে আবদ্ধ হতো। 
বরিশাল জেলার ঝালকাটি বন্দর পূর্ববঙ্গে পেশাদারী কাঁবগানের বৃহত্তম কেন্দ্র 
বলে গণ্য হতো। সেখানে ale বংসর রথযাত্রার দন বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে 
প্রত্যেক দল হালখাতা WA করত এবং নতুন গায়ক ও বাদক নিয়োগ করত। 
দুর্গপূজা থেকে কবিগানের TPT শুরু । পুজার প্রাক্কালে কাঁবগানের প্রস্তুতি 
ও অনুচ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে একজন কাব-রসবেত্তার আঁভমত নিম্নরূপ 

“পূজা আঁসয়াছে। বঙ্গে দুর্গাপূজার মত আনন্দ আর নাই। কাঁবগানের 
ais, oni aia বা এ দুর্গোংসবকেই উপলক্ষ্য করিয়া সাধিত হইয়াছিল। 
কাঁব গ্রাম্যগাীতি। শরৎকালটা গ্রাম্য কৃষকগণের বিশ্রামের সময়। তখন ক্ষেতের কাজ 
সব শেষ হইয়া যায়। দিনে তাহারা ঘাস কাটে, মাছ মারে; রান্রতে পাড়ার দশজনে 
মাঁলয়া সঙ্গীতামোদে কাল কাটায়। পদ্মাপুরাণ, ME ও রামমঙ্গল গানের সৃষ্ট 
ইহারাই WA! আমাদের মনে হয় কাবকেও দুর্গাপূজার গান রূপে ইহারাই জন্ম 
দিয়াছে। মাহষমীর্দনী মায়ের সম্মুখে গীত হইত বলিয়া কবির সুরে সহজ সুন্দর 
মোলায়েমত্বের সঙ্গে বীরত্বেরও সমাবেশ আছে। 

সেকালে পূজার সময় অনেকেই কবিগান করাইতেন। উদ্দেশ্য সহজ ব্যয়ে 
সর্বসাধারণকে পুজার আনন্দ উপভোগে সুবিধা দেওয়া। ভূঁরভোজনে loa 
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ক্ষমতা কয়জনের থাকে? আই কাঁবগানের ব্যবস্থা । পূজার দিবসের আনন্দ ছিল 
ছাগ ম।হষাঁদর বাল দর্শন। রান্রর আনন্দ ছল কাবগান শ্রবণ।” ৭ 

পূজার প্রাক্কালে পৃববঙ্গে গ্রামে গ্রামে কিরূপ আনন্দের সাড়া পড়ে যেত, গান 
রচনা ও GUAT দেওয়ার তাঁগদ শুরু হতো, আগমনী গানের সঙ্গে সঙ্গে কাঁবর 
ঢোলেও আনন্দময়ীর আগমন সূচিত হতো, তারই উজ্জল বর্ণনা দিয়ে প্রবন্থকার 
বলেছেন-_ 

“কাব গ্রাম্গণীত। TN, রামমঙ্গল প্রভূতর ন্যায় কাবর সুরও গ্রাম্য 
লোকের দেওয়া। পল্লার লোকে খাঁটি রাগরা'গণীর সন্ধান বড় রাখত না। 
তৎকালে রাজা মহারাজা নবাব সাহাজাদ৷াদের কেহ কেহ এরূপ রাগরাগনী জান! 
লোকাঁদগের ভার বহন কাঁরতেন, তাহাদের 'বশ্রামকালে এ সকল লোকদিগকে লইয়া 
1নরালা আনন্দ উপভোগ কারিতেন; এ অবসরে পল্লীর প্রাণের সুর ও প্রাণের কথা 
লইয়া গ্রাম্যগণীত উদ্ভব হইতে থাকে । তখন স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতার কল্যাণে পল্লন- 
গ্রামের অবস্থাই অন্য রকম ছিল। অন্নবস্ন্ের সচ্ছলতায় সকলের মনই apes 
থাকিত। আগে পুজা আসলেই গ্রামে গ্রামে কাঁবর ঢোল বাজিয়া ise! পুজার 
আনন্দ কেবল িখারীদের আগমনী গানেই Aine হইত না। কাঁবর ঢোল 
কাঁসতেও জাগ্রত হইবার অবকাশ পাইত। গ্রামের লোকেরা রাত্রিতে আহারাঁদ 
সমাপ্ত কারিয়া একস্থানে সমবেত হইয়া কাঁবগান তাঁলম fro এখন অবশ্য পল্লীর 
শ্রীই বদিয়া গিয়াছে। 


অন্ন চিন্তা চমৎকার নিত্য ঘরে হাহাকার 
কাতরে কাঁবতা কুত 2৮৮ 


দই বঙ্গের কাঁবগানের মল আমল ও তুলনামূলক আলোচনা £ 


পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কাঁবগানের তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে এক 
উন্নত ও NAH বস্তুর সঙ্গে সুদূর অতীতের এক খণ্ড 'বাচ্ছন্ন বস্তুর তুলনা 
করতে হয়; এবং কেবলমাত্র লিখিত ও wine বা পঁথতে প্রাপ্ত গানগনীলর 
মধ্যেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। 

পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাচীন কাবিগান বলতে প্রধানতঃ ভবানী বিষয়, সখীসংবাদ, CHT, 
লহর-কাঁব এবং রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রাঁহত এক ধরনের বিরহ সঙ্গীতকে বোঝায়। 
আঁঙ্গক দিক থেকে প্রাচীন ভবানী বিষয়ক গানগ্যাীলর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ভবানী 
বিষয় বা মালসা গানের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায়। গানের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি 
অবাঁধ যে কয়টি FSIS ভাগ আছে, তা পূর্ববঙ্গের কবিগানেও সামান্য পাঁরবর্তন- 
সহ মোটামুটি এক রকম। সখীসংবাদ গান সম্পর্কে দেখা যায় যে কেবলমান্ত্ 

৭. কবিগান (৭) যহেশচন্দ্র সেন কবিভূষণ, সৌরভ, ১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, 

১৩৩৫ 
৮. রামগতির টগ্পা__মহেশচন্দ্র কবিভূষণ, সৌরত-_১৪শ বর্ষ, কাতিক-অগ্রহায়ণ, 
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WANA দাস, হর ঠাকুর ও নিত্যানন্দ বৈরাগীর রচনা বলে কাঁথত কিছু কিছু 
গান অনেকটা বিধিবদ্ধ ধারায় রাঁচত হয়েছে। কিন্তু তা ছাড়া আর কোন প্রাচীন 
কবিয়ালের গানকেই পূর্ণাঙ্গ বলা চলে AT! বিশেষতঃ জাগাঁতক প্রেম-বিরহাত্মক 
সঙ্গীতগ্যালকে বাচ্ছন্ন সঙ্গীতংশ বলাই সঙ্গত। কারণ এসব গানের আরম্ভ ও 
সমাপ্তি বোঝা দহচ্কর। 

আবার লাঁখত গানের, বিশেষতঃ লহর-কাব ও সখীসংবাদ জাতীয় গানের, 
কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ জবাবের নিদর্শন পাঁশ্চমবঙ্গের কাঁবগানে সামান্যই মেলে। 
ফলে দুই অণ্ঠলের গানের জবাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব নয়। কাঁব- 
গানের জবাব বলে Tide পুস্তক সমূহে যেসব গানের উল্লেখ আছে, সেগুলি 
omelet জবাব AN! অর্থাৎ Tame দলের গাওয়া কোন গান থেকে উল্লেখযোগ্য 
ও উত্তরদানযোগ্য পদ বেছে নিয়ে তার যুৎসই জবাব করা হয় fal সংগৃহীত 
আংশিক জবাবগূলি আধকাংশ ক্ষেত্রে প্ৰাসঙ্গিক মনে হয় না। জবাবের সঙ্গে গানের 
কোন সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায় AT! 

যা হোক, একাঁট প্রাচীন গান ও তার Talos সামঞ্জস্যপূর্ণ জববের AA 
দেওয়া গেল_- 


॥ Row 


মহড়া এ আসছে 'কশোর তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে ৷ 
সুখে বাল না জান কোথা, কারো ACS 
বন্ধু ঘুমে ভূমে ঢুলে পড়ে নারে চলিতে ৷ 
শুখায়েছে বিম্বাধরো, শ্যামচাঁদেরো বধূর 
এলায়েছে পাঁতবাসো. নারে তুলে পারতে! 
{চিতেন-- যাহারো লাগিয়ে নাশ কাঁরলে প্রভাত। 
ওই সই সেই প্রাণোনাথ i 
প্রভাতো অরুণ সহ উদয় আস 
বধূর হোয়েছে অরুণো আঁখ নিশি জাগরণেতে। ৯ 


(সম্পূর্ণ নাই) (হর; ঠাকুর) 


॥২৩ক॥ 
(এ&ঁ গানের দ্বিতীয় অথচ উত্তর। ১ 


মহড়া নিজ দাসের দোষে ক্ষমা কর, 
ওগো Fronts | 
পীতবাসো গলে দিয়ে, বলে বংশীধারণ ৷ 
যাঁদ হোয়ে থাকে অপরাধো চরণে ধার॥ 
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িতেন- পোহাইলেম্‌ সঙ্কটে রজনী দুখেতে 
কাহব কার সাক্ষাতে ॥ 
বরং তুমি সুবলে জিজ্ঞাসা কর, 
আম ভ্রামলামো বনে বনে হারাইয়ে বাঁশরী॥ ১০ 
(হর্‌ ঠাকুর ) 


এ রকম আংাশক অথচ কিং সাদৃশ্যমূলক জবাবের TSS দু'চারাঁটর 
বেশী দেখা যায় না। 


পূর্ববঙ্গের কবিগানে প্রাতপক্ষ দলের গাওয়া গান থেকে উত্তর-দানযোগ্য পদ- 
গাল বেছে 'নয়ে বিপক্ষ সরকারকে গান শেষ হওয়ামান্ত উত্তর 'দতে হয়। সেইসব 
জবাব বিপরীতধমরশ অর্থাৎ একপক্ষ যে ভাবধারা অবলম্বন করে গান রচনা করে 
গাইয়েছেন, অপরপক্ষের কাঁবয়াল তার বিপরীত ভাবালম্বনপূর্বক জবাব তৈরী 
করে গাওয়াবেন। কারণ, “কবির রীত অনুসারে গানের প্রত্যুত্তর বিপরীত ভাবাপন্ন 
করিয়া দেওয়ার নামই কাঁবত্ব।” ১১ জবাবেব WANT, কারিকুরী ও কুশলতার 
প্রাথয্যই কবিয়ালের কাঁবকাতির পাঁরচায়ক। এখানে একাটি সখাসংবাদ গানের পদ- 
ভিত্তিক জবাব দেওয়া গেল। তা থেকেই দুই বঙ্গের কাবগানের জবাবের বিভিন্নতা 
পারচ্কার হবে। ধরা যাক কোন দল একখানা রাধাকৃষ্ণ সম্পকাঁয় গান আরম্ভ 
করল। গানের বিষয়বস্তু- শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নাশষাপন করে ভোরবেলা 
রাধার FR উপস্থিত হলেন। তখন দেখা গেল তাঁর নৃতন ধরণের সাজসজ্জা 
_-পারধানে চন্দ্রাবলীর শাড়ী, সর্বাঙ্গে নখাঘাত দন্তাঘাত, কপালে Trea ইত্যাঁদ। 
বেশভূষা দেখে বান্দাদৃতী শ্রীকৃষ্ণকে নবরঙ্গের সাজসজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করছে। 
বিপক্ষ কবিয়াল তাঁর বাসাঘরে বসে, বা. আসরে স্বয়ং উপাস্থত থেকে অপরপক্ষের 
গাওয়া এই গান শুনছেন। চৌদ্দ স্তবকে 1বভন্ত বহদাকার কবিগান থেকে তিনি 
যে-যে অংশে মূল বন্তব্য থাকে, বিশেষতঃ তিনাঁট ফুকার এবং ডাইনা--সে অংশ শুনে 
শুনেই মুখস্ত করে নেন এবং মনে মনে জবাব Coal করতে থাকেন ।উপরোন্ত 
ভাবাপন্ন গানটি থেকে তান নিম্নোন্ত অংশগুলি নিজের মনে গেথে নিলেন 


(১ম ফুকার)-বল বন্ধ আমায় বল, পাঁতবসন কে ছাড়াল, 
কালো অঙ্গে কে পরাল- এমন সুন্দর নীল শাড়ী 


(২য় ফুকার)_কার কুঞ্জেতে নিয়ে বাসা, কার পূরালে মনের আশা, 
বাদুড় চোষা আমের দশা-_দোঁথখ তোমার কি. কারণ॥ 


(৩য় ফুকার) বল বল কালশশশী, কেবা তোমার প্রাণপ্রেয়সী, 
কার aa কাটায়ে নাশ_ এসেছ 'নাঁশভোরে ॥ 


ডাইনা__ বল বল কমলাঁখি, নয়ন-ধারা কেন দোখ, 
সাল্নিকের দোষ আছে নাঁক-নইলে কেন চক্ষে জল॥ 


১০. প্রাচীন কৰিওয়ালার গাঁন_ প্রকুল্নচন্দ্র পাল 
১১. বজের কবির লড়াই__হবিচরণ আচার্ঘ 
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প্রথম দল গানাট গাওয়া শেষ PATA বিপক্ষ দলের ‘সরকার’ সামান্য যন্- 
সঙ্গীতের পর নিজ দলের দোহারদের "দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জবানীতে উপরোক্ত পদগ্ালর 
নিম্নরূপ জবাব দিবেন. 
(১ম ফুকার) বললে, পাঁতবসন কে ছাড়াল, নীলাম্বরী কে পরাল, 
কও শুনি আমার কাছে; 
এটা ঘুমের ঘোরে হয়েছে। 
দাদার সঙ্গে মনোরঙ্গে, শুয়োছলাম এক পালঞ্কে, 
(ব্দাঝ) দাদার নীল বসনের সঙ্গে, বদল হয়ে গিয়েছে ॥ 
(২য় ফুকার ) বললে, কার পুরালেম মনের আশা, বাদুড় চোষা আমের দশা, 
গত নিশির যত দুখ, 
দৃতী বলতে আমার ফাটে বুক। 
হারা হয়ে ধবল'রে, মনের দুঃখে বনে ঘরে, 
দৃতী, আনদ্রা আর অনাহারে, শুকায়েছে চন্দ্রমুখ ॥ 
(৩য় ফুকার )--বললে, কার কুঞ্জে পোহালে নাশ, বল বল কালশশ+, 
অন্ধকারে নাশ ঘোর; 
পথে কত কম্ট হল মোর। 
পথের বাধাবিঘ করে গত, আসিতে হয় নাশ ভোর ॥ 
(ডাইনা)_ চোখের জল ঝাঁরছে নাকি সান্নিকের দোষে; 
রাধা ছল শিরোমাঁণ পড়েছে খসে। 
আশাভঙ্গ মনের হতাশ, 
বিচ্ছেদ শির-সাল্নকের প্রকাশ, 
দাও গো মলন-লক্ষনীবলাস,_ 
শান্তিমধ অনপান। 
ate বলাছ Tae সখী তোদের অনমান ॥ 
এই ধরনের জবাবের প্রথম নিদর্শন হিসেবে শতাধক বৎসর পূর্বেকার একাঁট 
গান ও তার জবাব উদ্ধৃত হল। এই জাতীয় জবাবই কালক্রমে পাঁরশশীলত হয়ে 
বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়েছে__ 
TANIA বলো সই মানমই শ্রীরাধার কাছে। 
দেখা হইবে সোময় অন্তে, ভাগ্যে থাকিলে একান্তে, 
এ মর্ম কি বন্দা তোমার বাঁক জান্তে; 
যে পদ ধানে জ্ঞানে, কভু না পায় শসনে, 
কৃষ্ণ নাম যার চরণে, তার ক মরণ আছে। 
মারবে না রাই কিশোরী, সম্মান সে পাইবে পাছে। 
বল্যে বৃন্দে গো, ইন্দ্রকোপে কৃপা কার, গোকুল রাখলাম শির ধার, 
আঁত তুচ্ছ সে, তোমায় বাল বিশেষে, 
aCe ব্লজগোপার প্রেমরসে, 
orig অসাধ্য সাঁধতে পার. উচ্চ fata তুচ্ছ কার, 
ace রাধার চরণ গার, শিরে ধার হারষে॥ 
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ধৈর্য ধাঁরলে মাধূর্ ফল ফলে কালে, 

অকালে ধরাতলে কার কি ফল ফলিয়াছে। 

বল্যে, গোপনীর মান রাখ শ্যাম চলো সেই. গোকুলে। 
প্রাণে ব্যথা যে পাই, বৃথা কেন মারবে রাই. 

ওগো সখী এক শুনালে। 

ওগো বৃন্দে গো সম্প্রীত কি কার আমার, 

প্রাণ রাখিতে শ্রীরাঁধকার যাওয়া হবে না, 

সখী বুঝে দেখ না, এতো কেবল বিধির ঘটনা । 
িরে যাও সই ব্লজপুরে, MAT Met মারবে ATH ১২ 


এ তো গেল 'লাখত গান ও তার জবাবের পার্থক্যের কথা । এবারে পূর্ববঙ্গের 
গানের footer “উপ্পা-পাঁচালশর” আলোচনায় আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাচীন 
কাবগানে টপ্পা ও ছড়া-পাঁচালীর কোন স্থান ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। তাই সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। একমাত্র ভোলা ময়রা 
ও এন্টুনি ফিরিঙ্গীর মধ্যে কাঁবর লড়াই কালে, এন্টুনি ভোলা ময়রার উপর নিম্নোন্ত 
যে চাপানটি 'দয়োছিলেন বলে কাঁথত, তাতে কছ;টা টপ্পার রেশ মিলে-_ 


“যে শান্ত হ'তে উৎপাত্ত, সেই “ie পত্রী কি কারণ 
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ 'ববরণ॥ 
জান না কি শিব! আম তোমার শিবানী । 
তোমায় গর্ভে ধরে আম, এখন হলেম তোমার রমণী ॥ 
সমুদ্র মন্থন কালে, বিষ পান করোছলে. 
তখন ডেকেছিলে দুর্গা বলে, রক্ষা কর আপাঁন। 
ঢলোছিলে Tae পানে, বাঁচালেম স্তন্য পানে, 
সেই দিন কি ভূলে আমায় বলোছলে জননী >” 
ভোলা THAT এই পঃরাণাভীত্তক চাপানের জবাব দিতে অসমর্থ হয়ে-_ 

“আমি সে ভোলানাথ নই, আম সে ভোলানাথ নই, 
আঁম ময়রা ভোলা, Terms খোলা, বাগবাজারে রই ।” _বলে পাশ 

কাটিয়ে যান। 


সে যাক। এখানে পূর্ববঙ্গের কবিগানের অন্যতম অঙ্গ টপ্পা-পাঁচালীর একটু 
নমুনা AAS দেওয়া হয়েছে। সুতরাং AAAS অনাবশ্যক। টপ্পা-পাঁচালী 
কাঁবর “সরকার'দের উপস্থিত বাগ্মিতা, শব্দ যোজনা, ছন্দ-সুরের উপর আধিপত্য, 
উপস্থিত বুদ্ধি ও তাংক্ষাণক কাব্য-শক্তির পাঁরচায়ক। এই সকল গুণের অধিকারী 
কাঁবয়ালদের সংখ্যাই বেশী । সে তুলনায় অবসর সময়ে কাবত্বপূর্ণ গান রচনায় দক্ষ 
সরকারের সংখ্যা কম। আর উভয় গুণের মাঁণকাণ্চন যোগ ঘটেছে আরো কম 
সংখ্যক কবিয়ালের মধ্যে 


১২. সংগৃহীত পু"থি--১২৯৩ বঙ্গাব্ষ 


২৭২ পূর্ব বঙ্গের কাধগান 


প্রাচীন কবিগানে পর্দাবন্যাসে প্রায়শঃ সমতা ও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। 
সংকলন পুস্তকে কিছু কিছু পূর্ণাবয়ব গান থাকলেও অধিকাংশ গানই খাঁণ্ডত। 
বিশেষতঃ 2a, ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী ও রাম বসুর অনেক গানই অত্যন্ত 
সধাক্ষপ্তাকারে দেখতে পাওয়া ষায়। চৌদ্দ-পদী গানের পরিবর্তে দুই বা তিনটি 
পদেই, যেমন ‘মহড়া’ ও 'অল্তরা'তেই বহু গানের সমাপ্তি ঘটেছে এগুলি একই 
গানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ কিংবা পূর্ণাঙ্গ গানের আংাঁশক সংগ্রহ তা সন্দেহাতীত 
নয়। কাঁবগানের চিরাচরিত রীতি-বিরুদ্ধ এইসব ক্ষুদ্রকায় সঙ্গীতগুলির সূচনা 
ও সমাপ্তিতে কোন ভাবের পারম্পর্য লক্ষিত হয় না; রচনাপদ্ধাত-বিরোধী বলে 
AACE পূর্ণাঙ্গ গান বলে স্বীকার করা যায় না। তবে রাধাকৃষ্ণললা 1বষয়ক 
এবং পার্থিব নরনারীর বিরহাভাত্তক সঙ্গীতগুঁলই সংক্ষিপ্তাকারে দেখা যায়। 
কিন্তু সকল কবিয়ালেরই ভবানীবিষয়, আগমনী, গোষ্ঠ, কবির লহর প্রভৃতি গানে 
আঁঙ্গক অসঙ্গীত কদাচিৎ চোখে পড়ে। 


তাছাড়া, পঠাথপন্ত্র বা পুরাতন পন্রপাত্রকা থেকে যে সব গান সঙকাঁলত হয়ে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, CL প্রায় সর্বক্ষেত্রে উপস্থাপনার দোষে দুষিত । 
কাবয়ালগণ যে সব গান আসরের মধ্যে রচনা করেন না, অর্থাৎ ভবানী বিষয়, গোষ্ঠ, 
বিজয়া, আগমনী, সখাঁসংবাদ ও লহর কাঁব--সে সব গানের লখবার বা গাইবার 
পদ্ধাতি আলাদা ৷ প্রাচীন ও elas সকল কবিয়ালই এই পদ্ধাত অনুসরণ 
করতেন। তারা গানের খাতা বা গান চুরি যাবার ভয়ে কখনো প্রচালত রাত 
অনযায়ী পঠাথপত্রের বা গানের খাতার প্রথম থেকে রচনা আরম্ভ করতেন AT! 
এক বা একাঁধক পাতায় খণ্ডাকারে গানের পদগুনলে Tere রাখতেন। তাঁরা কোন 
পাতার মাঝখানে “TSCM” পদে গান লেখা শুরু করতেন। চিতান, পাড়ন, প্রথম 
ফুকার ও মল পর্যন্ত প্রথম অংশ লিখে মুখ" পদ লিখতেন একেবারে উপরে । 
অনাভিজ্ঞ পাঠকের মনে হবে মুখ" পদ থেকেই গানাঁটর সূচনা মুখ’ পদ থেকে শুরু 
করে ডাইনা, খোঁচ বা খাদ, ২য় ফুকার ও ২য় মল লিখে পাতার মাঝখানে “চতান' 
পদের উপরে এসে থামতেন। এভাবে "দ্বিতীয় অংশ লেখা হতো। এবার নিম্নে 
অবতরণ । প্রথম অংশ বেখানে “মল"-এ শেষ হয়েছে ঠিক তারপর থেকেই তৃতীয় 
অংশ অর্থাৎ অন্তরা, পরাচতান, পরপাড়ন, OF ফুকার ও শেষ মিল লিখে গানাঁটর 
সমাপ্ত রেখা টানা হোত। এই সমস্ত কারসাঁজই করা হতো গান চুরি ঠেকাতে । 
গান বা গানের খাতাঁট চুর হলেও গানের আঁদ-অন্ত, লেজা-মুড়ো রীতি মাঁফক 
না হওয়ায় গান-চোরের পক্ষে তা লাভজনক হবে AT! আর, এইসব গান যথারশীতি 
উপর থেকে পড়তে গেলে পাঠকের রসোপলাব্ধ ঘটবে না, ate পদে হোঁচট 
খেতে হবে। 


সৃতরাং যে সব সংগ্রাহক ও সঙ্কলক গান লেখার এই মৌল পদ্ধাত সম্পর্কে 
অনবাহত হয়ে, কাঁবগান িখবার ও গাইবাব ধারা অনুধাবন না করে, কবিগান 
মুদ্রিত করেছেন বা সঙ্গীতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, সিচ্ধান্তে পৌ*ছেছেন তারা 
ভুল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তা করেছেন। যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাঁদত “প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান” বইটির ভূমিকায় 
সম্পাদক পূর্ব ও পাশ্চমবঙ্গের কাবগান রচনা-পদ্ধাতর যে তুলনামূলক for 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৭৩ 


দিয়েছেন তা আগাগোড়াই Soi শুধুমাত্র এ গ্রন্থাটই নয়; এযাবং প্রকাঁশত 
প্রীতগশীত, বাঙ্গালীর গান, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কবিজীবনণ প্রভাত পুস্তক 
এবং কাঁবগানের উপর গবেষণার ফলশ্রাতি ডঃ নিরঞ্জন চক্রবতাঁর এবং ডঃ ভবতোষ 
দত্তের পুস্তকেও িখনপদ্ধাত অনুসারে গানগাল মুাদ্রত হওয়ায়, এবং এই সম্পর্কে 
কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না থাকায়, সাধারণ পাঠকের কাছে কাঁবগান পাঠের আনন্দই 
মাটি হয়ে গেছে। 


যাহোক, CS “প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান” গ্রন্থের ভূমিকায় AAA দাসের যে 
গানাট (২৫ ATA ১৫ নং) উদ্ধৃত করে গানের বিভাগ উপাঁবভাগ দেখান 
হয়েছে সোঁট জোড়বদ্ধ সখাীসংবাদ গানের “পালট” অর্থাৎ দ্বিতীয় গান 
(প্রথম গানাটর উল্লেখ নেই)। কিন্তু omit আশ্চর্যজনক ভাবে সুসংবদ্ধ ও 
পূর্ণাঙ্গ । সুতরাং এই গানাটকে আলোচনার মাপকাঁঠ হিসেবে ধরাই সুবিধা 
এ male এবং হর ঠাকুরের একটি গান (৭৯ A ৩ নং) গাইবার ধরন 
অনঘুযায়ী সাজালে এবং সে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে বাভন্ন অঞ্চলে প্রচালত পদ ও উপপদের 
নাম পাশাপাঁশ স্থাপন করলেই বিষয়াট পারিম্কার হবে__ 


পশ্চিমবঙ্গ পূৰ বজ 


১। ১ চিতেন ১। ১ চিতেন ১। চিতান 


QI ২। পাড়ন ২। পাড়ন। পারণ। পরাণ 

Ol PIT ৩। ফুঁকা Ol ১ম ফুকার। লহর 

81 মেলতা 81 মেলতা St িল ছাড় ৷ ছুট 

&। মহড়া &। মহড়া ৫। মুখ । মহড়া ।ধুয়া 

vl ২ ৬। x ৬। ডাইনা ।ডানয়া ৷ ধুয়া । পঠ্াচ । পে'জ 
ql খাদ ৭। খাদ ৭। খাদ। খোঁচ। ঠেস 

Bl Pay ৮। ST ৮। ২য় ফুকার।খাদ ফুকার। লহর 

৯। মেলতা ৯। মেলতা ৯। ২য় িল।ছাড়। ছুট 

১০। অন্তরা ১০। অন্তরা ১০। অন্তরা । ঝুমুর । লটক । চালক 
১১। ২ চিতেন ১১। ২ চিতেন ১১। পরাচিতান 

১২। পাড়ন ১২। পাড়ন ১২। পাড়ন। পরপাড়ন 

১৩। FBT ১৩। BT ১৩। OF ফুঁকার। পরাঁচতান FHA | লহুর 
১৪1 মেলতা ১৪। মেলতা ssi Toy মিল। ছাড় ৷ ছুট 


দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ববঙ্গের কাঁবগানে পদের নামকরণে অণ্টলভেদে কিছ; কিছ; 
বৈলক্ষণা রয়েছে। সেটা অঞ্চল বিশেষের কথ্য ভ'ষার tation ও উচ্চারণগত 
পার্থক্যের জন্যই ঘটেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে তা স্বজ্পাশাক্ষিত কাঁবর সরকায় ও 


2295 B—o« 


২৭৪ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


গায়কদের বর্ণাশুদ্ধির ফল। যেমন, খোঁজ, পেজ । কথাটা: খোঁচ এবং Ae; 
খোঁজ বা পে'জ অশুদ্ধ ও আগাঁলকতা দোষদুজ্ট। আবার, অন্তরা-কে অঞ্চল ভেদে 
লহর, লটক, ঝুমুর. চালক বলে লাখত হয়েছে। 


পূর্বঙ্গে গাইবার ও ীলখবার ধারা অুনযায়ী কবিগানের পখীস্তাবন্যাস 
নিম্নরূপঃ 


গাইবার ধারা লিখবার ধারা 
>! চিতান el মুখ 

২। পাড়ন ৬। ATG ।ডাইনা 
৩। ১ম ফুকার al খাদ 

81 ১ম মিল vl ফুকার 
el মুখ ৯। মিল 

৬! পপাচ। ডাইনা >| গিতান 
al খাদ ২। পাড়ন 
৮। ২য় ফুকার Ol ফুকার 
৯। ২য় মিল si মিল 
১০ । অন্তর ১০। অন্তরা 
ddl পরচিতান ১১। পরচিতান 
১২। পাড়ন ১২। পাড়ন 
১৩। ৩য় ফুকার ১৩। ফুকার 
১৪। ৩য় মিল ১৪1 মল 


কাঁবগানের লিখিত ও গেয় ধারায় পধন্তীবন্যাসে এই বৈষম্যের কারণ পূর্বেই 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। AHS ব্লেষণ ও অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে 
নামকরণে Fetes সাদৃশ্য সত্তেও পাঁশ্চমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের কাবিগানের পদ-বিভাজনে 
বৈষম্য তেমন লক্ষ্যণীয় AT! তাই দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে রাচত রঘুনাথ দ'সের 
গানে পদ-বাহূল্য দেখে যে সমালোচক মন্তব্য করেহিলেন-_-“তাঁর অনেকগঢ়াল গানই 
ATS: কোন কোনাঁটতে ১০০ BA আছে।”১৩ তাঁনই আবার পূর্ববঙ্গের হারিচরণ 
আচার্যের কাঁবগানের বিস্তার দেখে মন্তব্য করলেন-_“তাঁর কাঁবগানগুঁল আঁত 
দীর্ঘ কোনওাটই প্রায় একশ’ পংান্তর কম নয়: কোনণ্ডাঁট বা আরও দীর্ঘ।”১৪ 
অর্থাৎ দুই শতাধিক বৎসরের ব্যবধানেও মূল কবিগানের oie তেমন পরিবর্তন 
ঘটে নি। fers কাবগান িখবার ও গাইবার এই বিপরীত কলাকৌশল অবগত 


১৩, ১৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড)--ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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না হয়ে দুই বঙ্গেরই ক প্রাচীন ক নবীন সকল সঙ্কলনকারীই “ANC 
তাল্লাখতং” নীতি অবলম্বন করায় আঁধকাংশ কাঁবগানই দুম্পাঠ্য হয়েছে। 


কাঁলকাতার ক্রমোন্নাতি, বিদেশ শিক্ষার প্রসার এবং আমোদপ্রমোদের নতুন 
নতুন চটকদার উপকরণের আমদানর ফলে কাঁবগ্বান তার মলকেন্দ্র কলকাতা এবং 
পামববতর্ঁ এলাকা থেকে প্রায় উচ্ছেদ হয়ে ম্ার্শদাবাদ-বীরভূম এলাকায় ক্ষীণ 
কলেবরে ও রূপান্তরে আত্মরক্ষা করল। সময়স্রোতে পূর্ব ও পাশ্চমবঙ্গের 
কাঁবগানে আকৃাতি-প্রক।ত ও পাঁরবেশনায় প্রবল বৈষম্যও দেখা দেয়। এ সম্পর্কে 
পাঁশ্চমবঙ্গীয় কাবগানের বর্তমান যুগের সবাশ্রেন্ঠ কাবয়াল শেখ গুমানী দেওয়ান 
বলেন__“কাঁবগান সত্যই OT, আসর বিষয়ের গান; ছড়া পাঁচালতে পূর্ণতা লাভ 
করে; আঁতাঁরন্ত ভৈরবাঁ, প্রভাতী, গোষ্ঠ, সখীসংবাদ aging Go ছিল। উহা 
পূববিঙ্গে গায়কগণ এখনো রেখেছেন, পাশ্চিমবঙ্গে সোট আর নাই ।” ১৫ 


be চিঠিতে কাব গুমানী আরও লেখেন_-“পূৃববঙ্গের কাবগানে পৌরাণিক 
উপাখ্যানই আলোচ্য wed আঁধকাংশ অঙ্গ, বর্তমানে কিছু কিছু রাজনীতি, 
সামাজক এর সঙ্গে পরাচত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের গানগাাল, পৌরাণিক, সামাঁজক 
রাজনীত প্রভৃতির সঙ্গে সমাজের tose নির্ধারণ করার উপযোগী বলে আম 
মনে কাঁর_এবং আমার লক্ষ্যও এইরূপে বাংলার প্রিয় িজস্ব সম্পদ কাঁবগানাঁটকে 
আদর্শ করে তোলা । কিছুটা অগ্রসর হয় ত হয়েছিলাম, sy বহু পড়ে রইল, 
অনন্ত সাগরের মত-_-&৬ বৎসরে এর কূলে এলেম, জলস্পর্শ হোলো না,_মনে হয় 
ভবিষ্যতও অন্ধকারে ।” 


কাব গুমানী দেওয়ানের উপরিউন্ত মন্তব্যগ্ীল অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের কাঁবগানের 
শেষ পর্যায় সম্পর্কে ATS বলাবাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে কবিগান ভবানী বিষয়, 
লহর কাব, সখীসংবাদ, cass, আগমনী 'ববাঁজত হয়ে শুধুমাত্র ছড়া-পাঁচালীতে 
পর্যবাঁসত হয়োছল এবং বর্তমানে সরকারা প্রচারবিভাগ ও রাজনৈতিক দলগুলির 
সাংস্কাতিক শাখার খপ্পরে পড়ে তা রাজনোতিক ছড়া-পাঁচালীতে পাঁরণত হয়েছে। 


পাশ্চমবঙ্গের কাঁবগানের অন্তিম যুগের শ্রেন্ঠ শিল্পীর বন্তব্য তো শোনা গেল। 
এবারে পূর্ববঙ্গের কাবগানের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আভমত উদ্ধৃত করেই 
এ প্রসঙ্গের ইত করা মাক। 


ধর্মতাত্বক আলোচনার সাথে সাথে হারিচরণ আচার্য দেশ-মানুষ-সমাজ এবং 
প্রাকীতিক-অর্থনৌতিক-রাজনৌতক সকল প্রসঙ্গই কবিগানের আসরে টেনে আনলেন। 
এ সম্পর্কে তাঁর বন্তব্যঃ “কবিগানের 'সরকারগণ' সাধারণ ব্যান্ড । যারা আমাদের 
গান শুনতে আসেন তারও সরল সোজা সাধারণ লোক। তারা দা'রিদ্য হতাশা 
অভাব অনটন আশিক্ষা কু-ীশক্ষার নত্য-শিকার। তাদের মূক মুখে ভাষা ফোটে 
না, নিজেদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা চুপচাপ সয়ে যায়। তাদের ব্যথা-বেদনার ভাষা যাঁদ 
আমাদের কন্ঠে ফুটে ওঠে তা হলে কাঁবগানের প্রত তাদের ভান্তিশ্রদ্ধা তো আছেই, 
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তৎসহ দরদ জাগবে । AAA মরা কাঁবগান এসব কারণেই আবার পুনজারঁবন 
লাভ করেছে।” ১৭ 


সুতরাং UH, TIS, 1শাক্ষিত বেকার, ঝড় তুফান, জলপ্লাবন, পণপ্রথা, 
{বিধবা বিবাহ, বৃদ্ধের পূনার্ববাহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 1হন্দু-মুসালম মিলন, চাষীর 
শত্রু কচুরিপানা, অত্যাধক পাট চাষের কুফল, মূল্যবাঁদ্ধ, জাতীয় জীবনের তু 
বিচ্যাত, FAT খাওয়া ও ফুটবল খেলার প্রবর্তন, দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন, রেশন 
প্রথা, ভাষা আন্দোলন Sorin এমন বিষয় নেই যা নিয়ে পূর্ববঙ্গের কাঁবয়ালগণ 
গান রচনা না করেছেন। 


যা হোক, আকৃতি, প্রকৃত ও পাঁরবেশন পদ্ধাতর দিক থেকে দুই বঙ্গের 
সাম্প্রীতককালের কাবগানের মধ্যে দুরাতিক্রম্য ব্যবধান থাকলেও মানবতা, সমাজ- 
সচেতনা, win Astor ও গোঁড়ামীর বিরুধে উভয় বঙ্গের কবির লেখনীই 
সরব। আঁত সাম্প্রীতিককালে ১৯৯৬৪ WICH কাশ্মীরে হজরতবাল মসাঁজদ 
থেকে হজরত মহম্মদের কেশ চুর যাওয়াকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের খুলনা ও ঢাকায় 
িন্দদদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার ঘটে। প্রাতীক্রয়া স্ববূপ্‌ পাঁশ্চমবঙ্গে কাঁলকাতা 
ও সান্নিকটবতর্স এলাকায় মনসলমানদের উপর সমাজদ্রোহীরা চড়াও হয়। 'নর্দোষীর 
রন্তপাতে, শিশু হত্যা, নারী নির্যাতনে ব্যাথত sig গুমানী দেওয়ান লিখলেন-_ 


আবার ক গো বঙ্গজননী, অঙ্গে ধরেছো নবীন বেশ, 
,লোলাজহবা করালবদনা এলায়ে দিয়েছো চাঁচর কেশ। 
নয়নে জবালছে আগ্নর শিখা, কেন মা স্নগ্ধ প্রভাতে | 
চরণের পাশে নরাশররাশ, নুমূণ্ডমালনী সাঁজাল মা, 
ভক্তে বাঁধতে অধারা জননী, রক্তবেদীতে রাঁজালি মা। 
আজও fe 'মটোনি জীবনের ক্ষুধা, কত aie হতভাঁগনী 
কেশের দোলায় বাজিছে নিত্য, Praca মৃত্যু রাগিণী। 
* * সং 


সর্বনাশী মা, কি দিব তোমারে আর যে কাহারও AS নাই, 
এতেও ক গো মা are নি পিপাসা, face শি ক্ষুধার আগ্ন হায়। 
পড়ে আছে শুধু কগুকালবাহীী, অনাহারে যারা ক]ুষ্ট 
রন্তহীনের রক্ত দানব দোখব না ইজ্টানিম্ট। 

তাই মোরা আজ করোছি Tea ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে 

দেখ মা খেলোছ 'িশাচের খেলা থাম নি করুণ ক্রল্দনে। 

আখ ভরা জল ছল হুল করে শুধু বলে প্রাণ ভিক্ষা চায় 
obey ছু।রকা করোহ বদ্ধ ধরণী clare মিশাতে তায়। 
ক্ষমা কর বলে চরণে ধরেছে, অমাঁন করোছ ছিনাঁশির, 
ছিন্নমস্তা দেখ আজো তব, ঝরে নি মোদের নয়নে নীর। 


১৭. কবিয়াল : কবিগান-_দীনেশচন্দ্র সিংহ 
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মানান জনক জননী To কে কাহার ভ্রাতা ভাগনী 
নির্মম হয়ে শুনেছি কাতর, মৃত্যু যাতনা রাগণী। 

হারায়ে বিচার দয়ামায়া, ate গৃহেতে জেবলোছ হংসানল, 
রন্তভান্ড, এনৌছ মা তোর wis কাঁরতে চরণতল। 

aria নি হিন্দু, মার নি জৈন, মরে ন বৌদ্ধ মুসলমান, 
মারয়াছে শুধু আমাদেরই ভাই, বঙ্গ মা তোর সুস*তান। 
স্নেহময়ী তোর Morey থাকি হয়েছ স্নেহের কাঙ্গাল 

কেউ ত মরে নি, মারয়াছে শুধু WHAT হাতে বাঙ্গালী। ১ 


কাঁবর এই বন্তব্যের প্রাতধান শুনতে পাই ১৯৫০ Whee বাঁরশালের 
প্রলয়ঙ্কর সাম্প্রদায়ক দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত এবং বাস্তুচ্যুত কব নকুলে*বর সরকারের 
কন্ঠে 


কাশ্মীরে হয়েছে চুর মহম্মদের চুল, 

ভাই নিয়ে আজ পূবরবঙ্গে লাগল হুলুস্থুল। 
খাঁচায় বদ্ধ মুরগীর মত lew, জবাই করে 
কাশ্মীরের ঝাল মিটাতে চায় পূর্ববঙ্গের 'পরে। 
একের দোষে অন্যে মারে হিংস্র পশদ্দলে 
করাচীতে আগ্দন লাগে কুমল্লায় জল ঢালে। 
পূর্ববঙ্গের দৃশ্য দেখে উষ্ণ হয়ে তায় 
পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু যেন ধৈর্য না হারায়। 
পূর্ববঙ্গের দশা কেন পাঁশ্চমবঙ্গে হবে 
কুকুর কামড়ালে ক ভাই কুকুরকে কামড়াবে। 
পাঁকন্তানের ?হন্দুর জন্য কাঁদে যাঁদ প্রাণ, 
তাদের {ক উপকার হবে মারলে মুসলমান | 
তোমরা দিয়ে জলের ছিটা বারত্ব দেখাবে, 
পাকস্থানের হিন্দ; কয়টা জাহান্নামে যাবে। 
উপকারের Bol করে অপকার করো না, 
গুণ্ডা সেজে মালটারীর গীলতে মরো না। 
ভুলেও কেউ হাত 'দও না মুসলমানের গায় 
যাতে হবে শান্ত রক্ষা কর তার উপায়। 
হিংসা দ্বারা হংসকেরে করা যায় না জয়, 
“অক্কোধেন জয়েৎ ক্রোধং” ভাগবতে গায়! 
গুণ্ডার সনে LUIS হয় না কোন কাজ 
তাতে বরং নিন্দা করবে শিক্ষিত সমাজ। 
খুনের বদলা আমরা কেন নিতে যাব খুন, 
মশার দোষে মশারীতে দিও না আগুন! 





১৮. চারণকবি গুমানি দেওয়ান-_-আঁবছুর রাকিব 


২৭৮ পর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


বিশ্বব্যাপী এই ভারতের রয়েছে সুনাম 

আমরা কেন গুণ্ডামীতে কমাই তাহার দাম। 

মনে ভাব আগ্দন ?দলাম মুসলমানের ঘরে, 
তাদের FS হয় না তাতে মোদের কপাল পোড়ে। 
ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্ের মান কমাবার তরে 

ছডচা মেরে হাতে গন্ধ নির্বোধেই করে। 

জনগণের নেতা যারা পাশ্চমবঙ্গে আছে, 

সানবন্ধি অনুরোধ জানাই তাদের কাছে। 
বেসরকারী সংগঠন গড়ে স্থানে স্থানে 

এ আগুন নিভায়ে ফেলুন হন্দ-মুসলমানে। ১৯ 


লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে কাব AMAT প্রাচীন উপমা অলঙকার প্রয়োগে 
রেখে ঢেকে বললেও কাঁধ নকুলেশবর সরকার সরাসাঁর এই জা।তাহংসা ও ধর্মীন্ধতা 
পাপকে আক্রমণ করেছেন। যা হোক, পরলোকগত কাব গূমানী দেওয়ানের আন্তিম 
ইচ্ছা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে দাঁড় টান 


“পুববিঙ্গের বন্ধ্গণের সঙ্গে বহুবার গান হয়েছে, তাদের গানে বেশ আনন্দ 
পাই। রাজনী'ত ক্ষেত্রে দেশের ভাগ একটা জোর করে করা চলে সত্য; 'কন্তু 
দেশের সংস্কীতিকে কেউ কোন দিন খণ্ড করতে পারে না, পারবেও ATI” ২০ 


কাঁবগান ও তরজাগানে ভেদপ্রভেদ 


কাঁবগান ও তরজাগ/নের মধ্যে তুলনা ধান আর OF THT আম আর আমড়ার 
সঙ্গে তুলনার সাঁমল। ক: পাশ্চমবঙ্গের প্রাচীন কবিগান, {ক পূর্ববঙ্গের কাঁবগান 
কারো সঙ্গেই তরজাগানের আকাতি ও প্রকৃতিগত কোন তুলনা চলতে পারে না। 
fou, কিছু অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে “যাহা 
পূর্ববঙ্গে কাঁবগান, তাহাই পাশ্চমবঙ্গে তরজাগান।” 'কন্তু এই ধারণা সর্বাংশে 
অমূলক ও FS! পূর্ববতাঁ পাঁরচ্ছেদগ্ীলতে পূর্ববঙ্গের কাঁবগান সম্পর্কে 
বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং সে সম্পর্কে আর Mies বাক্বস্তার না করে 
পূর্ববঙ্গের কবিগানের SAAC শেষ প্রাতানাধ নকুলে*বর সরকারের মতামত 
থেকেই বিষয়াট পাঁরজ্কার বোঝা যাবে । তান বলেন__ 


“তরজাগানের শ্রোতা অনেক পাওয়া যায়। কারণ তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু 
অত্যন্ত সহজবোধ্য । অনেকটা ছেলে ভুলানো বা জামাই ঠকানো প্রশ্নের মতো। 
বেমন_ 

প্রন চক্ষু দিয়া বংশ জন্মে কার? 

উত্তর_ইক্ষুদণ্ড এবং বাঁশ। 


১৯. নকুলেশ্বর সরকার রচিত 
২০* কবির স্বহস্ত লিখিত পত্রাংশ 
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প্রশ্ন_ মাতৃগর্ভে বসে স্তব করে কে? 

উত্তর-_ভত্মদেব (গঙ্গার পনর). তান গঙ্গায় নেমে স্তব করেন। এইসব সামান্য 
সাধারণ কথা TCA আমল ছন্দে একঘেয়ে সরে তালে পায়ে ঘঃগুর বেধে তরজা 
গান হয়। 


কিন্তু কাঁবগানের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাদের আলোচনার বিষয়বস্তুগদ্ীল সবই 
শাস্রসম্মত। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী, বেদ, উপনিষদ, কোরাণ, 
বাইবেল ইত্যাঁদ ধর্মগ্রদ্থের রহস্য উদ্ধার করা এবং তাহার afer আলোচনা 
দ্বারা রসিক শ্রোতাদের আনন্দ পাঁরবেশন করাই কাঁবয়ালদের টপ্পা-পাঁচালীর 
উদ্দেশ্য। তাছাড়া এমন একটি জিনস তারা পাঁরবেশন করেন যা তরজাগানের 
শ্রোতাদের তো দূরের কথা স্বয়ং তরজাগায়কদেরও সাধ্যাতীত। সে বিষয়ট 
হল- গানে প্রশ্ন ও গানের মাধ্যমে সেই প্রশ্নের তাৎক্ষাণক জবাব পূর্ববঙ্গের 
কাঁবগানের এ এক অপূর্ব বোশিন্টা।” ২১ 

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য__ 


“এইখানে কবিওয়ালাদের আর একাঁট অসাধারণ ক্ষমতার কথা না বাঁলয়া 
থাকিতে পারলাম না। ঢোল সাহানা বাঁজতেছে, গায়কগণ দ্রুত উচ্চারণে লহর 
টানিয়া যাইতেছে । সেই অবস্থায় এইরূপ সঙ্গে সঙ্গে মিল জটাইয়া কাবতা রচনা 
করা অভ্যাসাট বোধহয় কাঁবওয়ালাগণেরই 'নজস্ব। পাঁথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাঁব- 
গণেরও বোধহয় সে ক্ষমতা নাই 1৮২২ 

পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে আসার ?কয়ৎকাল পরে পাঁশ্চমবঙ্গে কবিগান পুনঃ 
প্রচারোদ্দেশ্যে এক ইস্তাহারে কবিয়াল নকুলে*বর সরকার ও শ্রীনাশিকান্ত রায় 
বলেন-__ 

“কোন এক বিশেষ শ্রেণীর লোক আছেন. যারা কবিগানের নাম শুনলেই 
TMA লম্বোদরের তরঙ্গাগানের মত মনে করেন। তাদের কাছে আমাদের সার্নবন্ধ 
অনুরোধ এই যে আমাদের VIS পালা কবিগান একটু ধৈর্য সহকারে প্রথম হইতে 
শেষ পর্যন্ত স্বকর্ণে শ্রবণ ফাঁরয়া আমাদের বিষয়নস্তুটা একটু ধীরাস্থর চিত্তে 
বাঁঝবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই আপনাদের মনের সন্দেহ বদরিত হইবে | 
“আমকে” আর “আমড়া” বাঁলয়া ভুল slaw হইবে না।” ২৩ 

গুমানী ও লম্বোদর যে গান গাইতেন তা তরজাগান থেকে অনেক উৎকৃষ্ট | 
তাঁদের গানে যথেষ্ট কাব্যালঙ্কার ও সুর ছন্দের মন্সীয়ানা দেখতে পাওয়া যায়। 
তরজাগানের সঙ্গে তাঁদের গাওয়া পাঁশ্চমবঙ্গীয় কবিগানেরই' কোন তুলনা হয় না 
পূর্ববঙ্গের কবিগানের সঙ্গে তুলনার তো প্রশ্নই উঠে না। 

Series হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই তরজাগানের 
সূত্রপাত কিন্তু “দাঁড়া কবিগানের জনক বলে স্বীকৃত” রঘুনাথের হাতে। কেউ 








২১. কবিয়াল কবিগাঁণ দীনেশচন্দ্র সিংহ 

২২. ময়মনসিংহের দাশ বায় চন্দ্রকুমার দে, সৌরভ, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, 
জ্যেষ্ঠ ১৩২১ 

২৩. ইন্তাহার থেকে উদ্ধত 


২৮০ 
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কেউ তাঁর রাঁচত fea, fee, লহর ধরনের প্রশ্নোত্তরপূর্ণ রঙ্গকৌতুকের গানও 
সংগ্রহ করেছেন। এতে 'বশেষ কোন অভিনবত্ব নেই, খেউড়ের মোটা সুরই এর 
একমাত্র আকর্ষণ। একটু নমুনা দেওয়া গেলঃ 


শুন ওরে মুনির সন্তান, দেবতাগণের সভাতে হয়েছে বদনাম, 
তায় আবালবৃদ্ধ নারী সবে দিচ্ছে টকা ঁর, 
দোলাতে তন পাঁত তার একটি নারাঁ। 

তোরা ছয় ভায়েতে কাছে করে বসাইীলি। ধু। 
তোদের PVT বুঝতে নাঁর। 

তোরা প্রসব না হতে গর্ভেতে থেকে 

ছজনারে ঁদাল বিয়ে বাপকে ল্‌কায়ে। 

সে মহাম্ীনর নাম হাসাল তোদগে গর্ভে ধরে। 
সে দৌড়াদৌড় করে এল মুন ঁতাঁতক্ষেতে ৷ 
তোরা গর্ভের ভিতর দিলি face কার waa শিখে । 
সে দারয়াতে মুনি রাজা যেতে পাচ্ছে কি 

এ কথাটা বল আমায় তোমায় জিত্ভাঁস। 


তাঁর প্রীতপক্ষ এই িং-টং-ছটের ক উত্তর 'দম্মোছলেন জানা যায় না।” ২৪ 


এ রকম 


দুর্বোধ্য ধাঁধার লড়াই ভোলা ময়রা-আন্টান 'ফাঁরঙ্গীর মধ্যেও প্রচালত 


ছিল। একবার ভোলা ময়রা আন্টান 'ফাঁরঙ্গীকে প্রশ্ন করেনঃ 


আন্টান 


“AYA নীচে নাড়ু নড়ে AG, নয় ভাই। 
বৃন্দাবন বসে দেখে বাস্‌ ঘোষের রাই॥ 
ঘোমটা খুলে চোমটা মারে কোমটো বড় ভাঁর। 
তিন লম্ফে লঙ্কা পার হাসছে শুকশারি ৷৷ 
বাঁজা মেয়ের বেটা হলো অমাবস্যার চাঁদ। 
আন্টান জবাব দাও. নইলে বাঁধবে বড় ফাঁদ! 


এই হ-য-ব র-ল"র কি উত্তর 'দিয়োছলেন জানা যায় না।” ২৫ প্রকৃত- 


পক্ষে, এ জাতীয় হংটং-ছট এবং হ-য-ব-র-লই তরজাগানের বিষয়বস্তু। 


এখনকার তরজাগানেও সেই ধারা বজায় রয়েছে । তর্জাগানে fara প্রশ্নের 
কয়েকাট নমুনা দেওয়া গেল 


কে) 
খে) 
গে) 
(ঘ) 
(ডি) 


পুত্র হয়ে জননীর মস্তক কে ছেদন করেছে? 
মা হয়ে পরের মাথা কে কেটেছে? 

পূত্র হয়ে পিতার গূণ্ড কে কেটেছে? 
কোন্‌ আইব্ড়ো কন্যার গর্ভ হয়েছে? 
কোন: রমণীর শত বদন? 


২৪, ২৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড)_ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাঁধায় 


পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান ২৮১ 


(5) কোন্খানেতে মহাদেব উলঙ্গ হয়েছিলেন? 
ছে) ভাগ্নে বৌয়ের কোন্খানেতে শ্রীকৃষ্ণ হাত দয়োৌছলেন ? 
(জ) মেয়েদের কন্ঠাস্থ নেই কেন? Foy 


এই তো প্রশ্নের ধারা । সত্য বটে এগ্দাীল পুরাণ ও মহাভারত থেকে আহত 
হয়েছে; ‘কন্তু উত্থাপনের দোষে TEAR তো বটেই অশ্লীলতার আকর্ষণীয় 
মোড়কাবৃত করার AS প্রয়াসও দেখা IT! রঘুনাথ দাস ও ভোলা ময়রার 
উদ্ধৃত গান wba সঙ্গে সাম্প্রাতককালের গানগ্ীলর দুই শতাধিক বৎসর ব্যবধান 
সত্তেও আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। নিচে একালের AS তরজাগান ও তার জবাব 
উদ্ধৃত হল। এই প্রাচীন ও আধুনিক তরজাগনের সাথে কাবগান পাঠ করলেই 
ভাব, ভাষা, শব্দ, ছন্দ, মুর সঙ্গতে উভয়ের মধ্যে যে আকূশ-পাতাল পার্থক্য এবং 
কোন তুলনাই চলতে পারে না. সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ থাকবে AT— 


তরজার প্রশ্ন 


হায়, te ঝকমার লাজে মার তরজা গাইতে এসে। 
মুচর কুকুর হ'য়ে বেটা কাছে বসল WO 
মুচির কুকুর ফাকুর FHT চামড়া খাবার AAI 
সে নামাট সামলে বসুন যত জ্ঞানী গুণী ॥ 
জুতো খাওয়া রোগ ওটার চিরকালটা আছে'। 
স্বভাব দোষে কর্মদোষে গাল দেওয়াটাও মিছে ॥ 
মশায়, ছাগলের সাধ্যে যাঁদ যব মাড়ান হত। 
হাতা ঘোড়া গর আর কেহ না কানত 
মেড়া ভেড়া ব'লে মশায়”আমায় গাল দেছে। 
ওর কথাটি শুনে আমার মাথা ঘুরে গেছে 
মেড়া ভেড় বলে ওকি অমান পার পাবে। 
দশের কাছে বিচার করে দুশো জুতো খাবে ॥ 


সং সু 


এক্ষণেতে আম একটা চাপান দিয়ে যাই। 
আসরের মাঝে যেন উচিত জবাব পাই॥ 
যেন তেন করে যদি জবাব 'দয়ে যারে। 
আচ্ছা ক'রে দশের মাঝে অপমান হবে॥ 
আইবুড় কন্যার কোথা গর্ভ হয়োছল। 
কার পত্র কোন্‌ রাজ্যে রাজত্ব পাইল 
একে একে জবাব দবে যার যেবা নাম। 
শুনিয়ে হইবে তুষ্ট পৃরালে মনস্কাম 
আম এক্ষণেতে হাঁর স্মার হলেম বিদায়। 
দশজনেতে উচ্চরবে ডাক যদ;রায় ॥ 
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তরজার উত্তর 


মজা বেধে গেল গো বাবু মজা বেধে গেল। 
ঢেমনা ছেলের হাতে ATH প্রাণটা যে হারাল ॥ 
মশাই ক্ষেমা খানাকর বেটা ওটা 'খাদরপ;রে ঘর। 
কসবাী-বাঁত্ত করতো ওর মা দাঁড়য়ে রাস্তার উপর ॥ 
মশাই, ওব মায়ের দায়ে কেউ রাস্তায় যেতো AT! 
এমন খানাঁকর বেটা ওটা কর বিবেচনা it 
ওকে যত বল রাগ করে না আতি গণ্ডমূর্খ। 
বললে কথা পেটে রাখে না এই যে বড় দুঃখ ॥ 
বেটা ধুতি পরে গোঁপ মুচড়ে তরজা গাইতে এলো। 
শাস্তুকথা যা জানে তা জানি গো সকল॥ 

x * * 


মশাই বড় কথা বলে গেছে জবাব দিতে হবে! 
না বাললে দশের মাঝে আর মানাঁট না রবে॥ 
বলে অইবডড় কন্যার গর্ভ কাহার হইল। 
খাঁট খাঁটি করে অর্থ বলবো যে সকল॥ 
ভারতের মতে আগে সবারে শুধাই । 

পরে ভারত খুলে দেখাব ওরে ভাই ॥ 

{ছল ভোজকন্যা ভূবনমান্যা নাম তার কুল্তাঁ। 
ব্রাহ্মণ-সেবায় তার বড় ছিল Cen 
মান-খাঁধগণে সদা ভন্তি-শ্রদ্ধা করে। 
আকর্ষণী মল্ল পাইল মুনির গোচরে ॥ 


»* » * 


ও তার নাওয়া WM দূরে গেছে সদা জপে WAI 
পরণক্ষা কাঁরবে আজ না হইবে ক্ষান্ত॥ 
মনে মনে TY জাঁপ সূর্যে আকর্ষয় ৷ 
TH জোরে AA থাকতে নারল। 
আসিয়া কুণ্তীর কাছে দরশন দল ॥ 
বলে কেন কন্যা ভূবনমান্যা কাঁরলে স্মরণ । 
রাতদান করে আমার তুষ্ট কর মন॥ 
- * * 


কুন্তী বলে FOR শুন মহাশয় । 

অনূঢা বালিকা আম কেমনে ক হয়॥ 

তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দেব আঁদত্য কুন্তীকে ধ'রূল। 
মনোসাধ িটাইয়া গমন কারিল॥ 

কর্ণপথে এক পত্র হইল GTA | 

অতি অনুপম রূপ হোর মনে WHI 
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কর্ণেতে উৎপান্ত হইল নাম তার কর্ণ। 
হেরে সতাঁ eget ভাবিয়া বিবর্ণ॥ 


* * * 


মনে মনে অনুমান কাঁরয়া তখন। 
দিব্য এক Sans কার আহরণ॥ 
তাহার মধ্যেতে সেই পতনে বসাইয়া। 
যমুনার স্রোতে Prot "দল ভাসাইয়া ॥ 
তাহাকে পাইল জলে রাধা সূত্রধর 
সেইজন্য সৃতপনত্র Ay চরাচর ॥ 

বাণ বিদ্যা ভালরূপ সে কর্ণ শুনিল। 
দূর্যোধন তুষ্ট হয়ে তারে আলীঙ্গল ৷ 
তাহাকে কাঁরয়া রাজা অঙ্গদেশ পাঁতি। 
দূর্যোধন সখা বাঁল 'জগতেতে খ্যাতি ॥ 
এই তো মশাই ভারত মতে জবাব হইল । 
আইবুড় কন্যার গর্ভ ব্যাসদেব লিখল ২৬ 


পূর্ববতর্ঁ পাঁরচ্ছেদ সমূহে কাঁবগানের যে TOS আলোচনা করা হয়েছে, 
সে পাঁরপ্রোক্ষধতে একাঁট তরজাগান ও তর জবাব উদ্ধৃত হল। কাঁবগানের 
তুলনায় এ গানের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি কত যে 'শাঁথলগঠন ও জলো তা 
একবারেই FAB | 


২৬. বৃহৎ তরজার লড়াই--তিনকড়ি বিশ্বাস ৰিরচিত 





অষ্টম অধ্যায় 
পারাঁশষ্ট 


কবিয়ালদের জেলাওয়ারী নামধাম- উল্লেখযোগ্য কাঁবর আসর- কাঁবয়াল 
ও কাঁবর দলের সামাঁজক স্বীকাঁত ও সম্মান। 
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পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কাঁবয়ালদের জীবনী ও সঙ্গীত সংগ্রহ এক দুরূহ ব্যাপার। 
কাঁবয়ালগণ দূরদূরান্তর গ্রামের বাসিন্দা ছৈলেন। গান উপলক্ষে তারা গ্রাম. 
গ্রামান্তরে ঘরে বেড়াতেন। তাদের প্রভাব প্রাতপাঁত্ত প্রসার ও প্রচার কবি-প্রাতভার 
মাপকাঠিতে পাঁরমিত ছিল। কেউ wold থানা এলাকায়, কেউ বা নিজ নিজ 
জেলায়; আবার কেউ বা পাশাপাশি দ;চারাট জেলায় কবির পসরা 'নয়ে ঘুরে 
বেড়াতেন। সারা পৃব'বঙ্গ ব্যপা প্রসার প্রাতপাত্ত ছিল এমন প্র$তভাবান 'সরকারের' 
সংখ্যা খুব বেশ ছিল না। তেমান অনেক প্রাতভাবান sige নিজস্ব এলাকার 
গানের বায়না রক্ষা করে দূরবতর্শ এলাকায় গান গাইবার অবকাশ পেতেন AT! 
যা হোক, প্রাচীন যুগের কাঁবয়ালদের সম্পর্কে সথ্য সংগ্রহ করে কেউ রাখেন 'ন। 
প্রাচীন কাবিয়াল ও কাঁবগান সম্পর্কে তথ্যের দ:্প্রাপ্তা তথা অপ্রতুলতা ও bE 
গানের বিলাপ্তি সম্মকেঁ frome কারণগুি উল্লেখযোগ্য 


“ময়মনাসংহের কাঁবয়ালগণের এই সকল গান এত সহজে AV হইবার কয়েকাঁট 
কারণ আছে। প্রথম কারণ, ময়মনাসংহের বহ: কাবর কবিতা, কাব্যপূরাণ মনুদ্রা- 
যন্ত্রের অভাবে মানব নয়নের গোচরীভূত হয় নাই। অবশ্য তৎকালীন ময়মনীসংহে 
ধন-কুবেরের অভাব ছিল না। ময়মনীসংহে বহু পরাক্রাল্ত ভূম্যাঁধকারীর বাস, তবে 
তাঁহারা এইরূপ পাপান্দল্ঠানে যে ALA জমা সেরেস্থায় বাজে খরচ লখেন নাই, 
এজন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। অথচ শুনা যায় এই সমস্ত ভূম্যাধকারী- 
গণের মধ্যে সঙ্গীতাপ্রয় সমজদার লোক অনেক 'ঁছলেন। 


দ্বিতীয় কারণ, তদানীন্তন ময়মনাসংহে রক্ষণশীল লোক আত অল্পই 'ছিলেন। 
সঙ্গীত, কথকতা, ছড়া-পাঁচাল তাহারা এক কানে শুনিয়াছেন, অন্য কান "দয়া তাহা 
বাঁহর হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অনাদরে ও রক্ষণশীল লোকের অভাবে ময়মন- 
সিংহের সা'হত্যভান্ডার হৃতসর্বস্ব হইয়া পাঁড়য়াছে। 


তৃতীয় কারণ, কাঁবগাথকগণের কর্ণ পটহভেদী চিৎকার ও সঙ্গীতের ভাষার 
জড়তায় অনেক সময় শ্রোতাগণ সঙ্গীতের পদগ্ীল একেবারেই বাঁঝয়া উদ্ভিতে 


পারতেন না। এইরৃপ নানা কারণে বোধহয় লোকে দিন 'দন কাঁবগানের উপর 
বীতশ্রদ্ধ হইতে লাঁগল। 
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চতুর্থ কারণ- গ্রামে গ্রামেই সম-প্রাতিদ্বন্বী দল ছিল। একদল কোনও রূপে 
একটি গান সংগ্রহ করিয়াছে; সে দল সেই গানাটকে এমনই সন্তর্পণে রক্ষা 
কাঁরয়াছে যে প্রাতিদ্বন্বশ ঘুণাক্ষরে তাহার একাটমাত্র চরণও পাইতে না পারে, 
এদিকে অন্য দলও এইর,প নূতন গান সংগ্রহ কাঁরয়া আনয়াছে। একদল একদিন 
একটি গান গাঁহলে অন্য দল সে MAG আর কখনও গায় নাই। এইরূপেও কত 
অমূল্য সঙ্গীত কাঁবওয়ালাগণের হাতের লখা খাতায় পাঁড়য়া পণচয়াছে। 

আমাদের মনে হয় অধঃপতনের AHS কারণ, কাঁবর দলে প্রাতভাশালী 
লোকের অভাব। দাশ; রায় যাঁদ আবার জন্মগ্রহণ করেন, তবে হয় ত লোকে সখ 
SIM আবার কাঁবগান শুনিতে যাইবে । একটা লোকের অভাবে একটা সম্প্রদায় 
বিলুপ্ত হইয়া যায়। দাশু নাই, গান শুনে কে? শ্ঢুনাইবা কে? অশ্লীলতাও 
একাঁট কারণ হতে পারে, ?কন্তু আমাদের ববেচনায় ইহা একাঁট আত সংকীর্ণ কথা। 
এইরূপ অস্থায়ী ভাব দেশ-কাল-পান্রভেদে জন্মে, আবার দেশ-কাল-পান্রভেদে 
অন্তাঁহ‘ত হইয়া যায়”? ১ 


উপরোন্ত কারণগ্ীল পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার কাঁবয়ালদের সম্পর্কেও অংশত 
প্রযোজ্য | ময়মনাসংহের কাঁবগান ও কাঁবয়াল সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য তথাকার 
“সৌরভ” পাঁরকার পাতায় স্থান পেয়ে কালের করালগ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। 
কয়েকজন কাঁবরাঁসক ও কাঁবয়ালের আন্তারক প্রচেষ্টায় এই সংগ্রহ ও প্রকাশন 
কাজ সম্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের সামাঁয়ক পান্রকার ইতিহাসে 'সৌরভ'এর 
এক গৌরবোজ্জল ও iste ভূমিকা রয়েছে । দীর্ঘকালব্যাপী একাঁট জেলা সদর 
থেকে লেখায় রেখায় ফটোগ্রাফীতে সর্বাঙ্গসুন্দর সুসাঁজ্জত এমন পাত্রকা আর চোখে 
পড়ে ন। যে 'মৈমনাসংহ গশীতিকা' এবং ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নিয়ে বাংলা সাহত্য- 
প্রেমীদের গর্বের অন্ত নেই, তা উদ্ধারের Aba toa “সৌরভ”; উদ্ধারকর্তা 
চন্দ্রকুমার দে। 'সৌরভ'এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সৌরভ 
সম্পাদক মারফৎ চন্দ্রকুমার দে'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চন্দ্রকুমার দে'র নিরলস 
পাঁরশ্রম, দীনেশচন্দ্র সেনের আবরাম উৎসাহ এবং 'বিশ্ব'বদ্যালয়ের চরম আর্ক 
সঙ্কটকালেও কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'মাভৈঃ বাণীর যোগফলই 
মৈমনাসংহ woe 'মৈমনাসংহ ator ও "পূর্ববঙ্গ গণীতিকা' বাংলা লোক- 
সাঁহত্য ভান্ডারের We রত্ব। শুধু বাংলাই বা বাল কেন_বিশ্বের লোক- 
সাঁহত্যও এমন উচ্চস্তরের গীতিকা সাহত্যের নিদর্শন মেলে কনা সন্দেহ। এই 
অমূল্য সম্পদকে AST গ্রাম বাংলার মাঠ ময়দান জল জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে এনে 
চন্দ্রকুমার দীনেশ সেনের হাতে দলেন। দীনেশ সেন. বনফুলকে মালা ও স্তবকে 
সাঁজয়ে গুছিয়ে কলিকাতা 'রিশববিদ্যালয় মারফৎ প্রকাশ করলেন। বাংলা পল্লী- 
সাহত্যের এক মহামূল; সম্পদ afro থেকে রক্ষা পেল। শুধু কি তাই! 
লোক-সংগীত, লোক-গাথা, ছড়া, THA, প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহের এক নতুন দরজাও 
খুলে গেল। বাংলা সাহত্যে লোক-সাহত্য শাখার Tes গড়ে উঠল। 
১. মালীর যোগান ( কবিগান প্রসঙ্গে) চন্দ্রকুমার দে, সৌরভ ২য় বর্ষ, ৭ম 

সংখ্যা, ১৩২১ 





২৮৬ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


‘কন্তু চন্দ্রকুমার যে শুধু পল্লী-সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দরজা খদলে 
{দলেন তাই নয়, তান প্রধানতঃ প্রাচীন কাবগানের বলদাপ্ত ও সংরক্ষণ সম্পর্কে 
ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমেই ('মালীর CIMA প্রবন্ধ) তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু 
করোছলেন। বস্তুতঃ চন্দ্রকুমার দে'র প্রবন্ধের উদ্দেশাই ছিল ময়মনসিংহের 
1বলুপ্ত-প্রায় কাঁবগানের নিদর্শন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা। এ কথা 
আরও সুস্পষ্ট হবে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ “ময়মনাসংহের দশ, রায়” পাঠ করলে। 
এই দুখট প্রবন্ধ থেকেই 'সৌরভ'এ ময়মনাঁসংহের কবিগান ও কবিয়াল 'নয়ে 
আলোচনার সূত্রপাত। বহু কাব-রাঁসক প্রাবান্ধক তো বটেই দ:'একজন কাঁবয়ালও 
OS জেলার কবিগান সম্পর্কে প্রবন্ধ ATA অংশগ্রহণ করেন। ফলে অনেক 
অসম্পূর্ণতা সত্তেও ময়মনাসংহের কাঁবগানের একটা সুস্পষ্ট "চন পাওয়া সম্ভব 
হয়েছে-যা কনা পূর্ববঙ্গের অন্য কোন জেলার কাঁবগান সম্পর্কে সম্ভব হয় নি। 

কিন্তু চন্দ্রকুমার কাবগান WAS তথ্য সংগ্রহে বেশী দূর অগ্রসর হতে 
পারেন নি। স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেনই তাঁকে এ কাজ থেকে 'নবত্ত করেন। চন্দ্র 
কুমারের ষোল আনা উদ্যম উৎসাহই যাতে গশীতিকা সংগ্রহে ব্যায়ত হয়, অন্য কাজে 
হাত faa তার একাগ্রচত্ততা যাতে বাক্ষপ্ত না হয়, তাই ছিল দনেশচন্দ্রের 
একান্ত বাসনা । তান িখেছেন_-“কন্তু তান (চন্দ্রকুমার ) আমাকে পঢনঃপননঃ 
মৈমনাঁসংহ প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ এবং উমা-মেনকা সম্বন্ধীয় কাঁবগানের প্রাচুর্ধোর 
ব্যাখ্যা করা সত্তেও তাঁহার এই উৎসাহ আম খুব সতেজ হতে দেই নাই ।? ২ 

পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহ দান ও BST প্রকাশ তো দরের 
কথা, এই সকল সঙ্গীত সংগ্রাহক ও পণ্ঠপোষকদের aio আধ্দানক 'শাক্ষত 
সমাজের বিরূপ মনোভাবের প্রাতলন দেখতে পাওয়া যায় নিম্নে afew 
বিবরণীতে s— 

“কেহ কেহ ইংরাজশ শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা কাঁরয়া বললেন, “ছোটলোকেরা, 
1বশেষতঃ মুসলমানেরা, এ সকল TAY গাঁহয়া যায়, আর শত শত চাষা 
লাঙ্গলের উপর বাহ, ভর SIAM দাঁড়াইয়া শোনে। এ গানগহালর মধ্যে এমন কি 
থাকতে পারে যে শক্ষিত সমাজ ততপ্রাতি আকৃষ্ট হইতে পারেন? আপাঁন এই 
ছেস্ড়া পঠাঁথ ঘাঁটা দন কয়েকের জন্য ছাঁড়য়া দিন।” ৩ 

এই সম্পর্কে আরও কয়েকাঁট মজার ঘটনা উল্লেখযোগ্য_ 

প্রায় তিন বৎসর হইল সৌরভে ‘কবির লড়াই' নামক এক প্রবন্ধের অবতারণা 
কার। উহাতে প্রন্তাবনার সঙ্গে কৃষ্ণাবরহ-ীবধূরা শ্রীমতী ও ললতার উীন্ত- 
প্রত্যান্ত বিষয়ক দুইটি সাঁখ-সংবাদ ছিল। বয়স্কেরা সহানুভূতি প্রকাশ কারলেও 
ক্ষেপিয়া উঠলেন চশমাধারী যুবক সাহাঁত্যকেরা। একাঁদন সৌরভ আঁফসে 
আমার সাক্ষাতে fae PITT এক এম, এ, সাহাত্যক কেদারবাবূুকে অনুযোগ 
দিয়া বাঁললেন, “les ছিঃ আপানি কবির লড়াই ছাঁপয়া সৌরভের পৃঙ্ঠাগুল মাঁট 
কারতেছেন কেন?” ৪ 





২,৩ মৈযননিংহ গ্ীতিকা ভূমিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা দীনেশচন্দ্র সেন 
৪. বামগতির টপ্না--গ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ, সৌরভ, ১৪শ বর্ষ; কাঁত্িক- 
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 


re পাঁরাশম্ট ২৮৭ 


আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যান্তদের মনোভাব যে দেশে এই প্রকার, সে দেশে 
প্রাচীন শিল্প-পাহত্য-সঙ্গীতের নিদর্শন রক্ষায় এগয়ে আসবে কারা? 


এ তো গেল ময়মনাঁসংহ জেলার কথা। বিশিষ্ট সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে 
প্রদার্শত কারণগন্ীল ছাড়াও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অণ্চলের কাঁবগান ও কবিয়ালদের 
সম্পর্কে তথ্যল্স্তির মূখ্য কারণ ও সংগ্রহে প্রধান fants রাজনীতিসঞ্জাত। 
সাধারণতঃ দেখা যায় কোন জীবন্ত শিল্প সংস্কৃতি সংরক্ষণে মানুষ তেমন আগ্রহী 
ও সচেতন থাকে না। যে বেচে আছে তাকে বাঁচানোর তাঁগদ তেমন অনুভূত হয় 
না। যার রস উপলাব্ধ sate তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনই বা ক! অবলুপ্ত 
শিল্প সংস্কাতির তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহের জন্যই লোকের মনে আগ্রহ জাগে। 
ময়মনাসংহে যখন কবিগান সম্পর্কে আলোচনা ও তৎসংগ্রহে Toa, সংখ্যক. AAS 
ব্যান্তর মনে সাড়া জাগে, তখন বাস্তাঁবকই ময়মনাঁসংহ জেলায় কাঁব-প্রদীপ প্রায় 
ভু নিভূ। সুতরাং যে সম্পদে ময়মনীসংহ জেলা একদা সম্পদশালী ছিল, তা 
হারানোর বেদনা থেকেই কাঁবগান সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনার সূত্রপাত । 


কিন্তু পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা সম্পর্কে তো তা খ'টে না। সে সব জেলায় কাঁব- 
গান তখনো জমজমাট আসর জাঁময়ে ?ছল। তাই তা রক্ষা করার প্রশ্ন কারো মনে 
জাগে নি। রাঁসক ব্যান্তরা কবি-কন্ঠ নঃসৃত সদ্য রসপানে মশগুল। এমন সময় 
সাম্প্রদায়ক রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গাঘাতে সারা বঙ্গদেশ আলোঁড়ত। সে আঘাতে 
পুরো হিন্দু সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে তছনছ ৷ প্রাণ ও মান রক্ষার্থে তারা আঁনাশচতের 
পথে পাড় SMA! তাতে সামিল হলো কাঁবগানের অনষ্ঠাতা শ্রোতা ও গায়ক 
তিন পক্ষই। এমন আচমৃকা রাজনৈতিক আঘাত খুব কম লোক-সঙ্গীতকেই সইতে 
হয়েছে৷ এই ডামাডোলে কোন কাঁবয়ালের গ.নৈর খাতা হারিয়েছে বা পুড়ে গেছে। 
কোন প্রাচীন কবিয়ালের বংশধরগণ মৃত পিতা 'পতামহের গানের Afar, হস্ত- 
{লাখত খাতা নোট ইত্যাদ অপ্রয়োজনীর কাগজ বলে ফেলে এসেছে। যতাঁদন 
তারা, ঘরবাঁড়তে ছিল ততদিন সে সব খ্াঁঙ্গপাথ, বাকৃস পণ্যাটরা, তাক তোরূঙ্গ. 
Pres Farts BAR পড়োছিল। ভবিষ্যতে সেগুলি আনিসম্ধিৎসু সংগ্রাহক 
বা গবেষকদের হাতে পড়ার সম্ভাবনা ছল। অ-কাব বংশধরগণ তা ফেলে 
হয় তো দিত না। কন্তু দেশ ভাগের স্ময় সে সব ফেলে দিয়ে বোঝা হাল্‌কা 
করেছে_পাঁরবর্তে হয়তো ALAA ছেড়া তেনা এনেছে ভাঁবষ্যং প্রয়োজনের কথা 
চিন্তা করে। এমনিভাবে যে কত কবিয়ালের কাঁবকীতর মূল্যবান foe হারিয়ে 
গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কাঁবয়ালদের বংশধরুগণ স্থানচ্যুত বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিম- 
বঙ্গে, আসামে. বিহারে, SA, দণ্ডকারণ্যে আন্দামানে বা অন্যান্য এমন জায়গায় 
ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে আজ তাদের ঠিকানা খুজে পাওয়াই মুস্কিল। তারা নিজ 
নিজ ঘরবাঁড়তে আঁধান্ঠত থাকলে তাদের মুখ থেকে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশণ 
ও রাঁসক শ্রোতাদের স্মৃতি থেকে মৃত ও প্রাচীন কবিয়ালদের সম্পর্কে আংশিক 
হলেও কিছ; তথ্য সংগ্রহ অসম্ভব হতো না। কিন্তু সর্বনাশা দেশভাগ ও পুনঃ 
পুনঃ সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা এবং তদ্দরুণ দফায় দফায় পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের 
বাস্তুত্যাগের ফলে কবিগান সম্পকাঁয় তথ্য সংগ্রহের উৎসগলি সব শুকিয়ে গেল৷ 
দেশ ভাগ সত্তেও যাঁদ ব্যাপকহারে হিন্দদের দেশত্যাগ না ঘটত এবং উভয় 


২৮৮ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


রাষ্ট্রের মধ্যে সু-প্রীতবেশনীসুলভ সৌহার্দ্য বজায় থাকত তা হলেও কিছ কিছু 
তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হতো-পরলোকগত কাঁবয়ালদের আত্মপাঁরজন, 'বাঁশচষ্ট 
আসরের অনূজ্ঠাতা ও সংগঠক এবং দলের দোহার-বাদকদের কাছ থেকে । 'কন্তু 
তার কোনটাই পুরো সম্ভব হয় নি। তাই কাঁবয়ালদের জঈবনকাহনী তৈরী করতে 
জন্মমৃত্যুর স্দানার্দস্ট সন Clay বয়স, তাদের পাঁরবারক জীবন, কাব-জীবন 
দল-গঠন ইত্যাঁদ ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্য প্রদান কষ্টকর! fag, wie পুস্তক, 
হস্তালাপ, পাণ্ডুলিপি, বর্তমানে জাঁবিত বয়োজ্যে্ঠ কবিয়ালদের মুখ থেকে 
সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই কাবি-জীবনী রচনার যথাঁকাঁণ্টৎ রসদ সংগ্রহ করতে 
হয়েছে। তাতে হয় তো এই কাঁব-জবনী আধাঁশক ও খাঁণ্ডত্ত বলে অভীহত হবে। 
Tory তার আর কোন গত্যন্তর নেই। এইসব বগতপ্রাণ ক'বয়'লদের নাম-ধামও যাঁদ 
স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায় তাই হবে বাংলা সংস্কাতির অন্যতম অঙ্গ কবিগানের 
হোতাদের প্রাতি দেশবাসীর সকৃতজ্ঞ প্রণাতি। কাঁবগানের সঙ্গে aloo গায়ক-বাদক 
শ্রোতা ও অনজ্ঠাতাগ্রণ সারা ভারতে ছাঁড়য়ে আছেন। অনেকে ইতিমধ্যেই পরলোকে 
পাড় দিয়েছেন, কেহ বা পূর্ববঙ্গে এখনো শেষ প্রহর eR fare ক এদেশে, 
কি ওদেশে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় অসম্ভব । তাছাড়া যে মানাসক পাঁরবেশে 
এরা বাভন্ন কলোনীতে ও পাঁরত্যন্ত পোড়োবাঁড়তে সঙ্গছাড়া জীবনযাপন 
করছেন_তাতে বিগত দিনের স্মাতিচারণের মতো আর মানাসক Gay নেই। 
যে গান ডান কানে শুনে বাম কানে বের করে দিয়েছে, জাঁটল জীবনযাত্রার মাঝে 
তা কি আর বেশী দিন মানসপটে ধরে রাখা যায়ঃ সর্বোপাঁর, এমন আনন্দের 
বাজার এমন বনা নোটিশে নিরানন্দে পাঁরণত হবে. তার জন্য তো কারো মানাঁসক 
প্রস্তুতি ছিল না। সূতরাং আকাঁস্মক আঘাতে হতভম্ব হয়ে পড়া স্বাভাবিক। 
এবং তারই পাঁরণাঁতি, জানমান রক্ষার তাঁগদে “যঃ পলায়াত স জীবাতি” নীতি 
অবলম্বন । শল্প-সংস্কাতির নিদর্শন রক্ষার জন্য পেছন ফিরে তাকাবার অবসর 
কোথায় ১ | 

কাঁবয়ালদের নামধাম সম্পর্কে তথ্যানর্ভর উপাদান হল fat কাঁবয়ালগণ 
কর্তৃক কাঁবদের নামধাম নিয়ে রাঁচত সঙ্গীতাবলী। যেহেতু কবিয়ালগণ স্বগোত্র 
কাঁবদের নাম উল্লেখ করেই গান রচনা করেছেন, সুতরাং এসব সঙ্গীতে যে সব 
কৃতাঁবদ্য কাঁবদের কথা বলা হয়েছে. তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত 
থ'কা MA) গানের মধ্যে যে সব কাঁবর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, বোঝার সুবিধার্থে 
Wa স্থলাক্ষরে মুদ্রিত হল-_ 


(>) 
কাঁবদের িচ্ছেদ-__ডাকগান 
হার হে তোমার কেমন লালা, কাঁবর খেলা করবে Te সাঙ্গ। 


isa কাঁবতে বিখ্যাত, মাধব শতানাথ, 
নিয়ে ওস্তাদি মহল করেছ ভঙ্গ ॥ 


es পাঁরশিষ্ট ২৮৯ 


চিন্তা ভোলা কানাই বলাই, চণ্ডী গোপাল রামকানাই নাই, 
জয়চন্দ্র নাই কাঁবর তরঙ্গ ॥ 
হায় হায় ভৈরব মাহম নাই, আর গেল রাই, 
হ'ল রামকানাই'র অবশ অধ অঙ্গ॥ 
অন্তরা-এখন যে কয়জন, আছে কাবির মহাজন, 
তাদেরও সময় নিকটে। 
ছিলেন হরিশচন্দ্র paul, কাঁবতে যার অতুল কীর্ত, 
এখন আর নাই সে BTS নাও বাঁধা ঘাটে 
বল ক ফল ফলে সন্ধ্যাকালে 
ঢোল দিলে আর ভাঙ্গা হাটে॥ REC দক] ত! 
সস ও _ হারচরণ আচার্য 


(২) 
কবি-ীবচ্ছেদ__ডাকগান 


বড় দুঃখের উপর দুঃখ দিল দুঃখহরা ভবদারা-_ 
ভবে আর কতকাল মড়ার মতো থাঁক। 
ভবে আমায় ফেলে একা, ATR ও দ্বারকা, 
অকালে মুদিল আখ । 
এখন কবির দলের ‘আদর’ গেল-__ 
বল কার আদরে জীবন রাখি॥ » 
_হরিচরণ আচার্য 


[উপরোন্ত গানে আচার্য কর্তা প্রহনাদ ও Blas নামে তাঁর আঁত 'প্রিয় ও 
প্রাতশ্রাতবান দুই কাঁব-শিষ্যের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। গানের 
শেষ পদে ‘আদর’ শব্দাট দ্বার্থবোধক। এক অর্থে কবে আক্ষেপ করে বলছেন যে, 
কবিগানের পূর্বের মতো আর আদর নেই। আর এক অর্থে তাঁর দলে আদরমাঁণ 
নামে (ডাক নাম 'আদর') যে সুকন্ঠী গাঁয়কা ছিল, তার আকাঁস্মক মৃত্যুতে 
TIM কবির মনোব্যথা প্রকাশ পেয়েছে। আদরমাঁণর কথা গায়ক-গায়িকাদের 
সম্পর্কে আলোচনাকালে ATCT অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর স্মাতিতে 
আচার্য কর্তা Teale বসন্ত-বিচ্ছেদ গান রচনা করেছিলেন I 


(৩) 
কবিদের বিচ্ছেদ serait 


চিতান- বড় ভয় করে ভবানী আমার দেখে তোমার ভাঙ্গনের খেলা । 





৫. করির বাঙ্কার-_হুরিচরএ আচার্য 
৬. সংগৃহীত 
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২৯০ 


ফুকার_ 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


কেন AID করে ভেঙ্গে দেও, কারে আন কারে নেও, 
এসব না' বুঝে পাই মায়ার জবালা॥ 


ছিলেন কবির দলে রাঁবতুল্য মহেশ্বরদীর হারিশ ভট্টাচার্য, 
গেল MAT ভৈরব MS, চণ্ডী ঠাকুর কানাই, 

ঢাকায় ছিল কাঁবতে পজ্য। 

ময়মনাঁসংহের সিংহ লাম ছিল, আর রামকানাই ম’ল, 
নৈত্রকোণার নেত্র গেল, ভন্তকাব বিজয়নারায়ণ আচার্য ॥ 


যারা চলে গেল আর না হল, তাদের ক্ষাতপূরণ 
এসব দেখে শুনে হ'রিচরণ, কি আশাতে রই। 


দিন ত ফুরাইল মা, তবু অনেক,কর্ম র'ল জমা- 
কর্ম ফুরাল কই॥ 


ছায়াবাঁজ মায়ার খেলা, দেখতে দেখতে ডুবল বেলা, 
ঘুচল না কাঁনশা, 
মাগো, FAA হয় শত শত, কুমাতা৷ কেউ হয় না তো, 
মনে আজ এই মাত্র ভরসা। 
জীবনের অন্তিমকালে, তুঁম আমায় নও কোলে 
যেন গোঁর-বষ্ণুপ্রিয়া বলে, ভবের বিদায় হই। 


Gia বিনে মা দুঃখের কথা, কার কাছে আর কই৷ 


কয়াট কাঁবর দলের ছাত্র পেলেম, অকালে সব কালে কৈল গ্রাস, 
আর গেল বৈষবচরণ দাস। 
র'লেম গরু গেল ছাত্র, র'লেম পিতা গেল পন, 
পাঁথকে পাঁথকে মাত্র পথের পাঁরচয়, পথে পথে সব নাশ৷ 
এসব কোথায় ছিল কেন এল, কোথায় গেল পরে, 
একটু TAN দে দয়া করে, মর্মে বুঝে লই 
ভবে আম বা' কার, কেবা আমার, 
কার জন্যে আর কার PRA | 
যেমন আধার ঘরে সাপ, সকল ঘরে সাপ, 
বাপরে" বাপ, ভূতের বেগার খাটি ॥ 


.যোৌদন আম যাব চলে, দেহ দিবে জেবলে_ 


না হুয় দিবে মাটি। 
সৌদন কোথায় রবে লেপ তোষক বাঁলশ-_ 
কোথায় রবে পাঁলশ শীতল পাটি॥ 


পরাঁচতান্ব_হু'ল কবির দলের প্রবীর পতন, নূতন সরকার চন্দ্রকান্ত ATT 


পাড়ন_ 


ছিলেন কাবত্বে গুণাসন্ধু, পাইকপাড়ার জগবন্ধু, 
তার অভাবে কাঁবর সর্বনাশ ॥ 
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Waite 


ফুকারর আবার তরুণ তরুণ যত সরকার, অরুণবরণ সব কাবর দলে, 


গত চৈত্র আর বৈশাখে, তারা একে একে, ডেকে সব গেল চলে। 
দেবেন্দু আর মোহনবাশী, তারা হলো স্বর্গবাসী, 
Bata ভয় হলো বেশী, স্বপ্নে আস মৃত তায় নল কোলে॥ 
যারা অল্পকালে কল্পতরু সরকার হল বড়, 
এসব রক্ষাকলী রক্ষা কর, আম এই 1ভক্ষা মেগে লই ॥ 4 

_ হারচরণ আচার্য 


(8) 


কাঁবতে PUT গণক, ঈশ্বর বালা, এই রাজ্যে কাঁবয়।লা বাঁল। 
TAA, Mies, পরণীক্ষৎ, কাঁবতে হল দী'ক্ষত, 
অধরচাঁদ, যাদব FPS, CHM বালা, রাখাল ঢালা, 
ভেবে জলধর কয় রজনীরে-_ 
দিনের Tet তোমার আমার তহাবল খাল ॥ ৮ 
_জলধর ঠাকুর 


(৫) 
কাঁৰ-স্মঁত 


এ লোকে গণ্যমান্য ধন্য ছিল 

কাঁব সে রামগাঁত সরকার। 
তার পরে এ রাম; সরকার 

এই বঙ্গদেশে উড়াচ্ছে বাহার॥ 
ও*দের কাঁবত্বগুণ ছিল ভার, 

নাম জাঁর দেশ বিদেশে হয়! 
মঙ্গলাসধ চন্দ্রনাথ চৌধ্যর+, 
হারাইল fear ঢারগাতিয়া বাড়ী, 
ছিল কবির Gaal, আজও লোকে কয়॥ 
যেমন কালদাস-বরূচের প্রায় রামু-রামগাঁতি। 
কেবল আছে মাত্র রাম: সরকার 

আজও চলে কাঁবর কাজ; 
বাব; সূর্ঘকান্তের জীবনান্তে 

এক কালে ডুবল কাঁবর জাহাজ। 





৭, কবির ঝঙ্কার-_হরিচবণ আচাধ 
৮.- সংগৃহীত 


২১২ 


(খাদ )- 


চিতান-__ 
পাড়ন_ 


RFI 


পূর্ব বঙ্গের কাবগান 


{ছল RASS সে রামকানাই, 
পরাণ মরেছে রামগাঁতও নাই, 
গুণী আর নাই 
ইচ্ছা আমও মরে যাই, 
ভবে রাখলে কেন ধমরাজ ? 
আফশোধে হায় মার ক কার 
আর যাই না৷ লোকসমাজ ॥ 
দেশে হয় না গুণী একটা প্রাণী 
এদেশে আর গুণী হবে না। 
বিজয় ঠাকুর কাব হলো, 
এক রকম না মন্দ, না ভালো, 
কাল সরকার, শম্ভু ঝালো,_ 
ওদের কাঁব বাল না॥ 
ওদের কবি বাঁললে চামচড়াও পাঁখ বলতে হয়, 
এখন তারাচাঁদ বসে কাঁদে. 
বেচে থেকেই হচ্ছে লাজ। 


বাবু সূর্ধকান্তের জীবনান্তে__ 
এক কালে ডুবল ক'বর জাহাজ ॥ > 
-তারাচাঁদ দে 
(৬) 
কাব-প.ষ্পোঞ্জলৈ 


মা তোর পূ্পাঞ্জালর কাব-কুসু্ম সঙ্গীতের নন্দন কানন। 
পাঁরজাত সীতানাথ, অতস ফুল রায় দাশরাথ, 
চণ্ডী সৌরভের সে'উ।ভ, বাঁও ala মাহম রাইচরণ ॥ 
মাগো AAT At বড় হার, জেলে alas Tass বাহার, 
উদয় ঠাকুর সুগান্ধার_ মা মাগো 
অজর্ন পূর্ণ মদন দ্রোণ BGA, অপরাজতা দেবেন্দ্র সরকার । 
মাল্লকা ফুল কানাই মালী, গোলাপ ফুল সে জয়চাঁদ মজুমদার ॥ 
আবার কুন্দ ফুল বিন্দ; বৈরাগাঁ, কুঞ্জ Tete, 
ঈশ্বর বালা, চণ্ডী জোলা, টগর আর গোলাচী গিছে। 
জয়চাঁদ গোলাপ ফুলের আভা, জগবম্ধ; রন্তজবা, 

এবার মা তোর সেবায় লেগেছে॥ 


> সৌরভ 
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ডাইনা-- শেফািকা APA, পাওয়ার আশে গুরুর চরণ, 
বক্ষ ছেড়ে পড়ে ভূতলে — ; 
তত্ত্বের ভাব-গন্ধরাজ ক।লীকুমার, উপাসনার শাখাতে দোলে। 
হরকুমর স্থলপদ্ম জোড়া, আম্বকা কদম্বের তোড়া, 
ভগবানের কৃষ্ণচূড়া, হার আচার্য রয়েছে। 
খাদ_ কাশী চাঁপা, প্রেমে চাপা কৃষ্চ্ড়ার কাছে) 
ফুকার_ মাগো হরগোবিন্দ কোটরাজ বেলী, দগড় মালা AG সে গোপাল 
কেতকা তারক BOTTA মাগো 
সাধের তারণা সে লটকন জবা, অশোক TAS মাত হারালাল। 
মহেন্দ্র সে মালাত ফুল, বপন রমেশ উমেশ কৃমক, দুলদুল 
প্লামকুমার বসন্তের বকুল, নকুল ত সাধের নন্দদুলাল ॥ 
মিল আবার পলাশ ফুল সে কৈলাস দ্র, ধুতুর ফুল সে ভারত, 
আবার কাঁমনী ফুল আছে শরৎ, থাকে না যামনীর পাছে॥ 
অন্তরা- কোন ফুল গাছে ধরা, কিছু ঝরা 
কোন ফুল হয়েছে বাঁস। 
তুচ্ছ বাস নয় সে স্বর্গবাপী, দেবলোকের প্রাতবেশী॥ 
থাকিবে স্মৃতি সুগন্ধ, রবে যশঃ মকরন্দ, 
যাবত রবে দিবাকর শশী। 
ও সে মধুর লোভে গুন্‌ AA করবে, শ্লোতা-ভঙঙ্গ ।দবানাঁশ॥ 
পরাঁচিতান__ অক্ষয় চন্দরকান্ত বেলচান্দ্রকা, faa, নীলকমল। 
পাড়ন_ হারবর মনোহর টগর চামর, বিধ; মৃনালা, 
হাস্নাহানা কাঞ্চন আলি, হাঁরচরণ বরণীকুণ্ডল,॥ 
ফুকার- মাগো, কাল অকাল দুই সৃতা দিয়ে 
নয়াতয়ে গাঁথে ফুলের হার_ 
তিন ধামে পায় পঢুরচ্কার ;-মা মা। গো 
"বষ্ণুপ্রীতি উপহারে tages, বাণী বাজায় সেতার। 
ফুলের হার পেয়ে মহেশে, CAMA বাজায় কৈলাসে, 
গোলোকের প্রেমবাঁশীর রসে 
রাধাকৃষ্ণে নিত্য উপহার ॥ 
{ল-- বলে ভগবতী আমিও তো মা, মান্দারের ফুল হলেম, 
সংসার কন্টক বৃক্ষে রলেম, নেয় না অন্য ফুলের কাছে॥ ১০ 
_ভগ্রবতন ভূইয়া (ভোমক) 


(৭) 
কাঁবাঁদগের জশবন মালসণ 


চিতেন- যত নমঃশুদ্রে ভাব-সমত্রে, করে সন্তরণ। 





১*. সংগৃহীত | 


২৯৪ 


পাড়ন__ 


১নং ফুকার__ 


খাদ 


২নং ফুকার- 


পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


ইহার মুলতত্বে হার ঠাকুর, ওড়াকান্দ ফাঁরদপুুর, 
প্রচার করল নাম সুমধুর, হার সংকীর্তন॥ 
ও সে হার ঠাকুরের কৃপায়, রাবর আগে কাব গায়, 
আনন্দ আর তারক কাব রসরাজ, 
কঁবিগানের জন্য, জাগে ধন্য নমঃশুদ্র সমাজ । হায় গো 
কাব বেথাড়য়ার মহিম, বিষ্ণু, ?জকেবাড়ীর, 
কবি নদেরচাঁদ বোড়াশর, আর এক কাঁব 

নদেরচাদ গ্রাম বৈঝাকর, 
খুলনা জোলায় মোল্লাহাট থানার পাশে কাঁরতেন বিরাজ ॥ 


কাব হারবর, মনোহর, WOT, চন্দ্র আর নিবারণ, 
গোপালগঞ্জের কাছে জল্মধারণ, ফারদপুর জেলা ।নবাসী। 
ভবে ভাবীকালের কথা৷ ভাবি, নমঃশুদ্রের মধ্যে গায়ক কাব, 
সকল জাতির চেয়ে বেশী॥ 

নমঃশদ্র BVA আসন, পেল Als কায়স্থ ব্রাহ্মণ, 
কাব আনন্দের 1A, কায়স্থ বেচারাম, 

কাব রাজেন্দরের Al, আর্য, ঢাকার শ্রীহাঁর আচার্য, 
কবির ঝ'কার' গ্রন্থ পাঠে lac তার দাম; 

কাবগান লাখয়ে আগে দেশমাতায়, 

ক'ব ভোলা TAM এন্টনি সাহেব তার পায়, 

ভান্ততে প্রণাম কারত আঁস। 

কাব তারকের জন্মধাম, যশোহরে GALA গ্রাম, 
লক্ষীপাশা কালামায়ের বাঁড়র পাশাপযাশ,॥ 

কাঁব রসরাজ অরককৃত, শ্রীহারলীলামৃত, 

নাসংহরূপ গোলোক গোঁসাইর আদেশে, 

ও সেই তারকের ন্যায় গানে প্রেম দেয়, 

এমন কেউ নাই দেশে । হায় গো 

শান গোপালগঞ্জ মহকুমায় TWAT গাঁয়, 

তারক যে 'বসন্ত' গাওয়ায়, 

শুনে পক শুকশারী প্রেমের হাওয়ায়, 

প্রেমাকুল পাঁখকুল ফাঁকে ফাঁকে আসরে প্রবেশে ॥ 
একাঁদন আনন্দের উপাস্থত ছড়ায়, দুর্গার গুণ কাহিতে, 
দেবী কাঁপল কাম সাঁহতে, 

আর টপ্পায় দেশবাসীর হাঁস। 

(রাগিণী আঁলয়া খাম্বাজ, তাল-কাওয়ালী রী) 
কাব মঞ্চর দে আর বিধভুষণ, Fa দত্ত, উমাচরপ, 
ঈশ্বর বালা আর নারায়ণ, চন্দ্র আর ভাঙ্গার আম্বকা। 
কবি নকুলে*বর সবার উপর কায়স্থদের জয়পতাকা॥ 


ন১৩শ-- 


পরপাডন-- 


ওনং ফুকার_ 


৪নং ফুকার_ 
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কাব দুইজন নিশি বিজয়, শরৎ রসিক অনাদিন্রয়, 
নমঃশূদ্র জাতির" হৃদয়, কাব্য-গোলক 'বিষ্বরেখা। 
রাজেন কাল" কাঁব নন্দ, বিনোদ রবীন নহে মন্দ, 
কাঁবগানে প্রেম সম্বন্ধ, সবার মধ্যে দিল দেখা ॥ 


জন্মে শরৎ শশী, কাব আসি গাঁণকার ঘরে। 


বরিশালে গোঁবন্দ মালী, তার যে রঙ্গের পাঁচালী, 
করতো হাস্যরসে বলাবাঁল, কাঁবগণ আনন্দসাগরে ] 


খুলনার সুকাঁব aire ঠাকুর, প্রেমে ছিল ভরপুর, 

আর এক কাব পৌন্ডক্ষান্রয় হরমোহন, 

ধূপ! রামদয়াল বাগেরহাট ছিল, কাবতে পূরাতন। হায় গো 
কাব নেপাল eat ছিল থানা মোল্লাহাটে 

মাখন পরেশ Bite বটে, 

দেখ ধৃপীর মধ্যে কাঁবর উপরে উঠে, 

পুরা কুমিল্লায় কাঁব শ্রীদুর্গাচরণ ॥ 


প্রঁমিক রাঁসক কাব মাহমাচরণ, 
ফারদপুর জেলায় বহু কাঁব--পায় তারা উচ্চ আসন। হায় গো 
জানাঁদর feat কাঁব জ্ঞানী, 

বেহারা জাতির কাঁব শ্রীগঞ্জাচরণ ৷ 


খুলনায় বাগেরহাটের দাক্ষণে, কাব হয় শুভক্ষণে, 
ewe চিলা গ্রামে উাঁঠল, 

কাব রাঁসকলাল বৈরাগী সরকার 

মালগাজশী জল্মিল। হায় গো__ 


ফাঁরদপুর হয়ে পপ্রয়নাথ সরকার, 
খুলনায় চালনা বাজারের পাঁশ্চম পাশে বাড়ী কারিল॥ 


ভাল sla রাইচরণ মালো, যশোহর জলায় ছিল, 
তার ভাগ্নয় ব্বাজেন্দ্রনাথ কাব হয়. 

ও তার পত্র কাব হল নামেতে ব্লসময়। হায় গো 
“ছল নিবারণ মাঝ কাব সুরসাল, 

মৎসজাবাী রাজবংশী কাঁবর অংশী কেহ মন্দ নয় 


৯৬ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


৭নং ফুকার_ ঢাকার রেবতী ঠাকুর আর্য, শ্রীহরিশ ভট্টাচার্য, 
BUT ঠাকুর আরো ভৈরব মজুমদার, 
বিরুনীয়ার হরিহর আচার্য, সে ময়মনাসংহ জেলার । হায় গো 
তথায় আচার্য বিজয়নারায়ণ, 
সবেশিবর আচার্য দুইজন, 
আরো আচার্যদের কাব রতন, 
রাখাল ঠাকুর বাঁরশালে, গ;রুধামে কালীবাড়ী TAN 


৮নং ফুকার_ প্রাচীন কাব গোবিন্দ তাঁতী, হরমোহন তার স্বজাতি, 
তাঁতীর মধ্যে হরিনাথ বাঁরশালে. 
কাব অজনে নাথ ত্রিপুরা জেলায়, 
আঁন্দকুট জন্মিলে। হায় গো 
পাটনীদের কবি জ্ঞান আর আম্ৰকা, 
মধ; সাহা কাঁব ঢাকা, 
জেলের ব্রাহ্মণ একজন SIT পাকা, 
মনোরঞ্জন চক্রবতর্শ, ঢাকা জলার টাউনে আছিল ॥ 


৯নং কুকারজ কাবি কাইনমারীর গ্রৌরচন্দ্, বস্‌রাবাদে রাজেন্দ্র 
আরো এঁ গ্রামে তার আগে কাব জন্মিল ছিজবর। হায় গো 
ফাঁরদপুর জেলায় দুই কাঁব ব্রাহ্মণ, 
হরাষৎ আর মনোরঞ্জন, 
অল্প বয়সে কাঁব রসে, তারা দেশে হয়েছে সুন্দর! 


১০নং ফুকার-_- ঢাকার মদন শীল আর মাঁহম শাল, 
হরকুমার আর চৈতন্য শীল ত্রিপুরায়, 
ভারত শশীলের ভাগ্নেয় উমেশ শ'ল, বাঁরশাল জেলায় | হায় গো 
শশীলের মধ্যে এত কাঁব মলে, 
যোগেন্দ্ৰ আর কিরণ শীল, যশোহরে যোগানিয়া; গাঁয় ॥ 


১১নং ফুকার-__ বাঁরশাল জেলায় গাভা গ্রামে, ষষ্ঠ করাতি নামে, 
বরিশালে অনন্ত সিন্ধেশ্বর করে কাবদারী । হায় গো 
খুলনায় আদ্যনাথ ঠাকুর পাঁচপাড়ায়, 
রস দিত বেশ কাবির ছড়ায়, 
কাঁব কাঁমনী হয় কুড়ালতলায়, 
বরিশালে ঝালকাটির মেয়ে কাবি হয় কুসমকুমারী ॥ 


পরিশিষ্ট ২৯৭, 


৯২নং ফুকার_ ভগবত? ভৌমিক কাঁরবর, নোয়াখালী জেলায় ঘর, 
কাশশ আর তাঁরণ নষ্ট সেই জেলায়, 
ঢাকায় তাঁরণ সরকার জন্মিল, গ্রাম বালিয়াপাড়ায়। হায় গো- 
কাব গোপাল মদন শীলের নন্দন, 
মদনের ছাত্র কুমুদরঞ্জন, বর্তমানে সব কাঁবগণ, 
হিন্দুস্থানে পাঁকস্তানে মাঝে মাঝে কাজে যায়॥ 
১৩নং ফুকার__ খুলনায় ডোবায় কবি রাইচরণ, বেখশমাধব আর একজন 
কাঁবর ছিল আজোগাড়া জন্মস্থান, 
Big রলামবরণ কাথল গ্রামে, ব্রাহ্মণের সন্তান। হায় গোঁ 
করে রামজীবনপদর জল্মধারণ, 
জলধর পাটারী 'ছাঁদন করেছে কাবগান॥ 
১৪নং ফুকার-_ কাবি সূত্রধর শ্রীরাইচরণ, তার oa কবি দুইজন, 
পূর্ণচরণ নিশি, ঢাকা নিবাসী, 
বড় হরি ছোট হরি আরো দই মাধব এ দেশী। হায় গোঁ 
রাজেন্দ্র ভইমালশী বিক্রমপরে, 
কব দেবেন্দ্র দাস তার উপরে. 
কর্মকার জাতির মধ্যে wd ofa ছিল মোহনবাশ ৷ 
১৫নং ফুকার-_ Big রোইজ মোল্লা মুসলমান. কাল্াচাঁদও কাঁব গান, 
কাঁরত আর যোগদান দিত জারীতে, 
তোরাফ আলি মোসলেম গনি নাদের মোল্লা নলচিঠিতে। 
হায় গো 


TAAL সে গান করতেছে লম্বোদর SHASTA সাথে॥ 
১৬নং ফুকার-_ ভবে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগান বঙ্গদেশে জন্মস্থান, 

পৃথিবীতে কবিগান আর কোথাও নাই. 

বহু তাল রাগণীর নৃতন কায়দা, কিগানে পাই৷ হায় গো 

ইতিহাস বিজ্ঞান বেদ বাইবেল কোরাণ, 

সর্বশাস্ত্ে হয় কবিগান. 

দিতে চেষ্টা যথেজ্টই, সকল দেশে করতেছে সবাই ॥ 
শেষ মিল কাব রাজেন্দ্র কয় হে দয়াময়. করে দাও এইটুকু, 

কবি সব ভাষায় উপরে উঠুক. 

কাঁববর হোক সকল দেশী] ১১ 

- রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
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২৯৮ পূর্ব ধঙ্গের কবিগান 


(৮) 
কবি-প্রশাচ্তি 

ওমা: বাগ্বাঁদনশী বাগেশবরী তুম মা যাব্যের ঈশ্বরী 
তোমার পদে প্রণাম করি আম লক্ষ বার। 

Bin করে কপাদৃষ্টি কাব্য জগৎ করলে সৃস্টি 
সুরের কম্পন স্বরের fates তোমারই তৈয়ার ॥ 
তোমার কৃপায় ওমা বাণ মূকের মুখে ফোটে বাণণ, 
ষড় রাগ Vist রাগণ তোমাতে উদ্ভব । 
নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র তাল মান লয় VOGT 
প্রণবাদ মন্র তল্ম তুমিই তো সব॥ 
পূর্ববঙ্গে কীবর ক্ষেত্র তোমার ষত AAT 
কবিগানে Taran মজায় সবার মন। 
অভিনব কবির রাজ্য করেছেন পত্তন॥ 
পৃর্ববতর্ঁ কবি যারা আদি রসের ভন্ত তারা 


শ-কার ব-কার বাক্য ছাড়া 
মায়ে-ঝিয়ে িতাপুত্রে 
যেত না সে কবির ক্ষেত্রে 
বসাতো এই কবির মেলা 
বিছানা দেষ না কবিরে 
বসে পড়তো পাছা গেড়ে 
কবির যখন এই অবস্থা 
নিলেন একটা সরল রাস্তা 
FETS ফেলে খেউড়ের খাতা 
গোর কথা কৃষ্ণ কথা 
রসাল AAA সন্ধান পেলে 
খেউড Bie গেল ভুলে 
গোৌর-বিষ্ণৃপ্রয়ার বাক্যে 
আচার্যদেব শ্মশান বৃক্ষে 


চায় না তাদের প্রাণ। 
সকলে মিলে একত্রে 
ATS কাঁব্গান॥ 
নয়তো কোন *মশানখোলা 
ধনীরা সকল। 

খেউড় কবর WAT 
করতে তাহার সুব্যবস্থা 
আচার্য রতন । 

ভারত প্রাণ চণ্ডী গণতা 
জুড়লেন STS AT 
গজায় সবার মন। 

মন যায় কি বাঘা তেশতুলে 
যত CANTATA 
দাঁড়ায়ে কাঁবর স্বপক্ষে 
পাঁরজাত ফুটায়। 


ঘৃণ্য কাঁব সসম্মানে 
মাটির কাঁব টেনে এনে 
সেই আচার্ষের প্রসাদী ফুল 
শ্রোতার প্রাণ কাঁরত আকুল 
তাদের সেই প্রচারের ফলে 
এখন সকল কাঁবর দলে 
ঢাকায় ছিল অনেক গুণী 
কানাই TAT জ্ঞান পাঢুন' 
দেবেন মদন উপেন পর্ণ 
কাঁবর জগৎ করে শুন্য 
ময়মনসিংহে কাঁবপ্রবর 
আচার্যদেব করে আদর 
রাম্‌ মালী আর রামগাত 
[বিজয় আচার্য কাঁবর wis 
রমেশ শ'ল চট্রগ্রামে 

দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে 
ী্রপদুরায় কাঁরত চারণ 
Ba নাথ গোবিন্দচরণ 
জয়চন্দ্র আর জগবম্ধ 
দেশবাসীকে দুই চার বন্দ 
ফাঁরদপ:রের কাঁবর সাগর 
রসাল কাঁব সেই হারিবর 
ছোট বড় দুই রজনী 
নন্দ নাশ কত গুণী 
যশোহরে করতেন বিরাজ 
সে জেলায় রয়েছে আজ 
খুলনায় কবীন্দ্র রাজেন্দ্রনাথ 
কাঁবগান হয়েছে অনাথ 
বাঁরশালের কাঁব-তত্ব 
করতেন কবর আঁধপত্য 


২৯৯ 
স্থান পেল উচ্চ আসনে 
পাঁটিতে উঠায় ॥ 
কীর্তনের ছারায়। 
গরুর আশশর্বাদের বলে 
সেই প্রেরণা পায়॥ 
Pay আর মধ; তাঁরণণ 
মাঁহম ব্লাইচরণ। 
রেবতী চণ্ডী চৈতন্য 
করেছেন গমন ॥ 
সংহাবক্রম সেই হরিহর 
মতে বলে কয়। 
কবিত্বে পেয়েছে খ্যাত 
রামকানাই রামজয় 
খ্যাত গণ-কাঁবয়াল নামে 
গেয়ে গেলেন কাঁব। 
হরকুমার শীল দু্গাচরণ 
পরলোকে ATT 
মন্থন করে STAY, 
করেছিলেন দান। 
কাশ রমেশ অক্ষয় আচার্ধ 
ভগ্গবতীর গান॥ 
রত্ন এক এক জন। 
মহিম শশী আর কামিনী 
‘ছল অগণন ॥ 
সাধক কাব তারক রসরাজ 
সুকন্ঠ বিজয়। 
ছোট হরিবন প্রিয়নাথ 
বিনে wena বিধ, ভ্রাতৃদ্বয় ॥ 
Ae ভারত কুঞ্জ দত্ত 
আরো কয়েকজন। 


পূর্ব'বঙ্গের কাঁবগান 


ষষ্ঠী উমেশ চন্দ্ুকান্ত 
বধ; SLT রাধাকান্ত 
হরিনাথের রং পাঁচালী 
কাঁবর রাঙ্গয করে খাল 
যে হারনাথ সভায় এসে 
তেমন কবি বাংলাদেশে 
গোহালার নারায়ণ বালা 
ছেড়ে দিয়ে কাঁবর খেলা 
কাঁবর এখন ভাঙ্গা মেলা 
বঙ্গ ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েকজন এই পশ্চিমবঙ্গে 
এসোছি এই তরজার দেশে 
কবিদের এই কাব্যরসে 
প্রাচীন sit ছিল যারা 
ডাকিলেও দেয় না সাড়া 
খুলনার রজেন চলে গেছে 
আমরও কাঙ্য ফুরায়েছে 
বিজয় নাশ মনোরঞ্জন 
আমার ছাত্র সমরেন একজন 
এই কয়জন এই দেশে আছে 
শত বৎসর থ।কুক বেচে 
বাংলাদেশে কাঁবর সৃষ্টি 
শ্রোতারাও রাখবেন দৃষ্টি 
এরা কজন TH থাকবে 
ভারতবাসী দেখে শিখবে 





১২. কবিয়াল থেকে সংগৃহীত 


প্রসন্ন উপেন অনন্ত 
কই তারা এখন॥ 

কথায় কথায় হাতে তালি 
গেলেন লেকান্তরে। 
লোক মজ'ত হাস্যরসে 
আর আসবে মা PRCA 
তারও তো আসম বেলা 
নিলেন অবসর | 

TH করতে কবির খেলা 
আছে কিছুতর॥ 

ক্ষত চিহ নিয়ে অঙ্গে 
করলেম আগমন। 
তরজা যারা ভালবাসে 


‘yo হয় না মন॥ 


আচন রাজে। গেল তারা 
খুজে নাহ পাই। 

নকুল দত্ত GIR AD 
বেশশীদন আর নাই॥ 
রাঁপকলাল অমল্যরতন 
তার ভাই শ্রীনবাস। 
ভিক্ষা চাই গোঁবন্দের কাছে 
সুখে করুক বাস॥ 

রক্ষা করতে বাংলার PIG 
এই কবিদের পরে। 

কাঁবর FATS বজায় রাখবে 
কাব বলে কারে॥ ১২ 


AROMAT সরকার 


পরিশিষ্ট ৩০১ 


(৯) 
কাঁব-বন্দনা 


বাংলা মায়ের আমরা লোক-কাঁব দল। 
স্বদেশের সাহায্য বিনে নে 'দনে প্রায় অচল ৷ 
ছল তারকচন্দ্র কাঁবপ্রবর, কাঁব হাঁরৰর মনে।হর, 
হারচরণ কাব ভাস্কর, চলে গেছে অস্তাচল। 
কবান্দ্র রাজেন্দ্র নকুল, ছিল না যাদের সমতুল, 
নাশ বিজয় সেই বাগের ফুল, ছড়াই তাদের পাঁরমল॥ 
1ছল চন্দ্রকান্ত কুমদবরণ, রজনী মাহমাচরণ, 
সঃরেন শ্রীনিবাস মনোরঞ্জন, সেই বাগের নূতন ফসল্‌। 
অমূল্য অনাদ আদ, জেগে উঠল কন্ঠ সাধ, 
ঘোর কল্লোলে কলনাদ, AAS শেখর রসোত্জল ॥ ১৩ 
_নিশিকান্ত সরকার 
এখানে বলে MM অপ্রাসাঙ্গক হবে না যে উদ্ধৃত সঙ্গ।তগু।লতে যেসব কাঁবর 
নামোল্লেখ দেখা যায়, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক কাঁবয়ালের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
যেসব সূত্র থেকে কাবয়ালদের নামধাম সংগৃহাতি হয়েছে তন্মধ্যে ।নম্নীলীখতগদীল 
।বশেষ উল্লেখযোগ্য $= 
(>) ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশত GAS’ প্রকার বিভন্ন সংখ্যা । 
(২) হারচরণ আচারের সঙ্গীত-সংগ্রহ 'কাবর ঝতকার-এর ভূমিকা লেখক 
বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণন। 
(৩) হারচরণ আচার্য রাচত 'বঙ্গের কাঁবর লড়াই" । 
(8) পরলোকগরত ৯১ বংসর বয়স্ক কাঁবয়াল হারচরণ নাথ (বারশাল )। 
(৫) কবিয়াল রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী )। 
(৬) প্রয়াত কাঁবয়াল নারায়ণচন্দ্র বালা (ফাঁরদপুর )। 
(৭) বয়স্ক ধর্তা-দোহার ও প্রবীন কাঁব-রসজ্ঞ ব্যান্তবর্গ। 
আরও একাঁট ব্যাপারও লক্ষণীয় । কাঁবদের নয়ে রাঁচত পূর্বোন্ত গানগু।লতে 
কোন কোন কাঁবর নাম একাধিক সঙ্গীতে উল্লেখ থাকলেও আসলে তাঁরা একই 


ME! তাই oles অন্দুযায়ী সাজাবার বেলা সেসব কাঁরর নাম একবার মাত্রই 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


আর পাশাপাঁশ জেলার স’মান্তবত অঞ্চলের বাসন্দয বলে কোন কাঁবর নাম 
অনবধানতাবশতঃ তাঁর নিজস্ব জেলার তালকাভুক্ত না হয়ে ASAT জেলার 


১৩. কবিয়াল থেকে সংগৃহীত 





৩০২ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


তালিকায় USE হতে পারে। নোয়াখালী-ন্রিপুরা, ঢাকা-ময়সনাসংহ, খুলনা- 
যশোহর, ফাঁরদপুর-খুলনা এলাকায় এ রকম Toa ঘটনার সম্ভাবনা ivr 
দেওয়া যায় না। 

কাঁবদের কারো কারো সাক জন্মস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। আবার 
গ্রামের নামোল্লেখেও দুচার জায়গায় ভ্রমপ্রমাদ যে না ঘটেছে তা জোর 'দয়ে বলা 
যায় না। তবে সে রকম ঘটনা খুবই নগণ্য এবং বর্তমান পারাস্থাততে এর চেয়ে 
নির্ভরযোগ্য তথ্য সান্নবেশ দুঃসাধ্য | 


প্রায় |তন শতাধক কাঁবয়ালের নামধাম HIRT হলেও সকলের জীবনী 
সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। এ যাবত আঁশজনের মতো কাবয়ালের সধাক্ষপ্ত জীবনী ও 
কাঁবর লড়াই'র বিবরণ আমার প্রণীত “প্যর্ববঙ্গের কাঁবয়াল কাঁবসঙ্গীত” গ্রন্থে 
সান্নবোশত ও প্রকাশিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক সেই গ্রল্থ দেখতে পারেন। 
আবার বহন কবিয়ালের রচিত গানও পাওয়া যায় নি। কারণ, অনেক কাঁবয়ালই 
অবসর সময়ে কোন গান রচনা না করেও 1বখ্যাত কাঁবয়াল রূপে খ্যাঁতলাভ 
করেছেন। তাঁরা বাঁধা গান রচনা করতেন না_কিন্তু উপস্থিত সঙ্গীত রচনায় 
অর্থাৎ সখীসংবাদ গানের জবাব, ট্পা ও ট”পার জবাব, ছড়া-পাঁচালী-ধুয়ায় যথেষ্ট 
পারঙ্গম ছিলেন। কেউ বা সারাজীবন সখের দলের 'সরকার?' করে গেছেন। সখের 
দলগল প্রকাশ্যে বা গোপনে অন্যান্য কবিয়ালের রাচত গান সংগ্রহ করত। সেসব 
দল অথবা গানের উদ্যোন্তরা টপপা-পাঁচালী-জবাবেব জন্য 'সরকার' আলাদা বায়না 
করত। এসব সরকার ডাক-মালসী-সখাঁসংবাদ জাতীয় গান রচনা করে লিখে 
রাখতেন না! তাঁরা যেন চলমান কবিয়াল”; আসরে গিয়ে অন্য দলের গাওয়া গান 
ও টপ্পার জবাব গাওয়াতে ও পাঁচালী গাইতে আরম্ভ করে 'দতেন। সুতরাং 
এজাতীয় 'সরকার'দের 'লাখত বা রচিত গানের কোন নিদর্শন দেওয়া সম্ভব নয়; 
মাদও এই রকম বহ  সরকার' গান গেয়ে আসরে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন এবং 
স্থায়ী যশঃ HRT করে গেছেন। 


সর্বশেষে, গান রচনা করতেন অথচ গাইতেন না_এ রকম ‘Sig’ বা বাঁধনদারও 
দৃচারজন ছিলেন। তারা কেউ ন্বা গান রচনা করে is করতেন, কেউ রা শুধু 
কাবির লড়াই বাঁধয়ে দিয়ে বা Vala উপকরণ সরবরাহ করে আমোদ উপভোগ 
করতেন। যা হোক, এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের কবির সরকারদের 
জেলাওয়ারী নিম্নোন্ত তালিকা প্রস্তুত করা গেল-- 


এজাকা॥ 
রামকুমার সরকার - ভাওয়াল, জয়দেবপুর 
ভৈরব মজুমদার — জয়পড়া 
হাঁরশচন্দ্র চক্রবতর্শ (ভট্টাচার্য । মাষ্টার)  -- ডোকদ 
ভগবান আচার্য - পলাশ 


বৈকুন্ঠনাথ চক্রবতাঁ (গান রচক) — পারদালয়া 


রাইচরণ ABA 

চণ্ডী ঠাকুর (আচার্য। গণক ) 
কানাই মালী 

আম্বকা পাটনী 

জয়হরি (কৃষ্ণ?) গোপ 
গঙ্গাচরণ আচ।য 

পণ্টানন আচার্য 
রামকানাই আচার্য 
নীলমনি চক্রবতর্শ 
দেবেন্দ্রকুমার (সরকার ) দাস 
মদন সরকার (শীল) 
পূর্ণচরণ সরকার (সুত্রধর ) 
বড় হার সরকার 

ছোট হার সরকার 

নাশ সূত্রধর 

প্রহনাদ সরকার 
মনোরঞ্জন ঠাকুর (চক্রবতর্শ ) 
মধনসন্দন সাহা 
মোহনবাঁশী কর্নকার 
রেবতা ঠাকুর 

হাঁরমোহন আচার্য 

রসিক আচার্ধ 

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মহেশ ঠাকুর 

মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ক্ষিতমোহন কর্মকার 
কানাই সরকার 


৩০৩ 


৩০৪ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


পাঁচকাঁড় সরকার — হাসারা 
মহেশ মালা - = 
অবিনাশ সরকার — যাত্রাবাড়ী 
বৃন্দাবন ঠাকুর — লক্ষমীবিলাস 
FLAG সরকার _কুস্মহাটি_কার্তকপুর 
উপেন্দ্র সরকার (কপাল?) - = 
মাখন সরকার (বসাক) — বোয়ালিয়া 
ধরেন সরকার _ - 
রাজমোহন সরকার - - 
রাজেন্দ্র ভূইমালী — বিক্রমপুর 
হরেন্দ্র সরকার — মাণিকগঞ্জ 
লোকনাথ সরকার _ = 
ভাসানী সরকার — - 
স্হদেব সরকার _- 3 
কাশীনাথ সরকার - - 
দেবেন দাস — oan 
কাঙ্গালী সরকার -- নান্দীপাড়া 
বিহারী সরকার - = 
মুকুন্দ চক্রবতর্ঁ — কালিয়াকুড় 
গোপাল শীল — রাজখাড়া 
বলাইদাস বৈরাগী — চরাসন্ধ্‌ 
শ্রীতারণনচরণ সরকার — মাসার 
শ্রীঅমূল্যরতন সরকার — গাংড়াক 

॥ ময়মনসিংহ ॥ 
লোকনাথ চক্রবতাঁ — কাশশপুর 
আনন্দীকশোর চক্রবতর্ — চন্দনকান্দী 
লোচন কর্মকার — আমতলা, নেত্রকোনা 
জীবন মজুমদার — ভবানীপ্র 


চণ্ডনপ্রসাদ ঘোষ 
দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ 
কানাই নাথ 
বলাই নাথ 
RAPS নাথ 
ছাড় নাথ 


রামনাথ ভঃইমালী (রামু মালা ) 


রামগাতি শীল 


রামকানাই ভঃইমালী 
FASO নন্দীচোধুর (গান রচক 
ও কাঁবয়ালদের প্ঠপোষক ) 


রামজয় 
রামসুন্দর অচার্য 
রামকানাই নাথ 
মগল সাহা 


সাধু মিয়া (সাধুচরণ সরকার) 


মধু মিয়া। 


লাল মামুদ 


{বজয়নারায়ণ আচার্য 


সবেশ্বির আচার্য 
হরিহর আচার্য 
কালচরণ দে 
শান্তরাম কপাল 
শম্ভু জেলে 
পরাণ কর্মকার 
রামদয়াল নাথ 
হরচন্দ্র চক্রবতরঁ 
গোবিন্দ আচার্য 
কৃষ্ণমোহন মালী 
কৃষ্মমোহন দে 
কালনকুমার ধর 
ঈশান দত্ত 
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— ঠাওইডহর 

— বাংলা (TACHI) 

— রণ ভাওয়াল-_বিরুনিয়া 
— আইথ্র (কেন্দুয়া থানা) 
= কাশীপর 


006 


ঈশ্বর বালা 
তাঁরণীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
মথুরানাথ বালা 

মদন বালা 

কোদাই বালা 
পরনীক্ষং বালা 
গোঁবন্দ বালা 
জল্ধর ঠাকুর 


॥ফারদপনর ॥ 


গোহালা 


গে।লাবাড়ী 

বোয়ালমারী 

বাইটকামারী (মহারাজপুর) 
জানাঁদ 

বাইটকামারী 

গোয়ালন্দ রাজবাড়ী 


কোটালীপাড়া 
নিজড়া 
উজানচর 
ঘাগোর 

ভাঙ্গা 
গোপালগঞ্জ 


কোটালণপাড়া 


৩০৮ 


হরাষৎ ভট্টাচার্য 


শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 


নারায়ণচন্দ্র বালা 
শ্রীনাশকান্ত সরকার 
রজনী সরকার (বড়) 


গোঁবন্দ মালী 
ভারত শীল 
কুঞ্জবিহারী দত্ত 
শরৎ বৈরাগণ 
উমেশ শীল 
চন্দ্রকান্ত দাস 
প্রসন্ন নাল (সরকার ) 
হারচরণ নাথ 
রামরূপ আচার্য 
হরি কপালী 
পরাণ আচার্য 
খগেন্দ্র দাস 
কা'মনী ঠাকুর 
রাধাকান্ত সরকার 
মনমোহন সরকার 
মঙ্গল সরকার 
গোপাল সরকার 
উপেন্দ্ৰ দাস 
প্রীনাথ দাস 
নিশি অগ্রদান 
ষম্ঠীচরণ করাত 
লাল; নন্দী 
আঁশ্বনী সরকার 
নিবারণ সরকার 


ডাঁলনা 


গোহালা 
ভৈরবনগর 
পাঁচ আইল 


বাড়াত 

নবগ্রাম (গরঙ্গা) 

রঘদনাথপদর 

ঝালকাঁট 

নবগ্রাম (গরঙ্গ) 

উত্তর সাহাবাজপ্র(সৈদখালি) 
গোঁবন্দপুর 

হিজলতলা 

উত্তর সাহাবাজপ্দর 


রাখাল ঠাকুর (আচার্য) 
প্রকাশ শীল 

অনন্ত সরকার 
সাঁদ্ধমবর সরকার 
কুসমমকুমারী 

নকুলেশবর সরকার 


জয়চন্দ্ৰ মজুমদার 
জগবন্ধ দত্ত 

গৌর সরকার (গোলক ) 
মহেন্দ্র সরকার (ধুপ ) 
গোঁবন্দ সরকার (ধুপী) 


ভগবান সেন 

বৈষবচরণ দাস (দেবনাথ?) 
WT AT সরকার (ধুপ ) 
চৈতন্য শীল 

শচীন্দ্র শীল 
কালীকুমার দত্ত 
হেমন্তকুমার দত্ত 

উদয় ঠাকুর 

নগরবাসী শীল 

রজনী শীল 

গুরচিরণ সরকার 
রজনী দে 


॥ত্রিপনরা ॥ 


৩০৯ 


ঝালকা?ট 
সুবর্ণ কাট (AAT) 


পাইকপাড়া 


খাললপুর 


৩১০ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


ভগবান দে — পিওর 
জগৎ ঘোষ -- 
শশী দে — 
শঙ্কর আচার্য _ দারোগা 
কণমনী শীল — বাকিলা 
tage খাঁনক -_ —- 
জগদীশ দে — ছাপাড়া 
হাঁরমোহন আচার্য -- বাজেয়াপাত 
যোগেশচন্দ্রু সরকার — ফরকাবাজ 
শ্রীকালশশী petot — বাবরহট_(এনাতনগর) 
রাইহরণ সরকার — ভাসখলা 

॥ নোয়াখালী ৷ 
ধর্মনারায়ণ রক্ষিত — দেবপাড়া 
গুরুচরণ রক্ষিত — ঘাটলা 
কালীকুমার দে (মাষ্টার ) — বচৈর 
কাশীনাথ ag — মহেশপ্দয়া 
তাঁরনীচরণ AG — কল্যাণপুর 
ভগবতা GBA (গান রচক ) — রামাঁদ 
তারক গোঁসাই (গান রচক) — ওগাল 
রমেশচন্দ্র আচার্য — শিবপুর 
অক্ষয় আচার্য — পাইনলা 
চন্দুকান্ত আচার্য - = 
আঁম্বকা লধ — করটাখল 
বিপিন সরকার — করপাড়া 
বসন্ত লধ — ঢলটা; 
সারদা সরকার — দত্তপাড়া 
AAI সরকার — 
নগেন্দ্ৰ AG — আলমপ্দর 
সুবল নষ্ট - সুলতানপুর 
আনন্দচন্দ্র দাস — চর নদ 


যোগেন্দ্ৰ দাস at 


গোপাল নট 
জ্যোতিন্দ্ৰ গণ 
মহেন্দ্র মজুমদার, 
অন্নদাচরণ TY 
বঙ্গচন্দ্র TG 
যোগেন্দ্রচন্দ্র ন 
শ্রীরাম দাস 
প্রাণকৃষ্ণ দাস 
অন্নদা সরকার 


মাঁহমচরণ সরকার 
মথুর সরকার 
বিধূভূষণ সরকার 
নদেরচাঁদ সরকার 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
রাঁসক ঠাকুর 
পালন সরকার 
হাঁরবর সরকার (ছোট) 
শরং সরকার 
হরমোহন সরকার 
রামদয়াল ধুপ 
নেপাল ধৃপী 
মাখন সরকার 
পূর্ণচন্দ্র সরকার 
রাঁসকলাল বৈরাগী 
{বপন সরকার 


॥খ্লনা। 


৩১১ 


৩১২ 


প্রিয়নাথ সরকার 
গোঁরচন্দ্র সরকার 
আদ্যনাথ ঠাকুর 
রাইচরণ ঠাকুর 
বেণীমাধব সরকার 
রামবরণ সরকার 
দু্গণচরণ সরকার 


NAT ॥ 


পরিশিষ্ট ৩১৩ 


কিরণ শীল — যোগনিয়া 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার — 

বিজয়কৃষ্ণ অধিকার -- ডুমাদ 
রাসকলাল সরকার = ee 


vate 


যামনী দত্ত - হবিগঞ্জ 
ঈশান দত্ত (পাঠক?) — — 
হার পাট্‌নন =- = 
বিপিন পাল - - 


॥ চট্টগ্রাম ৷ 


রমেশচন্দ্র শল — গোমদ্ন্ডী 
মোহনবাঁশশী - - 

'চিন্তাহরণ - - 
পাবনা-কৃষচন্দ্র ভাদুড়ী (গোবিন্দপদুর ), মধ্য মোল্লা (মোল্লাকান্দী ) | 
নাটোর (রাজশাহী) যুগল গোপাল, মিঞাজান, কাণ্টন. কমল। 


বিশিষ্ট কাঁবর আসর £ 


বাশষ্ট কবির আসর সম্পর্কে বলা যায় যে পূর্ববঙ্গের অন্ততঃ আটাঁট জেলায় 
এমন কোন বাঁ্ধষ্ণু গ্রাম ছিল না, হিন্দু অধ্যষিত এমন পাড় ছিল না, যেখানে কোন 
না কোন সময় কবর ঢোল কাস না বেজেছে। কাঁবগান ছাড়া কোন উৎসব অনষ্ঠানই 
পূর্ণাঙ্গ হতো৷ না। Fe বনেদী বাঁড় ও পাঁরবারে কবিশান alas পাঁরবারিক 
উৎসবরূপে অন্দষ্ঠিত হতো। সেই শত সহস্র গ্রামের ও কাঁবখোলার ইতিবৃত্ত দান 
অসম্ভব। নমুনা স্বরুপ প্রত্যেক জেলার Tag, কিছ: প্রখ্যাত কাঁবর আসরের 
উল্লেখ করা গেল। সেই সঙ্গে AS হবে কবিয়ালদের নিজস্ব গ্রামগ্ল। পূর্ববঙ্গের 
কাঁব-পাগল জনসাধারণ চাল চুলো বন্ধ করে কভাবে কাঁবরসে মসগ্চুল ছিলেন এই 
আসরগুি তার প্রমাণ-_যাঁদও তা মোট আসর সংখ্যার আত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ TTT | 


নোয়াখালশ 


‘নোয়াখালী সদর, চৌমুহনী, লক্ষ্মীপুর (দোলযাত্রায় ), রায়পুর (ঝুলনে), 
লাঁতফপূর, লাউতলী, নরোত্তমপূর কালীবাড়ি, বীজবাগ (মজুমদার বাঁড়), 
রাজাপুর, দুর্গাপুর, বসুরহাট, চাপরাশীরহাট, িরতলণী ( দাসেরহাট ), জরতলী 
(বারুই'রহাট ), TAT (কালীরহাট ), ঝাবুপুর (ক্ষীনার বাঁড়,, Mears, 
রাজগঞ্জ, রাজারামপুর (ভ:ইয়াবাঁড়), দালালবাজার ( যদুবাবূর বাঁড়), তে*তইয়া, 

2295 B—se 


৩১৪ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান চি 


CANIS, হাঁজরপাড়া, চন্দরগঞ্জ, দেবপাড়া, সোমপাড়া, চণ্ডীপুর, (যদুবাবুর 
আশ্রম), করপাড়া, ঘোষকামতা, সোনাইমুড়ী, িলপাড়া, দশঘারয়া, কাঁসমপদুর, 
রামগঞ্জ, কল্যাণাদ বাজার Fonte | 


ত্রিগনরা 


চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, সোনাপুর, কাণ্চনপুর, বৈচাতলী, লাউতলা, হারণা, 
চালতাতল, মুরাদনগর, লাকসাম, বলাখাল, বাসারা, দেবীপুর, রামমোহন, কটতলা, 
গাঁলমপূর (করের বাঁড়), কানুবাঁদ, কান্দারহাট, মতলব, বোয়ালিয়া, চাঁকরগাঁও, 
মইচ্ছাখাল, মইচাইল, গঙ্গাপ্রসাদ, ঠৈডাইল্যা, বাঁশকাইত, সুরানন্দী, কৃষ্ণপুর, দিশাবন, 
হোমনা, মুরাদনগর, ত্রিশ, লাড়দচোর, গৌরাপুর বাজার, শ্রীকাইল (ক্যাপ্টেন 
নরেন্দ্রনাথ দত্তের Alo), কুমিল্লা (“মহেশ ভট্টাচার্যের বাঁড়), রাজাপুর, 
পাইকপাড়া ইত্যাঁদ। 


ঢাকা 


নরাঁসংঁদ, বারুদ, সদাশিবাঁদ, বোয়াইল্যা, সাকতা, খোলামুড়া, TAA, পাইনা, 
তারাগঞ্জ, কাপাইস্যা, জামালপুর, SAP, সাধারচর, মেড়াতাঁল, বাবুরহাট, মাধবাঁদ, 
বাইল্যাপাড়া, সোনার, গাঁ, বৈদ্যের বাজার, নগর কসবা (কুরী বাঁড়), পানাম, 
হাঁসমপ্দর (চৌধুরী AMG), গড় কাঁসমপুর Fonte 


Sree 


মাঁটকাটা, মাধবপুর, কাঁরমগঞ্জ টাউন, বালাগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, দিরাই, চুনারীঘাট, 
মিরাশ, হবিগঞ্জ, সাট্টাজুঁড়, মৌলবাঁ বাজার, শ্রীহট্র টাউন, তোপখানা, শ্রীমঙ্গল 
ইত্যাদ। 


ময়মনাসংহ 


ধলা (জাঁমদার বাড়ি), বালশপাড়া, ' লাইট্যামারী, মস্য়া, কিশোরগঞ্জ কোট, 
হোসেনপুর, (জগংকিশোর TSA কাছারণ ), মুন্তাগাছ' রাজবাঁড়, Atay, 
কুষ্ঠিয়া সেনবাঁড়, রাম-অমৃতগঞ্জ, বাজিতপুর, কাঁটয়াঁদ. মঠখোলা, নেত্রকোনা, 
আঠারবাঁড়, গৌরীপুর, সুসঙ্গ, সগান্দয়া, চন্দনকান্দী, রামেশ্বর্পুর ইত্যাদি! 


পারিশিষ্ট ৩১৫ 


= 


ফাঁরদপ;র 


গঙ্গানগর (GAT ভট্রাচার্ষের বাঁড়), ae, দামুটয়া, বোয়ালমারী, 
চিতলমারী (রটন্তী পূজা উপলক্ষে), মস্তাপুর, ATA, গোপালগঞ্জ, দামোদরাঁদ, 
নশানাথখোলা, উপইসা, ?শাঁকরবাজার, পরের পাড়, গোহালা, ঘাগোর, ভৈরব্নগর, 
CATA, ওড়াকান্দী ইত্যাদ। | 


বরিশাল 


বারশাল সদর (ছ'আনি কাছারণ ), কুঞ্জপট্ (কানাই সরকারের বাড়ি), x few, 
বনগ্রাম, পাঁরোজপনুর, পটুয়াখালী বাজার, কুমীরমারা, সংসাবাজ, বগা, উত্তর- 
সাহাবাজপদর, ঝালকাট ইত্যাদি। 


ঘশোহর 


[িকরগাছা, কালিয়া, সেনহাটি, নড়াইল, জয়পুর, মল্লিকপদর, যোগানিয়া, 
শোলমারা ইত্যাদি। 


পূর্ববঙ্গে কাবগানের ব্যাপকত্ব অনুধাবন করা যাবে, একজন মাত্র কাঁবয়ালের 
(নকুলেশ্বর সরকার ) স্মৃতি থেকে উদাহ্‌ত খদলনা। জেলার অতি বিশিষ্ট কয়াট 
গানের আসর ও বায়নাদারদের নামোল্লেখযন্ত নিম্নোন্ত বিবরণী থেকে_ 


খুলনা 

আসর বায়নাদার 
বেতকাটা — সখীচরণ বাজ। 
কোন্ডলা — ইন্দুভূষণ বস; 
বাড়ৈখালী —  শশধর বন্দোপাধ্যায় 
কারাঁড় —  রামচরণ দাস 
বাগেরহাট টাউন —  ভূপাল FST 
কারাপাড়ায় (পাঁচ খোলায় )ঃ 
পীলজঙ্গ দক্ষিণপাড়া —  ভূপালচন্দ্র চক্রবতাঁ 


মাঁহয়া — Frog রায়চৌধুরী 


৩১৬ 


আমিরপুর 
দোহাজারী 


বায়নাদার 


জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ 
চন্তারাম পাল 

কালীপদ TANT (নায়েব) 
DAIS মুখোপাধ্যায় 
হারপদ মুখোপাধ্যায় 
সারদাচরণ ভট্টাচার্য 
কেদারে*বর বিশ্বাস 
হারশচন্দ্র সানা (মহাজন) 
কন্ঠিরাম ঢালা 
অনন্তকুমার বিশ্বাস 
জগন্নাথ বিশ্বাস 

শিশুবর বিশ্বাস 
পূর্ণচচরণ সরদার 

শরৎচন্দ্র চক্রবতাঁ ও 
প্রসন্নকুমার বসংপাণ্ডিত 
তারণনচরণ রায় 

সূর্য সরকার 

দেবনাথ মোড়ল 
নগেন্দ্রনাথ দাস 
যতীন্দ্রনাথ সানা 
সৃষ্টধর গাইন 

বিশ্বেশ্বর বসু 
মনীন্দ্রনাথ হালদার 
প্রফুল্লকৃমার দত্ত 

প্রিয়নাথ দাস ও গিরীশ ডাক্তার 


এছাড়া সাধের গাছতলা, কুদীর গাছতলা, বড় বাহরদিয়া, ছোট বাহিরাঁদয়া, 


উত্তরপাড়া, ফকিরহাট, হোচলা, মূলঘর, আলাইপুর, খুলনা টাউন, ফুলতলা, 
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দৌলতপদূর কলেজ, ব্রাহ্মণ রাংদয়া, হাঁরপদর, বিষ্ণুপুর, চন্দ্রের দ্বীপ, ধানয়াগাতি 
পারাচিত ছল। 


» * * 


কাবয়ালদের জেলাওয়ারী নামধাম এবং অঁত fates কাঁব'র আসরের ভগ্নাংশ 
সম্বলিত উপরোন্ত তথ্যাবলী ছাড়াও পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত ভদ্র ও রুচিসম্পন্ন মধ্যাবত্ত 
পাঁরবারে কবিগান কেমন সাদরে গৃহীত হয়োছল এবং কাঁবয়াল ও সহশিল্পীরা 
কেমন সমাদর ও মর্যাদা পেতেন এবং সসম্মানে আহত হতেন, উদাহরণস্বরূপ তার 
একটিমাত্র জাজবল্যমান প্রমাণ উদ্ধৃত করছি। বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী ও 
সুরকার এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক প্রয়াত হেমাঙ্গ fea 
শ্ৰীহট্ট জেলায় মিরাশ গ্রামে (হাঁবগঞ্জ থানা) তাঁদের নিজ বাড়তে কাঁবগানের চর্চা 
ও অনুষ্ঠানের যে বিবরণ তাঁর আতআ্মজীবনীতে দিয়েছেন, তা থেকেই ভদ্রসমাজে 
কাঁবগানের মানমর্যাদার খাঁনকটা পাঁরচয় মিলবে । তান লিখছেন 


“আমাদের বাঁড়র একটা এঁতিহ্য ছিল কাঁবগানের, আমার জেঠতুতো ভাই 
সূর্ধকুমার ও বসন্তকুমার ছিলেন আমাদের দলের মূল ARASH কাঁবগানের নেশায় 
নিজেরা যেমন মেতোছলেন-_ আমরাও সবাই মাতলাম সঙ্গে সঙ্গে । প্রথমে বাড়িতে 
আসতেন একজন VT মারফত আলা, ও একজন গায়েন trainer, ত্রিপুরার 
বিটঘরের গঙ্গাচরণ ঘোষ। তাঁরা আমাদের বাঁড়তেই থাকতেন। আর আসত কিছু 
‘ছোকবা’ (আমাদের ভাষায়), যারা শিখত কাঁবগানের রীতি-যাঁমনী আর 
সমরেশকে মনে আছে তাদের মধ্যে। তারাও আমাদের বাড়তে থাকত। 


তখন যেসব পালা চালু ছিল, তার মধ্যে থেকেই নির্বাচন করা হতো। মনে 
আছ, আমাদের বাঁড়তে বিশেষভাবে নির্বাচিত হতো হার আচার্ধের রচনা। হার 
আচার্য ঢাকা, জয়দেবপদরের (নরাসংদী) লোক । .তান তখন ছিলেন সারা বাংলার 
কাঁবয়ালদের গরু । তিন রাধাকৃ্কাবষয়ক কাঁবগানের মধ্যে প্রথম যুগান্তর আনেন। 
স্বদেশী আন্দোলনকে কাঁবগানের বিষয় করে এনোছলেন পালায় । আমাদের দেশে 
একটা প্রবাদ চলত-যান্রা শোনে ফাত্‌রা লোকে, কাব শোনে ‘ভদ্র লোকে'। কাঁব- 
গানকে সাঁত্যকারের উচ্চ মর্যাদা দিলেন হার আচার্য। সেই হরি আচার্যের .দলকে 
আনা হয়োছল আমাদের বাঁড়তে। আমাদের বয়েস তখন খুব কম। আমাদের 
জীবনে সেটা একটা বিরাট ঘটনা। হার আচার্ষের সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত গোপাল 
ঢুলা, যার বাজনার দাপটে আমাদের মারফৎ আলা কিছুটা 'নিম্প্রভ হয়ে ?গয়োছল, 
আমার মনে আছে। আমাদের: দলের কবিয়াল ছিলেন মৈমন[সিংহের, তাঁর নাম 
এখন মনে নেই। তিনিও হার আচার্ষের উপাঁস্থাততে কছনুটা বিচালত হয়ে 
পড়েছিলেন। কবিয়াল ছিলেন আমাদের ভাষায় “সরকার'। আমাদের দলের 
কাঁবর সরকার--হাঁর আচার্যকে দেখে সম্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। দেখে মন একদম 
দমে মেল। ভাব তান আর লড়বেন কি করে। হার আচার্ষের এমান বহু শিষ্য 
ছিলো: প্দ্ববঙ্গে। আমাদের কাব্য়াল আসর জমাতে গিয়ে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে 


৩১৮ পূর্ব বঙ্গের কাঁবগান 


ব্যন্তগত আক্রমণ করোছলেন। হার woe অত্যন্ত দাশশীনকভবে তার উত্তর 
দিয়োছলেন, আহত হয়েছিলেন এই Tala আচরণে। গান ধরোছলেন-_ 


'মা গো আমার ভবের ব্যাপার সারা । 
আমি কুচিন্তায় কৃশ, কৃষকের বৃষ 
গানের শেষ লাইনটাও আমার মনে আছে__ 
আমাদের িশবাসবাঁড়র পালায় আমরা যে গান গেয়োছলাম তা হার আচার্যেরই 
রচনা। তখন সারা দেশে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা নিয়ে ALT হইচই । গানটা 
[ছিল_ 
‘Tl তোর লালাক্ষেনত্র ভারতভুমে 
কালক্রমে কত লালা হয়। 
মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, 
অমঙ্গলে সুমঙ্গল, , 
হলো অপূর্ব লীলার আভনয়॥ ও হায়... 
শুনলেম আত প্রিয় ond তোমার, 
জয়দেবপুরের মধ্যমকুমার, 
মরোছল দার্জালং পাহাড়ে; 
(রাজার) শবদেহটি সংলোকেরা এল সংকার করে। 
মা গো ভীষণ শিলাবৃষ্ট ঝড়-বাতাসে, 
শব ফেলে পালাল ভ্রাসে, 
নাগা বাবা ধর্মদাসে, এসে প্দনজাঁবন দিল। ও হায়’... 


{চতান, পরাঁচতান, লহর ইত্যাঁদ মিলে কাহনীম.লক গানটি বেশ লম্বা। বাভিন্ন 
সুর ও ছন্দের variation আছে। 
বাবার বন্ধ বিখ্যাত দারোগা প্রসন্ন চন্দ ছিলেন নিজে একজন কাঁবগানের 
রচাঁয়তা। তাঁর কবিগানের দলও ছল। তাঁর দলের সঙ্গে আমাদের দলের একবার 
Ten হয়োছল--তখন তান ছিলেন বিয়ানবাজারের দারোগা । তাঁর একটা গান 
খুবই বিখ্যাত হয়োছল-_ 
‘আমার জীবন-অন্তকালে লালতে গো- 
কর্ণে শুনায়ো কৃষ্ণনাম’... 
হার আচার্ষের দলের সুবল ও গোঁবন্দ ছিল আম্মর আদর্শ গায়ক। সুবল 
fea মুসালম নিকার-সম্প্রদায়ের ছেলে। আর গোবিন্দ সাহা হবিগঞ্জের মাধব- 
পুরের গায়ক, বেহালা। বাজিয়ে তান গাইতেন। আমদের অঞ্চলে দীর্ঘকাল 
গোবিন্দ সা ও তাঁর বেহালা' কাবগানের একটি এীতহ) সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু 
সুবলের আতি-সচ্ছন্দ গলার স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন আমাকে বৌশ আকর্ষণ করেছে। 
আমাদের দলের ছোকরা’ ফান্দাউক মোরাকৈড়-এর ল্মরেশ-তার কন্ঠ, এবং বিশেষ 


পাঁরশিল্ট ৩১৯ 


করে সূবলের কন্ঠ ও TASS কাছে আম ভীষণভাবে খণন- দীক্ষা নিয়েছি বলতে 
পাঁর। কবির অন্তরা গাইবার সময় ওদের গলার মাড় টানা উদাত্ত আবেদন 
পরবর্তী জীবনে এমন আর শান নি। এখনও যখনই ভাটিয়ালী গাই তখনই ওদের 
কথা মনে পড়ে__ওদের প্রভাব আমার গলায় অনেকটা ফুটে ওঠে। 


তখনকার 'দনে বাংলার একটা বিখ্যাত কাঁবগানের দল- মনোমোহনীর দল। 
তান নিজে ছিলেন wee গায়িকা, অসাধারণ ব্যন্তিত্বসম্পন্না_তাঁর দলাঁট ছিল 
খুব বিখ্যাত। মনে আছে, ১৯২২-২৩ সাল অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ 
মনোমোহিনী গান বাঁধলেন__ 


হিন্দ মুসলমান এক মায়ের সন্তান... 
একই সূত্রে বাঁধা রে ভাই একই প্রাণে গাঁথা, 


আমার বয়েস তখন বারো-তেরো এইসব গানের আবেদন পেশছে যেত “শিরায় 
শরায়। 


আর একাঁট বিখ্যাত দল ছিল শেখ সরলার দল। দারুণ দাপট ছিল শেখ 
সরলার, সবাইকে «= Guide করছেন, গান গাইছেন নিজে । সেই শেখ সরলার 
দলকে আমাদের বাড়তে আনানো হয়োছল। এ'রা খুব সম্মান পেতেন আমাদের 
বাঁড়তে। হার আচার্যকে চণ্ডীমণ্ডপে জায়গা দেওয়া হয়েছিল সম্মান করে। শেখ 
সরলাকেও যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়োছল- যাঁদও তাঁদের পাঁরাচাত ছিলো গাঁণকা 
বলে। এই Aras আমাদের হবিগঞ্জের বিখ্যাত কুমুদনীর কথা মনে পড়ে। 
ডিব্ৰুগড় থেকে ফিরে এসে যখন ক্লাস নাইন-এ ভার্ত হই হবিগঞ্জের গভ্‌ট্‌ স্কুলে", 
তখন আমরা শুনতে যেতাম কুমূদিনীর কবিগান। প্রকাশ্যতঃ গাঁণকালয়েই 
থাকতেন ্তান--তব্‌ খুব, উপ্চুদরের সম্মান ছিল শিল্পী বলে।” ১৪ 

Ge শেখ সরলা ছিলেন কবিয়াল নকুলে*বর সরকারেন দলের শ্রেষ্ঠ গাঁয়কা। 
কবিয়াল রাখালচন্দ্রু আচার্যের ভাষায়-_ইহারা পতিতা অপেক্ষা অনেক সম্মাঁনতা 
ছিলেন। কারণ, গানবাজনাই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। ইহারা একজনের সঙ্গে 
স্বামী-স্ত্রী ভাবে কালযাপন কাঁরতেন।' রাখালচন্দ্র আচার্য তাঁর সময়কার এ-রকম 
বহু কিবিওয়ালী wets পাঁরচয় 'দিয়েছেন। যেমন-_ অধরমাঁণ বৈষ্ণবী, ধলা 
যামিনী, যামিনীর বোন কামিনী, কামিনীর মেয়ে বোঁচা বা সরধনী, লক্ষী বৈষ্ণবী, 
কালা যাঁমনী, ক্ষণরোদা খেমটাওয়ালী, সরলা, সাহেবগঞ্জের ক্ষীরোদা, মনোমোহনী 
বৈষবী, রাধালক্ষযী দেবী, মনোমোহনীর art হাঁরদাসী বৈষ্ণব, দক্ষবালা, 
মনোহরা বৈষ্ণবী, শরতবালা। বা MATT, প্রিয়বালা বা ঢে'ড়া বোঁচা, হিরণবালা প্রমুখ । 


এদের মধ্যে অনেকে বেতনভোগা সরকার বা কাবিয়াল fee করে নিজেই কাঁব- 
গানের দলনেত্রী হতেন।” ১৫ 





১৪. উজান গাঙ বাইয়া হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
১৫. বাংলাদেশের কবিগাঁন_-যতীন সরকার 


৩২০ পূর্ব বঙ্গের কবিগান 


কবির দল ও কবির সরকারগণ এরকম সম্মান ও সমাদর প্বর্বঙ্গের বাধ ফু 
গ্রামে গ্রামে, বনেদী বাড়তে বাঁড়তে পেতেন। আজ সে সবই স্মৃতি ও স্বপ্নে 
পর্যবাসত। আর তার কারণও কবিয়ালগণ ১৯৪৬-৪৭ সালের সঞ্কটকালে কাঁবর 
আসরে গাওয়া ধুয়াগানেই নির্দেশ করে গেছেন 
দেশের মানুষ ছিল যারা-_ 
দেশ ছাড়িয়া চলে যায়; 


মোদের কি হাব উপায় ॥ 
_ শচীন্দ্রকমার শীল (ব্রিপূরা ) 


তারই ফলে-_ 
হায় রে ভেঙ্গে গেছে আনন্দের বাজার 
আর ত বাজার মিলবে না। 
{নভে গেছে আলোর রোশনাই-_ 
আর ত আলো জহলবে না॥ 
_রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালণ ) 
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কাঁবর ঝঙকার (১ম ও ২য় ভাগ) হরিচরণ জাচার্য 

বঙ্গের কবির লড়াই-_হারিচরণ আচার্য 

বসন্ত লীলামৃত-_হরিচরণ আচার্য 

অমিয় লহরী-_হরিচরণ আচার্য 

সৌরভ--১৩১৯--২০ সাল থেকে ১৩৩৭--৩৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত 

বাভন্ন সংখ্যায় নিম্নোক্ত লেখকবৃন্দের কাঁবগান সম্পকরীয় 
প্রবন্ধাবলী £_ 

চন্দ্রকুমার দে, বিজয়নারায়ণ আচার্য, মহেশচন্দ্র কবিভূষণ, 
পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, যাঁমনীকান্ত 
কিশোর সেন, উপেন্দ্রীকশোর সোম ও মনোরঞ্জন চৌধুরী । 

বান্ধব-_ পৌষ, ১৮৮২ 

নব্যভারত- পৌষ, ১২৯০ 

জন্মভূমি-_ 

আনন্দবাজার পান্রকা-৩১ আষাঢ় ও ১৪ শ্রাবণ, ১৩৪৬ 

দেশ ৫& ও ১২ আশ্বন, ১৩৪৭ 

লোক সাহিত্য (কবি-সঙ্গীত )- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

গণীতিকাব্য_ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

বিদ্যাপাঁত ও জয়দেব-__বঞ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

লোকশিক্ষা- বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (ভূমিকা) বাঁকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

বঙ্গভাষা ও সাহত্য-দ্দীনেশচন্দ্র সেন 

বঙ্গ সাহত্য পারচয়_দীনেশচন্দ্র সেন 

মৈমনাসংহ গণীতিকা__দীনেশচন্দ্র সেন 

Mize সংস্কাতির তীর্থসঙ্গমে-_ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বঙ্গ সাহত্যের উপন্যাসের ধারা_ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলা সাঁহত্যের ইীতিহাস_ডঃ সুকুমার সেন 

মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালী-ডঃ সুকুমার সেন 

বাংলা সাহত্যের ইতিবত্ত-ডঃ আঁসতকুমার বন্দোপাধ্যায় 

বাংলার লোকসঙ্গীত_ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 

আদদর্শ কাব-_মহেশচন্দ্র সেন 

প্রাচীন ওস্তাদ কাঁবর গান_মনুলাল মিশ্র 
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প্রাচীন কবিওয়ালার গান--ডঃ প্রফুল্লকুমার পাল 

চারণ কব TAT দেওয়ান_ আবদুর রাকিব 

সাহত্যের গাঁত ও প্রকাঁতি-_অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ 

কবিয়াল কাঁবগান--দ'নেশচন্দ্র সিংহ 

নোয়াখালশর ইাঁতকথা--নালনারঞ্জন faa 

শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী 

সন্দীপের ইাতিহাস_ রাজকুমার চক্রবতর্ঁ ও অনঙ্গমোহন দাস 
সংসদ (সাহিত্য পত্র)_অধ্যাপক কালীপদ সেন 

যশোহর খুলনার হীতিহাস-সতীশ্চন্দ্র fra 

ভারতবাণণ (ALLS পত্র )-সঃ পরমানন্দ হালদার 

কাঁবগান (সাহিত্য পত্র সঃ ক্ষীরোদাবহারী কবিরাজ 
কৃশান; সোহিত্য প্র) সঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ 

রঞ্জন (সাহত্য পত্র) _সঃ চিররঞ্জন ?সংহরায় 

পরিচয় 

সংগৃহীত পঠথ ও গানের খাতা 

History of Bengali Literature in the Nineteenth 
Century—Dr. S. K. De 

Traditional Culture in East Pakistan—A UNESCO 
SURVEY—Dr. Muhammad Shahidullah & Prof. 
Muhammad Abdul Hai 


জীবন-স্মৃতি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রি 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-তমোনাশচন্দ্র দাশগুস্ত 
পূর্ববঙ্গের অধ্বনালুপ্তপ্রায় কাড়ার Hse হীতহাস_ 

ভ্রীননীগোপাল দাশ 


ঈশ্বর গুপ্ত .রাচত কবিজীবনী-_ডঃ ভবতোষ দন্ত 
বাংলা সাঁহত্যের ইীতিকথা-_ভূদেব leat 
গণকরিয়াল রমেশ শশল ও তাঁর গান_ পুলক চন্দ 
উজান গাঙ রাইয়া-হেমাঙ্গ বিশ্বাস 

বাংলাদেশের কবিগান যতীন সরকার 

পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবিসঙ্গীত-ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ 





